ল্বানিজ্ঞ্ান্র। 


অর্থনীতি ও পৌরনীতি 


শ্লীহরশঙ্কর ভট্টাচার্য 
প্রধান অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, বর্ধমান রাজ কলেজ 3 
সদশ্ত( বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় | 


হ্যা তল হা উ। ুক্চ হাউ জন 
১/১, বঙ্কিম চ্যাটা্জি স্ত্রীট £ £ কলিকাতা-১২ 


প্রকাশক £ 
শ্রীপরেশচন্দ্র ভাওয়াল 
কালকাট। বুক হাউস 
১।১, বঙ্কিম চ্যাটাজি হ্ীট 
কলিকাত1-১২ 


প্রথম সংস্করণ অক্টোবর, ১৯২৯ 


,সুপ্রাকর £ 
ীরার্মকষ্ণ পান 
লক্মী-সরম্বভী ক্রিস 
২০৯বি, বিধান সরণী, 
কলিকাতা-৬ 


প্রথম সংস্করণের ভুমিকা 


বাণিজ্য-ধারার ছাত্রছাত্রীদের অবশ্ঠপাঁঠ্য অর্থনীতি ও পৌরনীতি প্রকাশত হহইল। 
বাণিজ্য বা ব্যবসায় শাস্ প্রকৃতপক্ষে প্রয়োগযুলক শিক্ষা, কিন্তু তত্বের অংশ ভালভাবে 
জানিতে পারিলে তবেই কোন প্রয়োগ-শান্ত্ব অধিগত করা সম্ভব। ক্রেতা ও 
বিক্রেতার আচার-আচরণ, বাজারের সংগঠন, টাকার ও দ্রব্যের বাঁজারের নানা 
প্রাতষ্ঠান ও বেচা-কেনার রীতিনীতি,__এই নকল কিছু স্ম্পষ্টরূপে রোৰা যায় যদি 
অর্থনীতির মূল তত্বগুলি জানা থাকে । উপরন্তু, ব্যবসায়-বাণিজ্যের কার্ধে নিযুক্ত কর্মী 
বা ব্যবসায়ী যেমন একদিকে নিজে নাগরিক, আবার অপরদিকে সে সামাজ্জিক- 
রাজনৈতিক আইনকাহছনে আবদ্ধ। কেবল ক্রয়-বিক্রয় বা হিসাবরক্ষণে নিযুক্ত 
থাকিলেই সে নিজন্ব কর্তব্যের' সীমানায় পৌছায় না, এইরূপ লেনদেনের ভিত্তিতে 
'টিত গাধুনিক সমাজে তাহাকে সমাজসচেতন নাগরিকের ভূমিকাও পালন করিতে 
হয়। তাই আধুনিককালে বাণিজ্যে-নিযুক্ত কর্মীদের অর্থনীতির এবং পৌরনীতির 
যূল বিষয়গুলি শিক্ষা দেওয়া সকল দেশের বাণিজ্যধারার পাঠ্যক্রমেই সঙ্গিবেশিত 
হইতেছে । এই পুম্তকটিকে মেই ভূমিকা পালন করিতে হইবে, তাহা মনে রাখিয়া 
ই রচিত। 

এই পুস্তক প্রসঙ্টে দুইটি কথ৷ উল্লেখ করা প্রয়োজন । ছাত্রছাত্রীগণ যাহাতে 
বিষয়টি তোতাপাখীর মত কেরল মুখস্থ না করে, লেখকের তাহাই কামনা । 
অর্থনীতি ও পৌরনীতি উভয় শাস্তই প্রপ্মানত ।বশ্লেষণযূল্ষ । তাই ইহাদের চিন্তা 
করিয়া বোঝা প্রয়োজন, হদয়ত্রম করা প্রয়োজন। তাহা না হইলে আমাদের 
ছাত্রছাত্রীদের মনে স্বাধীন চিন্তা, নিজন্বতা, মৌলিক মননশীলতা কিরূপে দেখ। 
দিবে? উপরস্ত, বর্তমান জগতে অর্থনীতি ও পৌরনীতি উভয় শান্ত্রই সদা-প্রসারশীল, 
সর্বদা ইহার্দের স্ুত্রগুলির আলোচনার পরিধি, ধরন ও গভীরতা পরিবতিত 
হইতেছে । "নূতন শিক্ষার্থীদের হাতে যেন নিজে পড়িয়া বোঝার মত সহজ বই 
কালিয়া দেওয়া দরকার, আবার এই সকল তত্বের সর্বাধুনিক দৃষ্টিভলীর অবলম্বনেই 
টহার রচন! প্রয়োজন । মাননীয় শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ বিচার করিবেন, এই উভয় 
ক্ষ্য কতট। পুরণ করিতে পারিয়াছি। 


[ £ ] 
এই পুস্তকখানি সর্বাজনুন্দর, এমন দাবি লেখক করেন না। আরও কিভাবে 
ইহাকে উন্নত করা যায়, ছাত্রছাত্রীদের উপযোগী কর! যায়, সে-বিষয়ে সকলের 
নির্দেশ সযত্তে বিবেচিত হইবে, এই আশ্বাস দিতেছি। কোন পুস্তকই একাস্ 
চেষ্টায় সর্বোত্বম হয় না, অনেকের সাহায্যে ক্রমশ দৌধক্রটিমুক্ত হইয়। উঠে। মাননীয় 


শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ ও লেহাস্পদ ছাত্রছাত্রীদের নিকট হইতে এ-বিষয়ে উপযুক্ত সাহায্য 
পাইলে কৃতজ্ঞ থাকিব। 


হরশক্কর ভট্টাচা্ 


এর 


দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা 


প্রথম বৎসরেই পুস্তকথানা ছাত্রীছাত্রী ও শিক্ষকমহলে আদৃত হইয়াছে, তাই এত 
দ্রুত নৃতন সংস্করণ প্রকাশ করিতে হইতেছে এই সংস্করণে প্রতিটি বিষয়ই 
পরিমাজিত করা হইয়াছে, নৃতন কয়েকটি বিষয় সংযোজিত হইনাছে। আশা করি 
এই উন্নত সংস্করণটি ছাত্রছাত্রীদের আরও বেশি সাহাষ্য করিতে পারিবে । 


হরশস্কর ভট্টাচার্য 
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অর্থনীতি ও পৌরনীতি 
জ্মুীঞেভ্জ 
অর্থনীতি 
অর্থনীতি আলোচনার ভূমিকা অর্থনীতির সংজ্ঞ। ও বিষয়বস্ত 
[পৃঃ 1- পৃঃ 3] 





শ্১ 
কয়েকটি মৌলিক সংতভ্ভা 2 9007০ হা7100711677181 €0010067)19 
[ পৃঃ 5-_ পৃঃ 13] 
দ্রব্যসামগ্রী ভোগ 
ধন বা সম্পদ্‌ চাহিদা 
ব্যক্তিগত ধন এবং জাতীয় ধন যেগান 
উপযোগিত য্‌লা 
উৎপাদন দাম 
(30055010105 0 172 0150049০ণ 
স্‌ 


অন্ভাব ও উপযোহিতা 2 জা 87765 8710 [0611165 
| পৃঃ 14 পৃঃ 23] 


অভাব কাহাকে বলে ক্রমহ্াসমান উপযোগিতার নিয়ম 
অভাবের বৈশিষ্ট্য মোট ও প্রান্তিক উপযোগিতা 
প্রয়োজনীয় দ্রব্য, আরামের ব্রব্য ও 

ন্্*স্দরে দ্রব্য 


(00055010109 60 70201507255 


২ 
চাহিদা 2 1)০71210 





[পৃঃ 24 পৃঃ 39] 

চাহিদ1 ও চাহিদার নিয়ম চাহিদার স্থিতিস্থাপকত। 

সীমাবন্ধত। পরিমাঁপ-পদ্ধতি 

ব্যক্তির চাহিদ1 কিসের উপর নির্ভর স্থিতিস্বাপকতা নির্ধারণকারী 
করে বিষয়সমূহ 

ব্যক্তিগত চাহিদা! ও বাজার চাহিদ স্থিতিস্াপকতার প্রকারভেদ 


চাহিদা! রেখা 


(00065610175 00 1702 015009560 


উগ্পাঞ্ষনের উপাদ্ধানসমুহ 2 7780007,8 01 1১700006017 
[ পৃঃ 40--পৃঃ 71] 


উৎপাদনের উপাদদানসমূহ 

ভূমি কাহাকে বলে 

ভূমির বৈশিষ্ট্য 

ক্রমহাসমান প্রতিদ্ানের নিয়ম 

নিয়মের ব্যতিক্রম ও প্রয়োগ 

ক্রমহালমান উত্পাদন স্তর কোন্‌ 
কোন্‌ ক্ষেত্রে শ্রযোজ্য 

ক্রমহাসমান প্রতিদানের নিয়মের মূল 
কারণ কি? উৎপাদনের ক্রম- 
হবাসমান উৎপাদন-ক্ষমত] 

শ্রমের সংজ্ঞা 

শ্রমের বৈশিষ্ট্য 

ম্যালথুসীয় তত্ব 

সর্বোন্নূত বা কাম্য জনসংখ্যার তত্ব 


শ্রমিকের ,কর্মদক্ষতা 

শ্রমবিভাগ 

্রমবিভাগের সুবিধা ও অস্থবিধা 

মূলধন কাহাকে বলে 

টাকাকড়ি ও মূলধন 

মূলধন ও সম্পদ 

মূলধনের প্রকারভেদ 

মূলধনের কার্য 

সঞ্চয় 

যুলধন-গঠন 

ভারতে মূলধনের অভাব এবং যুলধন- 
গঠনের সমস্য] 

সংগঠকের কাজ 


(30550101089 009 10০ 0150)05590 


৮ 


হা 


উত্পাদনের আয়তন 2 ০ 9০216 ০01 [১7000061018 
[পৃঃ 72 পৃঃ ৪3] 


বৃহ্দায়তন উৎপাদনের স্থবিধা৷ 

বৃহৎ্মাত্রায় উৎপাদনের সীম 

বৃদ্ধির মাত্র! এবং ক্ষুদ্রমাত্রায় উতপার্দনী 
ফার্মের অস্তিত্বের কারণ 

ক্ুদ্রমাত্রায় উৎপাদনের স্থৃবিধা 

ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ও কুটিরশিল্প কাহাকে 
বলে 


ভারতে কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পের স্থান ও 


গুরুত্ব 

কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের ক্রটি ও 
অস্থবিধা 

ত্রুটি ও অস্থবিধার প্রতিকার ব্যবস্থা 


(00025010185 €০0 706 01350715520 


[ ৮11 ] 
৮১০] 


বাজার ও মুল্য নিরূপণ £ 115776% 8100 17106 [)66610711718001 
[ পৃঃ 84--পৃঃ 104 1 


দাম নিরপণের তূমিক! ্বল্পকালীন দাম ও দীর্ঘকালীন 
বাজার কাহাকে বলে দাম £ সময় ও দাম নিরূপণ 
বাজারের শ্রেণীবিভাগ বাজার দর ও স্বাভাবিক দরের. 
পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দাষ পার্থক্য 

নিরূপণ £ সমগ্র শিল্পটির ভারসাম্য স্বাভাবিক দর ও উৎপাদন ব্যয় 
চাহিদা ও তোগানে পরিবর্তন £ পূর্ণ প্রতিযোগিতার অবস্থায় যূল্য ও 

ভারসাম্যের বিন্দুর অপসরণ উৎপাদন ব্যয়ের সম্বন্ধ 
ভারসামযের দাম অপসারণের যূল্যের উপর উৎপাদন বিধি তিনটির 

গতিপথ অথবা, বাজার দ্বাম, প্রভাব 


03006911015 [০0 06 0150715590 


ন্‌ 
টাকা ও টাকার মূল্য ই 7107৩5৪0৪10 01 110715 
[ পৃঃ 105- পৃঃ 126 ] 


পণ্য বিনিময় প্রথ। শ্চক-সংখ্যা তৈয়ারির নিয়ম ও 
অর্থ কাহাকে বলে £ অর্থ ব টাকার অস্থবিধা 
প্রকৃতি অর্থের মূল্যে বা দামস্তরে কোন্‌ 
অর্থের কার্যাবলী শক্তি পরিবর্তন ঘটায় : অর্থের 
ভাল অর্থের গুণাবলী পরিমাণতত্ব 
অর্থের স্রিণীবিভাগ ্রাস্কীতি 
কাগজী মুদ্রা মুদ্রাম্ষীতির ফলাফল 
টাকার মুল্য ভারতের মুক্রাস্ষীতি 
'দ্বামত্তর 


(30656101775 0০102 01501155620 


৮৮ 
খাণব্যবস্থা। ও ব্যাঙ্থব্যবস্থা। 2 06016 ৭100 13917101106 
নু [ পৃঃ 127- পৃঃ 142] 
খণপ্রথা ও খণপত্র ব্যাঙ্ক কাহাকে বলে 
খণপত্র ব্যাঙ্কের কাজ 
খণব্যবস্থার সুবিধা ও অস্থবিধা ব্যাঙ্ক কর্তৃক খণ ন্ট 


[৮1 ] 


কেন্দ্রীয় ব্যাক্ক ভারতের বিভিন্ন প্রকার ব্যাঙ্ক 
ঝণ নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক : গঠন ও 
ক্লিয়ারিং হাউস 


(30029610705 €0 1706 01500550 


খাজনা ও বন্টন 5 1111 27160 70191711)100071 
| পৃঃ 143 পৃঃ 1279 এ] 


উপাদানের দাম নিরূপণ বা বণ্টন মুনাফা দেখ! দেয় কেন 
থাজন। কাহাকে বলে মজুরি কাহাকে বলে  আথিক মজুরি 
রিকার্ডোর খাজন। তত্ব ও আসল মজুরি 
খাজনা ও ক্রমহ্ীসমান উৎপাদনবিধির মজুরির হার নির্ধারণ 

সম্পর্ক মজুরির হারে তারতমা 
খাজনা ও জনসংখ্যা শ্রমিক সংঘ 
শহরে গৃহ নির্মাণ-জমির খাঁজনা। সংঘবদ্ধ দরকষাকষি 
আধুনিক খাজনাতত্ব জাতীয় আয় কাহাকে বলে 
সুদ কাহাকে বলে জাতীয় আয়ের পরিমাপ 
ক্দের হার কিভাবে নির্ধারিত হয় জাতীয় আয়ের ব্টন 
স্থদের হারে তারতম্য ব্যক্তিগত গড় আয় 
মুনাফা কাহাকে বলে আয় ও জীবনযাত্রার মান 
নীট মুনাফা কি কি বিষয় লইয়। ভারতের জাতীয় আদ্ু ও মাথাপিছু 

গঠিত আয় 

(030০5010775 00 10৬ 21507155569 
শৌন্রলীতি 
৯ 


পৌরনীতি 2 বিষয়বস্তু ও পতি 2 015199 : 71169711716 8710 9907১9 
[ পৃঃ 3-পৃঃ 9 1 


পৌরনীতি-কাহাকে বলে পৌরনীতির পরিধি 
পৌরনীতির সংজ্ঞা ও বিষয়বস্তব পৌরনীতি ও অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানের 
সম্পর্ক 


(03065030195 €০9 06 9150059০0 


| 1 | 


স্‌ ৃ 
ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ 
81০ [10015108081 9০060291055 1176 96266 2770. 4$990089610719 


[ পৃঃ 10--পুং 36] 


সমাজের উৎপত্তি ও প্রয়েজন রাষ্ট ও সরকার 

সমাজের কাঠামো ও গঠন রাষ্ট্র ও অন্তান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান 

ব্যক্তি ও সমাজ রাষ্ট্রের উৎপত্তি ঃ 

সমাজে রাষ্ট্রের স্থান ক. বিধাতার স্ষ্টি মতবাদ, 

ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র খ. পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতাস্ত্রিক 
রাষ্ট্র কাহাকে বলে মতবাদ গ. বলপ্রয়োগ মতবাদ, 
রাষ্ট্রের উপাদান ঘ. সামাঙ্গিক চুক্তি মতবাদ, ও, এতি- 


হাসিক মতবাদ বা বিবর্তনবাদ | 
(03069010115 00 1700 01507175590 উ 


মর 
২ 


রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও কার্াবলী 2 [77705 2778 [78101107501 ৮56 96815 
[ পৃঃ 37--25 48 ] 


রাষ্ট্রের উদ্দেশ্তা ব্যক্তিম্বাতত্থ্যবা্ 
রাষ্ট্রের বা সরকারের কার্যাবলী সমাজতন্ত্রবাদ 
ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র সমাজতন্ত্রের বিভিন্ন রূপ 
(30955010175 [0 7০9 0150)5590 
গু 


নাগরিক 2 71)6 0105617 
[ পৃঃ 49- পৃঃ 21. 2 


নাগরিক কে ভারতীয় নাগরিকত্ব 
নাগরিকত্ব লাভের উপায় অধিকার কাহাকে বলে 
নাগরিকত্ব হারাইবার কারণ নাগরিকের বিভিন্ন অধিকার 
্ব-নাগরিকের গুণাবলী নাগরিকের কর্তব্য 
স্থনাগরিকত্বের অন্তরায় .. নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্যেব, 
স্ব-নাগরিকত্বের অস্তরায়গুলি দূর পারস্পরিক সম্পক 
করার উপায় নাগরিক আদর্শ 


(30065010175 (০0 102 150095520 


[ আজ ] 


গু, 
আইন ও স্বাধীনত। £ 1.9 8710 11915 


| পৃঃ 72--পূঃ 80 


আইন কাহাকে বলে স্বাধীনতার অর্থ 

আইনের উৎস স্বাধীনতার প্রেণীবিভাগ 

আইন পরিষদ আইনের সহিত স্বাধীনতার সম্পক 
আইন এবং নীতি স্বাধীনতা রক্ষার উপায় 


(03)00655610105 10 1706 0150715১90 


শু 
সরকার 2 00561০11801) 
[ পৃঃ 81-_ পৃঃ 106] 
সরকার কাহাকে বলে এবং উহার গণতন্ত্রের দোষ ও গুণ বিচার 


শ্রেণীবিভাগ কিরূপ গণতন্ত্র সফল হওয়ার শর্তসমূহ 
সরকারের শ্রেণীবিভাগ একনায়কতন্ত 
আধুনিক শ্রেণীবিভাগ গণতন্ত্র বনাম একনায়কতন্ত 
রাজতন্থ এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা ও যুক্তরাষ্রীয 
অভিজাততন্ত শাসনব্যবস্থা 
গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কাহাকে বলে পার্লামেণ্টারী বা মন্ধ্িসংসদ্চালিত সরকার 
গণতান্ত্রিক আদর্শ ও রাষ্রপতিশাসিত সরঝ্জর 


গণতন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ 


03059010185 0০ ০৪ 015005520 


এ 
সরকারের বিভিন্ন বিভাগী 2 ৮ 8710085 1097057016765 01 00507706771 
[পৃঃ 107 পৃঃ 11081 
সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ও বিভাগীষ আইন প্রণয়ন বিভাগ 
কাজ শাসন বিভাগ 
ক্ষমত। স্বতন্ত্রীকরণের নীতি বিচার বিভাগ 


(30590075 0০ 06 0150715924 


[ আঃ ] 
তত 
প্রতিনিধিত্ব, নির্বাচকমণগ্ডলী ও ভোটাধিকার 
চ0)765678861078, 19160%0785 5700 988117889 


[পৃঃ 119-পঃ 131 ] 
প্রতিনাঁধত্ব কাহাকে বলে 


স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার 
ভোটদানের অধিকার-সংক্রান্ত ভোট দেওয়ার গুরুত্ব ও তাৎপর্য 
তত্বলযূহ ভারতে সর্বজনীন ভোটাধিকার 
সর্বজনীন ভোটাধিকার 


(03715501085 10 1702 915005560 


৯ 


জনমত ও রাজনৈতিক দল 2 70116 (01)1771071 8710. চ01111081 7১871195. 


[ পৃঃ 132 পৃঃ 150] 
জনমত কাহাকে বলে ঘল-সাফল্যের শত 
গণতশ্ত্র ও জনমত দল-ব্যবস্থার ত্র্ণট দূর করিবার উপাক্র 


জনমত গঠনের উপাদান 
রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞ! 
রাজনৈতিক দলের কার্ধ 
রাজনৈষ্তক দলীয় শাসনের দোঁষ-গুণ 


বনু-দল প্রথা 
একদলীর শাসন 
দিদলীয় ব্যবস্থা 


(30055010105 60 02 02150715560 


৯৯০ 
বিভিন্ন রাষ্ট্রের সধ্যে সম্পর্ক ২ 7০196107 061৮৮০০7 96895 
| পৃঃ 151- পৃঃ 162 1] 
জাতি কাহাকে বলে আস্তর্জাতিকতা। 


জাতি গঠনের উপাদান সম্মিলিত জাতিপুগ 
একজাতি একরাষ্টর 


(30165501015 €০ 708 015005520 


[ আআ ] 





১১ 
ভারভশাসন পজ্জাতি 2 [00127 40728778915 6508 
[ পৃঃ 163--পৃহ 234 ] 
ভারতীয় শাসনতস্ত্রের বৈশিষ্ট্য রাজ্যসভা 
প্রস্তাবনা লোকসভা 
মৌলিক অধিকারসমূহ স্পীকার ও ভেপুটি স্পীকার 
নির্দেশক নীতি ংসদদের কার্ষপদ্ধতি ও কার্যাবলী 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র উভয় সনের ক্ষমতা, মর্ধাদা ও পারস্পরিক 


ভারতীস় যুক্তরাষ্ট্রের গঠন ও কাঠামো 


যুক্তরাস্্ীয় সরকাঁর ও রাঁজ্যসরকারের 
মধ্যে ক্ষমত। বণ্টন 


ভারতের যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি ও ইহার 


বৈশি্ট্য 


ভারতীম সংবিধানের সংশোধন ব্যবস্থা 


কেন্দ্রীয় সরকার 

রাষ্ট্রপতি 

ভারতের রাষ্টপতির নির্বাচন পদ্ধতি 

রাগ্পতির ক্ষমতা ও কার 

রাষ্রপতির স্থান £ রাষ্ট্রপতি কি এক- 
নায়কে পরিণত হইতে পারেন 

উপ-রাষ্রপতি 

মন্ত্রিপরিষদ ও কেবিনেটের গঠন ও 
ত্রিম্বাকলাপ 

মন্ত্রিপরিষদ ব্যবস্থার মূলনীতি 

প্রধানমন্ত্রী 

ভারতীয় রাজ্যসংঘের আইনসভ। বা 
সংসদ 


সম্পক 
সাধারণ আইন প্রণয়ন পদ্ধতি 
অর্থবষয়ক আইন প্রণয়ন 
ব্লাজ্য সরকার 
রাজ্যপাল 
রাজ্যপালের ক্ষমতা 
রাজ্যপালের সাংবিধানিক স্থান বা মর্যাদা 
রাজ্যের মন্ত্রিপরিষদ 
রাজ্যসরকারের আইন প্রণয়ন বিভাগ 
আইনসভার ক্ষমতা ও উহার সীমাবদ্ধতা 
রাঁজ্যসরকারের আইন প্রণয়ন পদ্ধতি 
কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারের মধ্যে সম্পর্ক 
ভারতের বিচার বিভ্ভাগ 
দেওয়ানী মামলার'বিচার 
ফৌজদারী মামলার বিচার 
হাইকোর্ট 
ভারতের স্থগ্ীম কোর্ট 
সুপ্রীম কোটের কাজকর্ম ও নম 
স্প্রীম কোর্টের ভূমিকা ও স্থা 


(30069010155 0০0 ০০ 015001559৭0 


অর্থনীতি 


অর্থনীতি আলোচনার ভুমিকা! 


ভোর হইতে রান্রিবেলায় শধ্যাগ্রহণ পর্স্ত একটি লোকের কার্যকলাপ লক্ষ্য 
-করিলে দেখিতে পাইবে, তাহার প্রত্যেকটি কাজের উদ্দেশ্ত হইল কোন-না-কোন 
অভাব মিটাইবার চেষ্টা; আবার প্রত্যেকটি অভাব মিটাইবার জন্তই তাহার অর্থের 
প্রয়োজন । ভোরে ঘুম ভাঙ্গিলে লোকটি শ্যাত্যাগ করিবে । শধ্যায় আছে তক্তপোষ, 
বালিশ, মশারি, চাদর প্রভৃতি । অর্থের সাহায্যে এই নিদ্রার আয়োজন তাহাকে 
ক্রয় করিতে হইয়াছে । এই সামান্ত অভাব মিটাইবার জন্য কত দেশের কত 
লোকের যে শ্রম নিয়োগ করিতে হইয়াছে, তাহ বলিয়। শেষ করা যায় না। মশারির 
কাপড়টি হয়তো৷ বোন হইয়াছে বোম্বাইয়ের একটি বয়ন কারখানায়, সেলাই হইয়াছে 
স্থানীয় একটি দরজীর কলে। চাদরটি হয়তে। বাকুড়ায় তৈয়ারী, ক্কৃতা প্রস্তুত হইয়াছে 
মাদ্রাজের একটি তাতে । তক্তপোষ বা খাটটির কাঠ ক্রয় কর? হইয়াছে নাগপুরে, 
আর জিনিসটি তৈয়ার হইয়াছে স্থানীয় কোন আসবাব তৈয়ারির কারখানায় । 
ততোশক ও বালিশের তুলা আসিয়াছে বোম্বাই হইতে, আর তাহার্দের আবরণী তৈয়ার 
হইয়াছে কলিকাতার উপকণ্ঠে একটি কাপড়ের কলে। ভোরে উঠিয়াই সে হাতমুখ 
ধুইবে, ইহার উপকরণও তাহাকে অর্থের বিনিময়ে সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। দাত 
'মাজিবার ক্রশটি তৈয়ার হইয়াছে জাপানে, দাতের মাজন আসিয়াছে সদূর পাঞ্ধাব 
হইতে । সকালে উঠিয়। তাহার হয়তো চা পান করিবার অভ্যাস। এই অভ্যাসটি 
মিটাইবার জন্য কয়েকটি উপকরণের আবশ্যক । এই উপকরণও অর্থের দ্বার! 
ক্রয় করিতে হইয়াছে । চায়ের কাপটি হয়তো৷ তৈয়ার হইয়াছে উত্তর প্রদেশের 
-একটি চিনামাটির পাত্র-নির্মাণ কারখানায়, চায়ের পাত! আসিয়াছে আসামের এক 
চা-বাগান হইতে,ঞ্চচিনি উৎপন্ন হইয়াছে কানপুরের একটি চিনির কারখানায়, আর 
গুড়া ছুধ রপ্তানি করিয়াছে সুদূর আমেরিকা । লোকটি কাপড় ব। পায়জাম। 
পরিয়াছে, গায়ে একটি গেঞ্জি, পায়ে স্তাঁগডাল। গেঞ্িটি হয়তো তৈয়ার হইয়াছে 
কলিকাতার একটি গেপ্রির এ্লারথানায়, স্তা আসিয়াছে বোম্বাই হইতে । পায়ের 
পাছুকাটি তৈয়ার হইয়াছে বাটার কারখানায়, আর তার চামড়া সংগ্রহ কর। হইয়াছে 
মাদ্রাজ হইতে । সে হয়তো! চা খাইয়া পড়িতে বসিল। বইটি ছাপানো হইয়াছে 
কলিকাতায়, কাগজ তৈয়ার হইয়াছে টিটাগড়ে, ছাপাইবার যন্ত্রটি দিয়াছে জার্মানী, 
আর ছাপাইবার কালি দিয়াছে জাপান, বাধাই করিয়াছে মির্জাপুর স্্রীটের দগণ্ডরী । 
, এইরূপে প্রত্যেকটি কার্যকলাপ বিশ্লেষণ করিলে দেখিবে, ইহার প্রধান উদ্দেশ 
কোন-না-কোন অভাব মিটাইবার চেষ্টা এবং সেই অভাব মিটাইতে হইলে প্রতিপদে 
অর্থের প্রয়োজন । অর্থের সাহায্যে কেমন করিয়া অনস্ত অভাব মেটে, তাহা 
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আলোচন। করাই অর্থশাস্ত্রর কোজ। আর এই অভাব মিটাইতেছে শত সহ লোক, 
নানাদেশে নানাপ্রকার উৎপাদনের সাহায্যে ও পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্য দিয় ॥ 
এই উদ্দেস্তে তাহারা গড়িয়া! তুলিয়াছে নানাবিধ প্রতিষ্ঠান, বহুরকমের রীতিনীতি ও. 
আইনকানুন । 
অর্থনীতির সংজ্ঞা ও বিবয়বস্ত (10251101017 270 97001০০6-078061 
০£ [70018017715 ): মানুষের নানা অভাব ও তাহা মিটাইবার জন্য বিভিন্ব 
টিনা রকমের প্রচেষ্টা সম্বন্ধে ষে শাস্ত্র আলোচনা করে তাহাকে . 
অভাব মেটায় “অর্থনীতি” আখ্যা দেওয়া হয়। অর্থ উপার্জন করিয়া এবং 
অজিত অর্থ ব্যয় করিয়াই মানুষকে তাহার অভ্ভাব মিটাইতে হয়। 
অর্থকে কেন্দ্র করিয়াঁই মানুষের সকল কাজকর্ম -উহাদের আলোচনাই হইল অর্থনীতি 
বা অর্থশাস্ত্র। 
পৃথিবীর অধিকাংশ কর্মক্ষম লোককেই নানাপ্রকার কাজ করিয়া অর্থ উপার্জন 
করিতে হয়। কোন কোন লোক হয়তো৷ কাজ করে একটা অলস খেয়ালের বশে। 
উদ্দেশ্তহীন ভাবেও অনেকে কাজ করে। কিন্তু বেশির ভাগ 
অভাব মিটাইবার জন্ত লোকই কাজ করে জীবিকা নির্বাহের প্রচেষ্টায় । নানা প্রকার 
১৮৮ কাজ করিয়া লো টাকা-পয়মা রোজগার করে, কেহ চ'ষের . 
কাঁজ করে, কেহ কারখানায় মজুরের কাজ করে । কেহ কেরানীর 
কীজ করে, কেহ করে ব্যবসা, কেহ করে ওকালতি, ডাক্তারি বা নাঁন। প্রকার চাকরি 
ও কারিগরি কাজকর্ম । সকলের উদ্দেশ্যই অর্থোপার্জন। অভাব মিটাইবার জন্য অর্থ 
উপার্জনের ও ব্যয়ের যত প্রচেষ্টা এবং নেই উদ্দেশ্তে গঠিত দেশে যতপ্রকার প্রতিষ্ঠান ও 
সংগঠন- উহারাই অর্থনীতির বিষয়বস্ত | ত 
তবে অর্থ উপার্জন ছাড়াও অন্যান্ত নানাপ্রকার কাজে মানুষ আত্মনিয়োগ করে। 
বুদ্ধের ধর্মালোচনা করে, সাধুরা জপতপ' করে, মাতা সন্তান প্রতিপালন করে, অলস 
লোকেরা বিছানায় শুইয়া মেদবৃদ্ধি করে, ধনীরা খেলাধুলা ও আমোদ-প্রমোদে 
দিন .কটায়। ছুঃসাহসী হিমালয়ের শিখরে অভিধান চালায় । এই সব কাজ 
সাধারণত অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্য লইয়া করা হয় না। স্ৃতরাং ইহার অর্থনীতির 
আলোচ্য বিষয় নয়। অর্থশান্ত্র সেইসব কাজকর্মের কারণ ও ধরন বিপ্লেষণ করে 
যাহাদের টাকা-পয়সার মাপকাঠিতে পরিমাপ করা যায়। শতকর! নব্বইটি লোকের 
নব্বইটি কাজ অর্থোপার্জনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। পৃথিবীতে অতি অল্প. 
লোক.বলিতে পারে যে তাহার কোন অভাব নাই, তাহার অর্থের কোন প্রয়োজন 
নাই, এবং তাহার রোজগার করিবার প্রয়োজনও নাই। অভাবকে কেন্দ্র করিয়া 
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তাহা মিটাইবার জন্য মানুষের যে-সকল কাজ, উহার্দের আলোচনাই অর্থনীতির 
বিষয়বস্ত-_কেঘ্ি জের বিখ্যাত ধনবিজ্ঞানী অধ্যাপক মার্শাল এই কারণে বলিয়াছেন, 
সাধারণ জীবনের দৈনন্দিন কাঁজকর্ষের আলোচন। অর্থশান্ত্রের বিষয়বস্ত ৷ 

মান্থষের অর্থনৈতিক কাজকর্মের বপ আর একটু গভীরভাবে আলোচনা করা 
দরকার। প্রত্যেকটি মানুষের অভাব সীমাহীন। সর্বদ] নানাপ্রকার অভাব মনে 
জাগিতেছে। কোন একটি অভাব মিটিতে ন মিটিতে আর একটি অভ্ভাব আসিয়। 
শ্য্স্থান পূর্ণ করে। নিত্য নৃতন অভাব স্প্টি কর! বর্তমান সভ্যতার বৈশিষ্টা। 
মানবের অভাববোৌধ প্রতিনিয়ত বাড়িয়াই চলিঘ়াছে, ইহার কোন শেষ নাই । 
ভান বিজ্ঞানী, শিল্পী যত অভাব অভিযোগ মিটাইবার চেষ্টা 
কিন্ত উপকবণ করিতেছেন, ততই নৃতন অভাব স্থষ্টি হইতেছে । কিন্তু প্ররুতি 
ধরা এত অভাব মিটাইবার মত সম্পদ্‌ আমাদের হাতে তুলিয়া দেন 
নাই। কোন দেশে এত সামগ্রী উৎপাদন করাও অসম্ভব । আমাদের প্রত্যেক 
ছেলে বা মেয়ে ষদ্দি একটি করিয়া মোটর গাড়ি চায় বা ছোট একখান। 
বিম।ন চায়, তবে সেই অভাব মিটাইবার মত না আছে উপকরণ, না আছে 'জাতির 
সামর্থ্য। অভাব অনন্ত অথচ উপকরণ সীমাবদ্ধ। শুধু তাহাই নহে। প্রতিটি 
উপ্নকরণকে আমর! বহু প্রকার কাজে ব্যবহার করিতে পারি। আমার একখগু 
জমি আছে। এই জমিতে আমি ধান, পাট, গম বা ভাল উৎপাদন করিতে 
পারি। ধান উত্পাদন করিলে পাট উত্পাদন বাদ দিতে হয়, গম বা ভাল উত্পাদন 
করাও চলে না। মোট উপকরণের পরিমাণ সীমাবদ্ধ তে! বটেই, আবার প্রতিটি 
উপকরণকে নানা দ্রিকে কাজে লাগানো যায়-এক ব্যবহারে খাটাইলে অন্যান্য 
ব্যবহারে উহবাকেঞ্ছথন আর নিয়োগ কর। চলে না। হ্ৃতরাং প্রত্যেক মানুষ চেষ্ট। 
করিবে কি করিয়া বহু ব্যবহারে নিয়োগষে।গা সীমাবদ্ধ উপকরণের দ্বারা 
অসীম অভাব যতট] সম্ভব দূর করা যার । অপ্রচুর সম্পদ দিয়া অসংখ্য অভাব দূর 
করা যায় না। স্থৃতর।ং আমাদের নির্বাচন করিতে হইবে, কোন্‌ অভবটি এখন 
মিটাইব, কোন্টি পরে মিটাইব, কোন্‌ উপকরণটিকে কোন্‌ দিকে নিয়োগ 
করিব। প্রতিটি মানুষ তাহার দৈনন্দিন জীবনে এইরূপ নিরাচন ও বাছাই-এর 
কাজ করিয়। চলিয়াছে।. অপ্রচুর সম্বল লইয়া মে বিচার করিতেছে, কোন্‌ কোন্‌ 
সম্বল কোন্‌ দিকে খাটাইলে তাঁহার সর্বাধিক অভাবমোচন ঘটিবে, তাহার সর্বাধিক 
অর্থ নৈতিক কল্যাণ ঘটিবে। এই সবই মানুষের দৈনন্দিন কাজকর্ম এবং সমাজবদ্ধ 


মানুষের এই সকল কাজকেই অর্থনৈতিক কাঞ্কর্ষ বলে এইগুলিই ধনবিজ্ঞান বা 
অর্থনীতির বিষয়ব্স্ত। ও 


টি 
কয়েকটি মৌলিক সংজ্ঞা 


১০10০ 10110917009] 001009130 


প্রত্যেকটি বিজ্ঞান আলোচনার স্থৃবিধার জন্য নিজন্ব কতকগুলি শব্ধ ব্যবহার 
করে। কিন্তু অর্থনীতি আলোচনার সময়ে আমরা সাধারণভাবে আমাদের চারিপাশের 
শব্গুলিই ব্যবহার করি। তবে এই সকল শব্বগুলিকে অনেক সময় ইহাদের 
প্রচলিত অর্থে ব্যবহার না করিয়া নৃতন অর্থ আরোপ করিয়া লই। অর্থনীতি 
আলোচনার স্থৃবিধার জন্য এইরূপ কয়েকটি শবের অর্থ আমাদের জানিয়! লওয়া 
প্রয়োজন। এই শব্গুলি সাধারণ হইলেও ইহারা নিজ নিজ বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত 
হয়। আমরা একে একে দ্রব্যসামগ্রী (0005), উপযোগিতা (7061105 ), 
সম্পদ্‌ (৬০৪10) )১ উত্পাদন (76190806000), ভোগ (00750010001) ), 
যোগান ও চাহিদ1 (5015 200 10610170 ) এবং মুল্য ও দাম (৬৪10৩ 200 
11০5 ) প্রভৃতি ধারণাগুলি ব্যাখ্য। করিয়। লইব। 

জ্রব্যসামগ্রী (0০০95): যে সকল জিনিসের সাহায্যে মান্ুযের কোন- 
নাকোন অভাব দূর করা চলে তাহাদের দ্রবাসামগ্রী বলা হয়। দ্রব্যসামগ্রীর 
সাহায্যে মান্ুষের প্রয়োজন মিটাইয়। থাকে । প্রতিদিনই মানুষের নানাগ্রকার 
জিনিসের আবশ্যক হয় । এই সকল আবশ্যকীয় জিনিসই দ্রব্য । দ্রব্য ছুই প্রকার__ 
বস্তুগত ও কার্গত | বস্তগত দ্রব্যের উদাহরণ হইল,_বই, খাতা, জুতা, ছাতা, 
জাম! ইত্যার্দি। ঞ্ছইহাদের ধর] যায়, ছোঁয়া যায়, এক স্থান হইতে এঅন্য স্থানে 
সরান যায়। কার্শগত দ্রব্যের উদ্দাহরণ হইল সঙ্গীতশিল্পীর রসম্থপ্টি করিবার 
ক্ষমতা, ডাক্তারের কাজ, উকিলের কাজ, শিক্ষকতা প্রভৃতি । ইহার্দের ধরা-ছোয়। 
যায় না বটে, কিন্তু ইহান্লা মান্ষের অভাব মেটায়। তাই অর্থনৈতিক বিচারে 
ইহারা ও দ্রব্যসামগ্রী। 

রব্যসামগ্রীকে ছুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়ঃ অবাধ সামগ্রী ও অর্থনৈতিক 
সামগ্রী (516৪ 00905 2100 7:00107710 50005 )1 যে সকল জিনিস পাইতে 
কোনও টাকা-পয়সার দরকার হয় না, বিনামূল্যেই পাওয়া যায়, তাহাদের অবাধ 
দ্রব্য বলে। প্রকৃতির অনেক দান এত স্থুপ্রচুর ঘষে তাহা মানুষের প্রয়োজন 
মিটাইয়াও অনেক বেশি থাকে । এই সকল দানই অবাধ ভ্রব্য। যেমন,--নদীর 
জল, হৃর্যের কিরণ, মুক্ত বাতাস, সাহারার বালুক! প্রভৃতি । এই সকল দ্রব্যের 
উপযোগিতা আছে। কিন্ত প্রচুর পাওয়া যায় বলিয়৷ দাম দিতে হয় না। 


€ অর্থনীতি ও পৌরনীতি-_অর্থনীতি 


আবার ষে দ্রব্য মানুষের অভাব মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট নয়, যাহার যোগান 
চাহিদার তুলনায় সীমাবদ্ধ, তাহা সাধারণত অর্থ নৈতিক দ্রব্য বলিয়া পরিচিত । . 
মানুষের অভাব দূর করে, অথচ যত ইচ্ছা তত পাওয়] যায় না, - এই প্রকার 
জিনিস দাম দিয়া কিনিতে হয়। যেমন, বই, টেবিল, ঘড়ি, চেয়ার । তবে কোন 
জিনিস এক জায়গায় মূল্যহীন হইলেও অন্থাত্র যুল্যবান হইতে পারে | যেমন,_ 
সাহারায় বালুকা! প্রচুর, স্থতরাং সেখানে ইহার দাম নাই। কিন্তু শহরের ঠিকাদারের 
গুদামে বাড়ি তৈয়ারীর জন্য যে বালুকা থাকে, তাহা অপ্রচুর। এই জন্য উহাকে 
দাম দিয়া কিনিতে হয়। সেইপ্রকার সাহারা মরুভূমিতে এক গ্লাস জলের দাম 
আছে, সেইস্থানে অত্যন্ত জলাভাব, কিন্তু নদীর পাশে জলের জন্ত কোন দাম 
দিতে হয় ন।। 

ধন বা সম্পদ (৬০০10) )-_সাধারণ ভাষায় ধন বা অম্পদ্‌ বলিতে 
আমরা বুঝি__টাঁকাকড়ি, সোনা, রূপা, মূল্যবান প্রস্তরাদি প্রভৃতি । কিন্ত অর্থশান্ত্রে 
ধন” শব্দটিকে একটু বিশেষ অর্থে ব্যবহার কর। হয়। প্রত্যেক দেশে নানা রকম 
জিনিসপত্রের উৎপাদন ও কাজকর্ম চলিতেছে । কত বিভিন্ন ধরনের ভ্রব্য সমাজে 

সর্বদা কেনাবেচা চলিতেছে, আজ এই মুহূর্তে, বর্তথান 
ষে জিনিস টাকার _ ্ 
বদলে বেচাকেনা. সময়ের একটি নিদিষ্ট বিন্দুতে দীড়াইয়া তাহা! আমরা কল্পনাতেও 
সম্ভব আনিতে পারি না। অর্থের বিনিময়ে বেচাকেনা করা যায় 

এইরূপ সকল ব্রব্যকে সম্পদ বা ধন বলে: “ড(০০1 
60155156506 &905 ৮/13101% 70935693 ৪১:01591780 ৮৪106. টাকার বদলে 
বিক্রয়যোগ্য দ্রব্য বা সম্পদ হইতে হইলে উহার তিনটি গুণ থাক নিতান্ত দরকার 
_উপযোগিতা, দুপ্রাপ্যতা, বিনিময়-যোগ্যতা। এই তিনটি গুণ একত্রে না থাকিলে 
কোন দ্রব্য বেচাকেনা করা যায় না) উহাকেও অর্থনীতিতে সম্পদ্‌ বা ধন বলিয়া গণ্য 
করা হয় না। 

(ক) উপযোগিত। (0৮115 )-যে জিনিস আমাদের অভাব দূর করিতে 
পারে না তাহাকে কখনও সম্পদ্‌ বলা চলে না। যে লোক লেখাপড়া জানে না 
তাহার নিকট বই-এর কোন উপযোগিতা নাই। যে ধূমপান করে না তাহার নিকট 
এক প্যাকেট সিগারেটের কোন যূল্য নাই। অভাব দূর করিবার ক্ষমতা বা উপযোগিতা! 
না থাকিলে কোন জিনিসকে সম্পদ বলে না। 

(খ) ছৃত্প্রাপ্যতা (১০৪:০105 )--কিস্ত উপযোগিতা যতই থাকুক না কেন 
জিনিসটি অপ্রচুর না হইলে তাহাকে সম্পদ্‌ বলা যায় না, কারণ, কেহ উহার বদলে 
ট্রাক ছাড়িয়। দিতে প্রস্তত হইবে না। দাম থাকিতে হইলে চাহিদার তুলনায় 


কয়েকটি মৌলিক সংজ্ঞা দর 


তাহার যোগান কম হওয়া আবশ্টাক। নদীর ধারে জলের দাম নাই, উহ! সম্পদ নহে 
কিন্তু শহরে পরিমিত যোগান আছে বলিয়া উহার জন্য দাম দিতে হয়। উহাকে তাই 
সম্পদ্‌ বলিতে হইবে । 

(গ) বিনিময়যোগ্যতা (1০৮10662৮11 )-সম্পদ্‌ হইতে হইলে ভহা 
বিনিময়যোগ্য হওয়া চাই, অর্থাৎ টাকাকভির বদলে উহার ক্রয় ও বিক্রয় যেন সম্ভবপর 
হয়। যেড্রব্য বিনিময় বা ক্রয়-বিক্রয় করা চলে না, তাহা সম্পদ নহে। 

বিনিময়ের যোগ্য হইতে হইলে উহার ছুটি গুণ থাকা প্রয়োজন-_ হস্তাস্তর- 
ফোগাত1! (72751212101116 ) ও বহিরবস্থান (৩০101 10 1021) ) | অর্থাৎ, 
উহার মালিকানা একজন ব্যক্তির নিকট হইতে অপর ব্যক্তির নিকট চলিয়া যাইতে 
পারে এইরূপ হওয়া চাই এবং সেইরূপ হইতে হউলে উহাকে মান্যের বাহিরে 
অবস্থিত থাকিতে হইবে । 

হস্তাস্তরযোগা কাহাকে বলে? দ্রব্টিকে একস্থান হইতে অন্যস্থানে পাঠানে! 
সম্ভব না হইলেও, উহাকে একজনের মালিকানা হইতে যদ্দি অন্যের মালিকানায় লইয়া 
আস! সম্ভব হয়, তবে তাহাকে হস্তাস্তরযোগ্য বলা চলে। জমি একস্থান হইতে 
অন্য স্থানে পাঠানো চলে না। কিন্তু উহার মালিকানা ক্রয়-বিক্রয় করা সম্ভবপর । 
স্থতরাং উহ সম্পদ্‌। কিন্তু কোন ব্যক্তির যোগ্যতা, সাধুত। বা দক্ষ%ত৷ অপর 
একজনকে দান করা চলে না, তাই ইহাদের সম্পদ্‌ বলা সম্ভব নয়। কারণ, কোন 

ভ্রব্য যদি মান্ষের বাহিরে অবস্থিত হয়, তাহ। হইলে উহাকে 


কিকি গুণ একের মালিকানা হইতে অন্তের মালিকানায় সরাইয়া লওয়! 
বেচাকেনা চলে যাঁয়, মানুষের মনের বা মন্তিক্ষের জিনিম কাহাকেও দেওয়া 


যায় না। রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভা, আইনস্টাইনের বিজ্ঞান- 
প্রতিভা কাহাকেও দেওয়া সম্ভব নয় ৮ উহা তাহাদের অন্তনিহিত, এইজন্য উহার 
হস্তাত্তরযোগ্য নয়। টাঁকার সহিত ইহার্দের বিনিময় চলে না, তাই ইহাদের সম্পদ 
বলাও যায় না। 
এইরূপে দেখা যাইতেছে, বন্ত হউক ব! কার্য হউক, সম্পদ্‌ হইতে হইলে উহাকে 
বেচাকেনার সামগ্রী হইতে হইবে । বেচাকেনার সামগ্রী হইতে গেলে উহার উপরিউক্ত 
তিনটি লক্ষণ একত্রে থাকা দরকার । যেমন, সাধারণ ভাষায় বলা হয় স্বাস্থ্যই সম্পদ্‌। 
কিন্তু ধনবিজ্ঞানে ব্যক্তির স্বাস্থ্য কখনই সম্পদ্‌ নয়, কারণ, উপযোগিতা ও ছুশ্রাপ্যত। 
থাকিলেও ইহ। বিনিময়যোগ্য নয়। পরীক্ষার সার্টিফিকেটও কেনাবেচা কর চলে না, 
কারণ, উহ! হস্তাস্তরযোগ্য নয় । তাই দেখা যায়, এই সকল লক্ষণ একত্রে থাকা 
দরকার | 


৪ অর্থনীতি ও পৌরনীতি - অর্থনীতি 


ব্যক্তিগত ধন এবং জাতীয় ধন (17001৮10091 92916) 8170 220101091 
7৫৪10, )-_ প্রত্যেকটি লোকের হাতে যত মুল্যবান জিনিস আছে, উহাদের সমষ্টি 
তাহার ব্যক্তিগত ধন ([7715109] 79216) যেমন_তাহার টাকা-পয়সা ঘর 
বাড়ি, জমি, আসবাব, সোনা, গহনা, কাপড়-ভামা, শেয়ার, স্থনাম (8০০৭ছ?]]) প্রভৃতি 
সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি তাহার ব্যক্তিগত ধন। 

ইহা ছাড়া কতকগুলি সমষ্টিগত ধন ( 00119016 স/5210)) থাকে । উহার! 
কাহারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহে। যেমন-_হাঁওড়ার পুল, ভিক্টোরিয়া স্বৃতিসৌধ, 
সিন্ধি সার উৎপাদনের কারখানা, চিত্তরগ্ন ইঞ্চিন তৈয়ারীর কারখান। প্রভৃতি । এই 
ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সম্পদের যোগফল হইতে বিদেশের নিকট আমাদের দেন! বাদ 
দিয়া ও উহার সহিত বিদেশের নিকট হইতে আমাদের সকল পাওনা যোগ করিয় 

আমরা জাতীয় সম্পদ্‌ (2900091 ৬০৪10) পাইয়া থাকি। 
5 মনে কর, ভারতের সমস্ত নাগরিকের ব্যক্তিগত ধনের যোগফল 

এক হাজার কোটি টাকা, সমষ্টিগত ধনের পরিমাণ ছুইশত 
কোটি টাকা, বিদেশের নিকট দেনা তিন শত কোটি ও পাওনা একশত কোঁটি। 
তবে জাতীয় সম্পদের মোট পরিমাণ হুইল 000+200-3004+100)-1003 
কোটি টাকা। কিন্তু কোনও কোনও ব্যক্তিগত ধন জাতীয় সম্পদ হইতে বাদ 
দিতে হয়। যেমন, স্যাশানাল সেভিংস্‌ সার্টিফিকেট ব্যক্তিগত সম্পদ, কিন্ত জাতীয় 
সম্পদ্‌ গণনার সময়ে উহা! বাদ দিতে হয় । 

উপযোগিতা (0115): অর্থনীতি শাস্ত্রে দ্রব্যসামগ্রী বলিলে বুঝার 
যে সকল জিনিসের মধ্যে মানুষের অতাব মিটাইবার ক্ষমতা আছে। জিনিসের 

এই ধর্ম বা মাহ্ছষের অভাব মিটাইবার এই গুণ বা ক্ষমতাকে 

ক উপযোগিতা বলে। গ্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যে কোন ভাঁবে হউক 
যাহাকিছু মান্ধষের কোন-না-কোন অভাব মিটায় তাহারই 

উপযোগিতা আছে এরূপ ধরিতে হইবে। সংক্ষেপে বলতে গেলে মানুষের অভাৰ 
মিটাইবার ক্ষমতাই সেই দ্রব্যের উপযোগিতা । : 
প্রতিটি দ্রব্যের মধ্যেই অন্তনিহিত কোন-না-কোন গুণ আছে যাহার ছার! ইহা 
মানুষের অভাব মিটাইতে পারে। উপযোগিতা বলিলে দ্রব্যের অন্তনিহিত এইরূপ 
কোন গুণ বুঝায় না। যেমন ধূমপায়ী ব্যক্তির নিকট সিগারেটের উপযোগিতা আছে। 
সিগারেটের অস্তশিহিত স্বাদ ধৃত্রপায়ীকে তৃপ্ত করে, প্রত্যক্ষভাবে তাহার অভাব 
মেটায়। কিন্তু যে ধৃমপায় নয় এরূপ ব্যক্তির নিকট সিগারেটের অন্তনিহিত 
আম্বাদের কোন গুরুত্ব নাই। সিগারেট সরাসরি বা! প্রত্যক্ষভাবে তাহাকে তৃপ্তি দিতে 
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পারে না। কিন্ত কোন বন্ধুকে উপহার দিবার জন্য সে সিগারেট ক্রয় করিতে 
পারে, তখন সিগারেট তাহার পরোক্ষ অভাব মিটায়। সিগারেটের অস্তনিহিত 
“গুণের সহিত উহার উপযোগিতার বা অভাব মিটাইবার এক্ষেত্রে 
্রতাক্ষ বাগরোক্ষ কোন সম্পর্ক নাই। তাই আমরা দেখিতে পাই পকল ব্যক্তির 
টি রি নিকট একটি দ্রব্যের উপযোগিতা সমান হয় না, অথবা একটি 
ব্যক্তির নিকট সকল দ্রব্যের উপযোগিতাঁও সমান নয়। ব্যক্তির 
মন, রুচি ও অভ্যাসের উপর তাহার নিকট কোন একটি দ্রব্যের উপযোগিত। নির্ভর 
করে। যে ব্যক্তি ঘোড়ায় চড়িতে পারে না তাহার নিকট 
রা তি মশে্ধ . ঘোড়ার যেরূপ উপযোগিতা, তাহার তুলনায় যে ব্যক্তি ঘোড়ায় 
চড়িতে সক্ষম তাহার উপযোগিতা ভিন্নরূপ । গান গাহিতে জানে 
না বা সুন্দর ছবি দেখিতে শেখে নাই তাহার নিকট ইহাদের উপযোগিত। স্বভাবতই 
অন্যরূপ। কেপ্লমাত্র যে ব্যক্তি-ভেদে উপষোগিতার তারতম্য হয় তাহা নয়। একই 
ব্যক্তি একই জিনিন হইতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিমাণ উপযোগিতা পাইতে পারে। 
রুচি, ফ্যাসান বা বিজ্ঞাপনে পরিবর্তন আমিলে, তু পরিবতিত হইলে ব্যক্তির নিকট 
কোন একটি দ্রব্যের উপযোগিতা বদলাইয়া ধাইতে পারে । 


মনে রাখ দরকার যে উপযোগিতা ও তৃপ্তি এক নহে। ব্যক্তির মনে দ্রবাটি 
পাইবার ইচ্ছা বা আকাজ্কাকে উপযোগিতা বলা চলে। ব্যক্তির ধারণা অনুযায়ী 
তাহার মনে হয় কোন একটি দ্রব্য তাহার অভাব কতটা মিটাইতে পারিবে । সে ওই 
প্রব্যটি পাইতে ততটা ইচ্ছা করে। এই আকাঙ্ফাই ব্যক্তিটির নিকট দ্রব্যের 
উপযোগিতশ্ি এই উপযোগিতা ব। আকাজ্জার দরুন বাজারে দ্রব্যটির জন্য ব্যক্তির 
চাহিদা দেখ! দেয়। 


অর্থনীতিতে এই উপযোগিতা বা আকাজ্ষ! পরিমাপ কর! হয় দ্রব্যটির জন্য ব্যক্তি 
কি দাম দিতে রাজী শ্রীছে সেই টাকার পরিমাণ দ্বারা । যদি দ্রব্যটির জন্য সে বেশি 
দাম দিতে রাজী থাকে তবে বুঝিতে হইবে তাহার নিকট এ ভ্রব্যের উপযোগিতা 
বেশি, যদ্দি সে কম দাম দিতে রাজী থাকে তবে উহার 
উপযোগিতা পরিমাপ উপযোগিতাও কম। কোন ব্যক্তি কি পরিমাণ টাক। সেই 
করে টাকার অঙ্কে 
দ্রব্যটি পাইবার জন্য ব্যয়, করিতে ইচ্ছুক, অর্থত্যাগের সেই 
পরিমাণ দ্বারাই উপষোগিতাঁর পরিমাপ কর! সম্ভব। স্থতরাং ক্রেতা হিসাবে 
ব্যক্তি কিরূপ দাম দিতে প্রত্তত আছে, তাহার দ্বারাই ভ্রব্যের উপযোগিত। পরিমাপ 
কর] হইয়া থাকে। 


10 অর্থনীতি ও পৌরনীতি-_অর্থনীতি 


উৎপাদন (510000610 )£ প্রকৃতি আমাদের বনু প্রকার বস্তু 
দিয়াছেন। মানুষ সেই সকল বস্বর সহিত নিজের শ্রম মিশাইয়! ভ্রব্য-সামিগ্রী 
তৈয়ার করে। বসত প্রকৃতির দ্রান, মানুষ ইহা কৃষ্টি করিতে" পারে না। মান্য 
সেই বস্তকে নিজের অভাব মিটাইবার উপযোগী করিয়া তোলে।' 


বন্ত বা কাজের মান্ষ বস্তকে এমনভাবে পরিবত্তিত করে, যাহাতে উহা মাস্থষের 
মে উপ্যাগিতা . অভাব মিটাইতে পারে, অর্থাৎ উহার উপযোগিতা বৃদ্ধি পায়। 

স্থতরাং বস্তর মধ্যে নৃতন ব1! অতিরিক্ত উপযোগিতা সৃষ্টি করাকেই 
উৎপাদন বল। হয়। 


কোন বস্তর আকার পরিবর্তন করিয়! নৃতন বা বেশি উপযোগিতা! সৃষ্টি করিলে 
উহাকে আকাঁরগত উপযোগিতা (0 86]1গৈ ) বলা হয়। যেমন, মান্ষ কাঠ 
হইতে চেয়ার, টেবিল প্রভৃতি বিভিন্ন আকৃতির দ্রব্য উৎপাদন করে। মানুষ স্থানগত 
উপযোগিতাও (918০6 00]1ে ) কৃষ্টি করিতে পারে। কোন জায়গায় একটি জিনিস 
পরিমাণে খুব বেশি পাওয়া গেলে সেখানে উহার দাম কম হয়। যেখানে সেই জিনিসটি 
বিশেষ পাওয়। যায় না সেখানে উহ! লইয়! গেলে উহ। দ্বারা সেই অঞ্চলের লোকদের। 
অভাব মিটিতে পারে, ইহাঁও উৎপাদন। এইরূপে বছরের কোন এক সময়ে বে 
জিনিস খুব বেশি পরিমাণ উৎপন্ন হয়, তাহাকে মজুত করিয়া যদি অন্য সময়ে 
উহাকে ব্যবহার করার জন্য রাখিয়া দেওয়া হয়, তাঁহা হইলেও উহাতে উপযোগিতা 
স্ষ্টি হয়। ইহাও* একপ্রকার উৎপাদন; এক্ষেত্রে কালগত, 
ইস উপযোগিতা! (0016 01115 ) হৃষ্টি হইতেছে । তাহা ছাড় 
| মানুষের যে বিভিন্ন প্রকার কাজকর্মের অভাব মির্টাইবার ক্ষমতা 
বা উপযোগিতা আছে (5০1০6 90]1ে ), সেই সকল কাজকর্ম করাকেও উত্পাদন 
বলা হয়। যেমন, ভাক্তারের কাজ, উকিলের কাজ, শিক্ষকের কাজ, কেরানীর কাজ 
গুভূতি মান্থষের অভাব মেটায়। তাই, এই সকল কাজ করাকে? অর্থনীতিতে উৎপাদন 
বলিয়া গণ্য কর] হয়। - | 


এই বিষয়ে একটি কথ! মনে রাখিতে হইবে । যদি কোন ব্যক্তি নিছক নিজের 
প্রয়োজন মিটাইবার জন্য উপযোগিতা সৃষ্টি করে, তবে তাহা! উৎপাদন নয় ; অস্তত 
অর্থনীতিশাস্ত্বে, উহাকে উৎপাদনবলে না । দ্রব্যটি বিক্রয় করার*বা বিনিময় করার 
জন্কা তৈয়ারী] হইলে তবেই উহাকে উৎপাদন বল! চলে। সুতরাং, “বিক্রয়ের ব 
বিনিময়ের উদ্দেশ্টে বস্তগত বা সেবাগত উপযোগিতা হ্ষটি করাকে উৎপাদন 
বল! হায় ।” 


কয়েকটি মৌলিক সংজ্ঞ৷ 11 


ভোগী (09899000010) £ মানষ যেমন কোন বস্ত উত্পাদন করিতে 
পারে না, প্রকৃতির দেওয়] ভ্রব্যসাম্যগ্রীর মধ্যে কেবলমাত্র উপযোগিতা আরোপ 
করিতে পারে, ঠিক স্রেইরূপ মান্ধ্য বস্ত ধ্বংস করিতেও পারে না। সে বস্ত হইতে 
উহার অভাব মিটাইবার ক্ষমত। নিজে ব্যবহার করিতে পারে। 
ব্রবাসামপ্ত্রীর অভাব মিটাইবার ক্ষমতা ব্যবহার করা অর্থাৎ 
ইহার উপযোগিতাকে ক্ষয় করা ইহাকেই অর্থনীতি শাস্ত্রে 
ভোগ বলে। অধ্যাপক মার্শালের ভাষায়, 4000150000001010, 10 10510099680 


521759% 27698155009 0050 0৫ 0106 20018010010 50005 020. 7001:5000] 561৩1025.. 


দ্রব্যের উপযোগিত। 
ক্ষয় কর! 


1) 0179 9211510.001010 01 11111701217 ড৮০1715.৮ 


মনে রাখা দরকার যে আমরা কোন কোন দ্রব্যের উপযোগিতা ক্বল্পক্ষণের মধ্যেই' 
ব্যবহার করিয়। ক্ষয় করিতে পারি, যেমন একগ্লাস জল, একটি সুন্দর ছবি দেখা 
প্রভৃতি । ইহার। অস্থায়ী দ্রব্য। আবার কোন কোন দ্রব্যসামগ্রীর উপযোগিতা 
আমর দীর্ঘকাল ধরিয়। ধীরে ধীরে ব্যবহার করি। যেমন বাঁসগৃহ, মোটরগাড়ী 
প্রভৃতি । ইহারা স্থাক্মী দ্রব্য। ভোগকার্ধকে সাধারণভাবে ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত 
গকর। যায়। উৎপাদনশীল ভোগ ( 010900%6 ০010501706101 ) এবং অন্ুৎপাদনশীল 
ভোগ (7001001070.0055  501797010106100) | যে সকল দ্রব্যসামগ্রী বাবহার 
করিয়! উৎপাদনের কার্ধে সহায়তা হয় তাহাদের বলে উৎপাদনশীল ভোগ । আর 
যে-সকল দ্রব্যের ভোগের দ্বারা সরাসরি উত্পাদনের সাহাধ্য হয় না, তাহাদের বলে 
অনুৎপার্দক ভোগ। 


চাহিদা (10622200 ) £ ব্যক্তির মনে নানাপ্রকার অভাব মিটাইবার 
জন্য আকাজ্ষা আছে। এই আকাজ্ষাী আছে বলিয়াই সে নানারকম দ্রব্যসামগ্রী 
পাইতে চায় । কিন্তু কেবল আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছা থাকিলেই অর্থনীতিশাশ্থে উহাকে 
চাহিদা! বলা হয় না যদ্দি ব্যক্তির মনে ইচ্ছা! ও আকাজ্ষার সহিত অর্থব্যয় 
করিবার বাসন থাকে তখনই একমাত্র সেই ইচ্ছ। চাহিদায় রূপান্তরিত হয়। সমাজে 
প্রত্যেক ব্যক্তিরই বহু সামগ্রী পাইবার ইচ্ছা! থাকিতে পারে । কিন্তু যখন কোন ব্যক্তি 
সেই দ্রব্যটি পাইবার জন্য বাজারে গর! অর্থব্যয় করিতে প্রস্তুত হয়, তখন আমরা বলি 
এ দ্রব্যটির জন্য ব্যক্তির চাহিদা আছে। রর 

এই কারণে চাহিদার সহিত দামের সম্পর্কও অতি ঘনিষ্ঠ । চাহিদা বলিলে বুঝা 
যায় একটি নিদিষ্ট দামে কোন এক ব্যক্তি কোন একটি দ্রব্যের কি পরিমাণ ক্রয় 
করিতে রাজী । ইহাকে বলে ক্রেতার ব্যক্তিগত চাহিদ] (10015101091 61079170 )। 
আবার একটি নিদি্ই দামে বাজারের সকল ক্রেত। মিলিয়া দ্রব্টির মোট ষে 
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পরিমাণ ক্রয় করিতে ইচ্ছুক তাহাকে বলে এ দ্রব্টির জন্ত এঁ দামে বাজার-চাহিদা 
(100911:66 0610210 01: 0১০ 70:0900000 26 0286 0010০ )1 দাম বাঁড়িলে 
ক্রেতার চাছিদ। কম হইবে, দাম কমিলে তাহার চাহিদা বেশি হইবে । তাই দাম 
ছাঁড়া চাহিদার কথ! আমার চিস্তা করিতে পারি না। আবার, চাহিদা? বলিলে 
একটি নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে ক্রেতার চাহিদ বুঝায়। ঘেমন প্রতিদিন, প্রতি সপ্তাহ, 
প্রতি মাস বা৷ প্রতি বৎসর প্রভৃতি । আমরা বলি যে প্রতি পাউও 4 টাক। দামে এক 
ক্রেতা প্রতি সপ্তাহে 5 পাউও্ড চা ব। প্রতি মাসে 20 পাউগ্ড চা চাহিদ। করে। 

যোগান (58015 ) ২ একটি নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্দিষ্ট দামে কোন উৎপার্দক 
বাজারে থে পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য উপস্থিত করেন, তাহা সেই বিক্রেতার ব্যক্তিগত 
যোগান । আর সেই সময়ে ও সেই দামে বাজারের সকল বিক্রেতার ব্যক্তিগত যোগান 
যোগ দিলে তাহা সেই বাজারে সেই দ্রব্যের মোট যোগান । 

দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণের মধ্যে ও যোগানের পরিমাণের মধ্যে অনেকে কোন 
পার্থক্য করেন না। কিন্তু ইহার্দের মধ্যে পার্থক্য থাকিতে পারে। প্রথমত, যাহা 
উৎপ্রন্ন হইল তাহার কিছু অংশ ভবিষ্যতে বিক্রয়ের জন্য বিক্রেতারা মজুত করিয়া 
রাখিয়া দিতে পারে । এই অবস্থায় উৎপাদনের পরিমাণ হইতে যোগান কম হইবে ॥ 
অথবা, বিক্রেতার। পূর্বের মজুত হইতে বিক্রয়ের জন্য দ্রব্য বাজারে ছাড়িয়া! দিতে পারে? 
এই অবস্থায় উৎপাদনের পরিমাণ হইতে যোগান বেশি হইবে । দ্বিতীয়ত, দ্রব্য উৎপন্ন 
হইলে তাহা বিক্রয়ের জন্য বাজারে আসিবেই এমন নহে, কারণ, উৎপাদক নিজের 
ভোগের জন্য উৎপন্ন দ্রব্যের কিছু পরিমাণ রাখিয়া দিতে পারে। তৃতীয়ত, অনেক 
দ্রব্য উৎপন্ন হইয়া বাজারে যোগান হইবার পূর্বেই কিছু পরিমাণ নষ্ট হইয়$& যায়, যেমন 
শাক-সবজি, ছুধ, মাছ প্রভৃতি । এইরপ ক্ষেত্রে উৎপাদনের পরিমাণ হইতে যোগানের 
পরিমাণ কম হইবে । * 

মুল্য (21০): প্রত্যেকটি সম্পদেরই মূল্য আছে। মুল্য ছাড়া সম্পদ 
হইতে পারে না। যুল্য কথাটি সাধারণত আমরা ছুইটি “অর্থে ব্যবহার করি। 
(১) ব্যবহারিক মূল্য ও (২) বিনিময় যূল্য। প্রয়োজনীয়তা বা উপযোগিতার 
দ্বারা ব্যবহারিক মূল্য (556-%810০ ) ঠিক করা হয়। যেমন জলের ব্যবহারিক 

মূল্য খুব বেশি। কারণ, জল ছাড়া মানুষ বেশি দিন বাঁচিতে 

বিনিমযর মূল্য পারে না। আবার, কোনও একটি জিনিসের পরিবর্তে অন্য 

| একটি জিনিস কি পরিমাণ পাওয়া যাইবে, তাহা উহার বিনিময় 
যূল্য ( ০5:278-5810৩ )। দুইখানা কাপড় দিয়া যদি এক মণ চাঁউল পাওয়া 
যায়, তবে একখান। কাপড়ের বিনিময় যূল্য হইল আধ মণ চাউল। স্থতরাং 
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এইক্ধপ বিনিময় ঘটিলে একখান! কাপড়ের বিনিময়ে যতটা চাউল পাওয়া যাইবে, 
তাহাই কাপড়ের বিনিময় মূল্য । 


দীম (511০6): কোন ভ্রব্যের বিনিময়-যুল/ টাকাকড়ির সাহায্যে প্রকাশ 
করিলে সেই টাকা হইল ব্রব্যের দাম (211০০ )। একটি দ্রব্যের পরিবর্তে কত টাকা। 
পাওয়া যায়, তাহাকে উহার দাম বলা হয়। দশ টাকায় একজোড়া কাপড় পাওয়। 
গেলে আমরা বলি, একজোড়। কাপড়ের দাম দশ টাকা । এ কাপড় কিনিতে বেশি 
টাকা লাগিলে আমরা বলিব যে কাপড়ের দাম বাড়িয়াছে। 
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1. 1)০11176 30095. ৬৬1])৪ 015 010০ 015 011700101) 02 0৬০০1 (752 00005 00 [007012810 
(30935? 


দ্রব্যসামগ্রীর সংজ্ঞা দাও । অবাধ সামগ্রী ও অর্থ নৈতিক সামত্রীর মধে পার্থক্য কি? 
2. [06110 ৮৩০11), [09 900৮ 592510৩7 016 £9117/100 00 0০ ৬০৪] 0)? 


(1) 17765210101 20. 101510091]- 

(11) 71105109] 08191730012. 51778: 
(111) 757181021 ১০০০09% ০০216161295 01 & 5054418৮, 
(1৬) 11০0০0০1৮০৪, 


সম্পদ কাহাকে বলে নিমলিখিত বিবয়গুলি সম্প্‌ কিনা লিখঃ 
(1) ব্যক্তির স্বাস্থ্য (1) কোন ছাত্রের হায়ার-সেকেগ্ডারী পরীক্ষার সার্টিফিকেট 
(£) ব্যক্তির সঙ্গীত-প্রতিভ1 (1) মোটর গাড়ী 

3. ৬৬105. 50010 00095 01 2 


(৪) 06111055 (9) 01000001072, (০) 09750000010) (0) 1061981)0, (6) ৯৪০০], 
(1) ৬৪1০০,৪৮৭ (£) 7106. 


সংক্ষিপ্ত টাকা লিখ; (ক) উপযোগিতা, (খ) উৎপাদন, গে) ভোগ, (ঘ) চাহিদা, (৩) যোগান, 
(5) মুল্য, (ছ) দাম 


২. 


অভাব ও উপযোগিত 
৬৬৪10052100. 0701165 


অভাব কাহাকে বলে (৬1286 215 19) £ আমাদের চারিপাশে 
যেকোন ব্যক্তির দিকে ভাকাইলে আমরা দেখিতে পাই তাহার সকল অর্থ নৈতিক 
কাজকর্মের একটি সহজ কারণ আছে। তাহার প্রত্যেকটি কাজের উদ্দেশ্য হইল 
কোন-নাকোন অভাব মিটাইবার চেষ্টা। ব্যক্তির মনে কোন-নাকোন জিনিসের 
জন্য আকাজ্ষী বা অভাববোধ না থাকিলে সে কোনরূপ অর্থনৈতিক কাজকর্ম 
করিতে উদ্যোগী হইত না। ব্যক্তির মনে অভাবের অনুভূতি, অর্থাৎ জিনিসপত্র 
পাইবার আকাঙ্ষা-ইহাই মানুষের সকল প্রকার অর্থনৈতিক প্রচেষ্টার উৎস। 
মানুষকে তাই অনেকে বলেন “4 [15019 ০0£ ৭০517০9-_নানাবিধ আকাজ্ষার 
সমষ্টি। অধ্যাপক মার্শালের ভাষায়_-”[16 11051015601 ০% & 030007)] 10012121) 
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মান্গষের মনে অভাব দেখা দেয় কেন? ইহার প্রথম কারণ সে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। 
বাহির হইতে নানারকমের ভ্রব্যসামগ্রী না পাইলে তাহার জীবনধারণ করা সম্ভব 
নয়, এইজন্যই তাহার মনে অভাবের উদ্ভব। কেবলমাত্র শরার 
অভাব দেখা দেয় রক্ষার প্রয়োজনেই তাহার দরকার খাচ্য, বস্ত্র, আশ্রয়স্থল । 
কন? ১। শবীব 
রক্ষার প্রয়োজনে দ্বিতীয়ত, মান্য যত সভ্য হইয়াছে ততই শরটুরর প্রয়োজন 
মিটাইয়া, তাহার মনে নিত্য নৃতন অভাববোধ জাগিয়া 
ডটিয়াছে। তাহার মন, অভ্যাস ও রুচি ভ্রুমশ বিকাশ লাভ করিয়াছে । ফলে 
মতন নৃতন দ্রব্য-সীমগ্রীর জন্য অভাব দেখা দিয়াছে । সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে 
_ সঙ্গে মানুষের অভাবের পরিমাণ ও বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পাইয়া্টে। সরল জীবন যাপন 
এবং উচ্চচিস্তা আজ আর মানুষের আদর্শ নাই; জীবন-যাত্রার 
মান ক্রমাগত বৃদ্ধি করা, নিজের মনে বিভিন্ন প্রকারের অভাব 
সষ্টি করা ও তাহা পুরণ করা-__ইহাই সভ্য মানুষের" অগ্রগতির 
মানদণ্ড হইয়া! দাড়াইয়াছে। 
তৃতীয়ত, বর্তমান কালে ব্যক্তির মনে ভ্রব্যসামগ্রীর জন্য অভাব কেবলমান্ত্র তাহার 
নিজের রুচি ও চিস্তার ফল নয়। তাহার অভাব-বোধ আজকাল বৃহত্তর সামাজিক 


২। মনও রুচির 
বিকাশের ফলে 
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পরিবেশের ছার! নিদিষ্ট । সামাজিক রীতি-নীতি, প্রথ। প্রয়োজল-_দকল কিছুর 
তাগিদে ব্যক্তির অভাবের ধরন (01১০ 02660) ০৫ 200 ) 
৩। সামাজিক 

পরিবেশের প্রভাবে নির্ধারিত হয়। ব্যক্তি যে জনগোরষ্ঠীতে বাস করে, যে সামাঞ্জিক 
গোঠীর (,5০9০181 ৫:০5 ) সঙ্গে তাহাকে চলাফেরা ও মেলামেশা 
করিতে হয় (5০০19] ০072069 ), সেই সকল গোষ্ঠীর লোকেরা কি কি দ্রবা 
ব্যবহার করে, পাইতে চায় বা আয়ত্তে রাখে ( ৪৪০, 19790. 0 01 795525959. ) 
তাহার দ্বাবা কোন ব্যক্তির অভাবের ধরন নির্দিষ্ট হইতে থাকে। ব্যক্তি যে 
যে সামাছিক গোষ্ঠীর অন্তভুক্তি সেই গোষ্ঠী হইতে একটু উঠতে অব্থিত বা “সম্মানিত” 
গোষ্ঠীর লোকের! যে সকল দ্রব্য ব্যপহার করে ব্যক্তির মনে সেইসকল দ্ব্যের জন্য 
ক্রমাগত অভাব সৃষ্টি হইতে থাকে । তাহার মনে অন্নকবণের প্রভাবই এইরূপ ন!না 

অভাবের স্ষ্টি করে '* | ' 
আধুনিক সমাজে ব্যক্তির অভাবের উপর অন্কবণের প্রভাব 'বা প্রদর্শন-প্রভাব 

4:06170190:900 ০9০০৮ ) ক্রমশ বাড়িয়া! চলিয়াছে। 


| অভাবের বৈশিষ্ট! ( 0137:7,069115005 01 21105): মানুষের অভাব 
'দম্পর্কে আলোচনা করিলে উহার কয়েকটি গুরুত্পপূর্ণ বৈশিষ্ট্য আমাদের চোখে 
ধরা পড়ে । প্রথমত, অভাবের সখখ্যা সীমাহীন (01065 216 10101177160 )| 
ব্যক্তির মনে সর্বদা নানাপ্রকার অভাব জাগিয়। ওঠে । কোন একটি অভাব মিটিতে- 
না-মিটিতে আর একটি অভাব আসিয়া মনের শৃন্তস্থান পূর্ণ করে। ব্যক্তির মনের 
চেতন, স্তরে কয়েকটি অভাব প্রবলভাবে দেখ! দেয় কিন্তু বেশির ভাগ অভাৰ 
মনের নীচেন্কু স্তরগুলিতে যেন একে একে সাজান আছে। প্রথম স্তরটি শেষ 
হইলে তাহার পরের স্তরের অভাবটি যেন ভাসিয়। ওঠে। অবিরত ধারায় একের 
পর এক অভাব মানুষের মনে ঞ্দেখা দিতে থাকে । আমরা তাই ব্যক্তির 
অভাবের কোন অন্ত খুঁজিয়৷ পাই না। দ্বিতীয়ত, সমগ্রভাবে কোন মান্নষের অভাব 
দীমাহীন হইলেও এইটি দ্রব্যের জন্য মানুষের মনের অতাঁধ কিন্তু সীমাহীন নয় 
€ 02101001917 806 15 52:6191016 )। পৃথকৃভাবে একটি দ্রব্য পর্যাপ্ত পরিমাণে 
পাইলে ব্যক্তির মনে সেই দ্রব্টটির জন্ত অভাব মিটিতে পারে। অধ্যাপক মারশালের 
ভাষায় বলিতে গেলে, “নু আ021) 21205 20] 06517252162. 50018101599 21 


* সামাজিক দৃষ্টিতে অধিকতর সম্মানিত জনগোষ্ঠীর ভোগকাঠামো! অর্থাৎ ত্রব্াসামগ্রী নকল করিলে 
ব্যক্তির উচ্চাকাঞ্স। ও হীনমন্তত] ( 82৮1000 070 17261107505 ০0299152 ) তৃপ্ত হয়। 
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[01100612100 ৮21: 5218005 11) 10107 06 0)65 216 82100618115 110160 
130. 58081512 0£ 1১21176 581059০0.৯% 

তৃতীয়ত, (অভাবগুলি পরস্পর পরিপূরক ( ড781005 216 50100119106 ) 1 
কোন একটি অভাব মিটাইতে হইলে আমাদের কতকগুলি ব্রব্য একসঙ্গে পাওয়া 
দরকার। কলম ও কালি; চা, চিনি ও দুধ ; মোটর ও পেট্রোল__ইহারা একে অন্যের 
পরিপূরক সামগ্রী (501019110215025  £9095 )। বাস্তব জীবনে কেবলমাত্র 
একটি দ্রব্যের জন্য বিচ্ছিন্ন চাহিদা খুব কমই দেখিতে পাওয়] যায়) চতুর্থত, 
অভাবগুলি পরম্পর প্রতিযোগী (৪065 212 ০010192616৮ )। ইহার কারণ 
মান্ষের অভাব সীমাহীন। কিন্তু অভাব মিটাইবার মত সম্পদ্‌ পরিমাণে খুবই 
অল্প। অন্ত অভাব কিন্তু সীমাবদ্ধ উপকরণ। আবার প্রতিটি উপকরণকে আমরা! 
বহুপ্রকার কাজে ব্যবহার করিতে পারি। আমার একখণ্ড জমি আছে। এই জমিতে 
আমি ধান, গম,. ভাল বা পাট উৎপাদন করিতে পারি। ধান বপন করিলে 
পাট রোপণ করিতে পারি না, গম উত্পাদন করিলে সেই জমিতে ভাল, 
তৈয়ার কর৷ চলে না। এক ব্যবহারে খাটাইলে অন্ত ব্যবহারে উহাকে তখন আর' 
নিয়োগ করা চলে না। বিভিন্ন অভাব একে অপরের সহিত প্রতিযোগিতা 
চালায়, প্রত্যেকে প্রথমে মিটাইবার জন্য নিজের দাবি পেশ করিতে থাকে । পঞ্চমত,,. 
কতকগুলি অভাব পরস্পরের বিকল্প (30706 81705 216. 21621772152) | একটি 
বিশেষ অভাব মিটাইবার জন্য ব্যক্তি “হয় এইটি অথবা ওইটি? ব্যবহার করিতে পারে । 
যেমন পানীয়ের অভাব মিটাইবার জন্য চা, কফি ও কোকো যে-কোন একটি 
দ্রব্য ব্যবহার করা চলে। একটির পরিবর্তে অপর ভ্রব্যটি দিয়া অভাব মেটানো যায় 
বলিয়। এই সকল দ্রব্য একে অন্তের পরিবর্ত-সামগ্রী (98090100663 )। «.ষষ্ঠত, একটি 
অভাব বারবার দেখা দেয় ( 2৮5 1৪০৮] )। একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে 
পর্যাপ্ত পরিমাণে পাইলে দ্রব্যটির জন্য ব্যক্তির অভাব সাময়িকভাবে মেটে ঠিকই ।, 
কিন্তু কিছু কাল পরে, কিছুট1 সময়ের ব্যবধানে, আবার সেই ভুব্যের জন্য অভাঁব' 
জাগিয়। উঠিতে পারে । তখন সেই অভাবকে আবার মিটাইত্ে হয়। এইবূপে তাহার 
কোন একটি ত্রব্য ব্যবহারের অভ্যাস গড়িয়া উঠে। উহা হইতে আমাদের জীবনযাত্রার, 
মান তৈয়ার হয়। 


* অভাবের এই বৈশিষ্টযই ক্রমহাসমান প্রান্তিক উপযোগিতার নিয়মের ভিত্তি। যেহেতু প্রতিটি অভাবই- 
তৃপ্তিযোগ্য (5৪01915 ), এই কারণে ব্যক্তি একটি দ্রব্য ক্রমাগত ভোগ করিতে থাকিলে উদ হইতে তৃপ্তির 
মাত্রা ক্রমশ হাস পাইতে থাকে। 
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প্রয়োজনীয় দ্রব্য, আরামের দ্রব্য ও বিলাসের দ্রব্য (বি ০০5521105, 
001960765 210. ].0য%01165): যে সকল দ্রব্যসামগ্রী দিয়া ব্যক্তি তাহার অভাব 
মোচন করে উহাদের 'আমর] তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি- প্রয়োজনীয় দ্রব্য, 
আরামের দ্রব্য ও বিঞ্লীসের ভ্রব্য। ( জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য 
(56055581153 ০01 116) হইল যাহ? ব্যক্তির শরীর রক্ষার জন্য .একাস্ত দরকার, 
যেমন অন্ন, বস্্, বাসস্থান প্রভৃতি। 17) দক্ষতার জন্য প্রয়োজনীয় প্রব্য 
(1760659581165 ০01 210161005' হইল যাহাঁদের ন। হইলেও আমাদের জীবন ধারণ 
কর! সম্ভব, কিন্ত পাইলে আমাদের দক্ষতা বাড়ে। যেমন, কোন ছাত্রের জন্য একটি 
টেবিল, একটি চেয়ার ও একটি টেবিল-বাতি। (11) প্রচলিত প্রয়োজনীয় ভ্রবয 
(502৮60610108] 10006599165) যে সকল দ্রব্য অনবরত ব্যবহার করিতে 
করিতে ব্যক্তি একেবারে অভ্যন্ত হইয়! গিয়াছে, উহাদের না'হইলে তাহার একেবারেই . 
চলিবে না। যেমন বিশেষ কোন, ওষুধ, তামাক বা মছ্যার্দি। আবার সমাজের 
রীতিনীতি অন্ুদবণ করিতে হইলে ব্যক্তিকে কতকগুলি দ্রব্য প্রথাগত ভাবে 
ব্যবহার করিতে হয়, যেমন বিবাহ, উপনয়ন, অন্্প্রাশন বা শ্রাদ্ধের সময়ে ব্যবহৃত 
দ্রব্যাদি। যেমন, শহরে কোন স্কুলের ছাত্রকে জুতা পরিধান করিতেই হয়, 
উদ্ধাই রীতি। বিদ্যালয়ের শিক্ষককে গায়ে জাম। দিতেই হয়, কারণ, এইরূপ রীতি 
সকল স্কুলে সকল শিক্ষক মানিয়া চলেন। 

আরামের দ্রব্য (০০2:4900 ) বলিলে এমন ব্রব্যসামন্রী বুঝায় যাহা বাক্তি তখনই 
কেনে যখন তাহার প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব মিটিয়াছে। এই সকল জিনিস ব্যবহার 
. "করিলে তাহার আরাম বোধ হয়, যেমন গ্রীন্মকালে বৈছ্যতিক পাগা, বাড়িতে পাচক 
বা! ভৃত্য রাখা ক্ীত্যাদি। ইহার্দের ব্যবহারের ফলে দক্ষতা বাড়ে বটে, কিন্তু ব্যয়ের 
তুলনায় দৃক্ষতা। বৃদ্ধি বেশি নয়। 

বিলাস-সামণ্রী (5%1:165) বলিলে প্লোঝা যায় যে সকল ত্রব্য ব্যবহার না-করিলে 
কোন ক্ষতিই নাই, বরং উহা! অপব্যয়। ব্যক্তিগত ভোগের আতিশব্যই বিলাস, 
* “ফা 10 105 0701025 9017556 17)20109 0005 03100 00210 50101561995 ৪. 50791- 
০ 26 ৃ 
_ অবশ্ত মনে রাখ দরকার যে, দ্রব্যসামগ্্রীকে এইভাবে শ্রেণীবিভক্ত করা সম্ভব নয়, 
ইহাদের মধ্যে সর্বদা-নিদিষ্ট কোন সীমারেখ। টানা চলে না। একই দ্রব্য কাহারও 
নিকট আরামের ব্রব্য, আবার কাহারও নিকট বিলাসের সামগ্রী। মোটর গাড়ি কাহারও 
নিকট বিলাস-ব্রব্য, কাহারও নিকট আরাম-সামগ্রী, আবার ব্যস্ত ডাক্তারের নিকট 
একান্ত প্রয়োজনীয় । 

বা. অ--? 
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ক্রমন্তীসমান উপযোগিতার নিয়ম (0 ০£10107101505106 (00116) £ 
কোন দ্রব্য ব্যক্তির অভাব মিটায় বলিয়া সে উহা পাইতে চায়, উহার জন্য তাহার মনে 
চাহিদা দেখা দেয়। দ্রব্টটির জন্য এই আকাজ্ষা! বা চাহিদার কারণ উহার অভাব, 
মিটাইবার ক্ষমতা । দ্রব্যের এই ক্ষমতাকে বলে উহার উপযোগিত! (৪6125)। কোন 
ব্যক্তির নিকট একটি দ্রব্যের উপযোগিতা কতটা তাহ। পরিমাপের উপায় হইল ওই 
দ্রব্যটির জন্য কত টাকা সে ছাড়িয়া! দিতে রাজী আছে। উহার জন্য বেশি টাকা 
ছাড়িয়া দিতে রাজী থাকিলে, অর্থাৎ বেশি দাম দিতে রাজী হইলে আমরা বলি যে 
তাহার নিকট উহার উপযোগিতা বেশি । যতট] দাম সে দিতে প্রস্তত, তাহাই ব্যক্তির 
নিকট দ্রব্যটির উপবেোগিতার পরিষাপ। 

ব্যক্তির নিকট কোন একটি দ্রব্যের কতট। উপযোগিতা, অর্থাৎ দ্রব্যটি পাইবার 
জন্য তাহার আকাজ্ার তীব্রতা কতটা তাহা নির্ভর করে ব্যক্তির আয়তে দ্রব্যটির 
কি পরিমীণ আছে। একজনের তিনজোড়! জুতা আছে, তাহার তুলনায় যাহার 
একজোড়াও জুতা৷ নাই সেই ব্যক্তির নিকট জুতার উপযোগিতা স্বভাবতই বেশি। 
একজোড়। পাইবার পরে দ্বিতীয় জোড়া পাইবার আকাঙ্ষা বা উহার উপযোগিতা 
গ্রথম জোড়ার তুলনায় কম। আবার ছুই জোড়া পাইবার পরে তৃতীয় জোড়ার 
উপযোগিতা আরও কমিয়া যাইবে। অর্থাৎ এক ব্যক্তি একটি দ্রব্য যত অধিক 
পাইতে থাকে, ততই তাহার নিকট উহার আর একটি ইউনিট পাইবার আকাঙ্ষ। 
হাস পায়। অধ্যাপক মাশীলের ভাষায় বলিতে গেলে 47015 90010107091 
1091)650 ৮/1)101) 9 7091:5017 00101ড25 11:00) 2. 51৮0] 11707525206 1015 
80090] 9 2 10101105, 01010151125 10) ০৮০1: 110012956 1) 11০ 50001 
079 1১০ 2169.05 1785. এই নিয়মকেই অর্থনীতি শাস্ত্রে ক্রমহ্ীসম্টন উপযোগিতার 
নিয়ম বলে। কোন কোন দ্রব্যের ক্ষেত্রে পরবর্তী ইউনিটটির উপযোগিতার হাস ঘটে 
দ্রুত হারে, কোন কোন দ্রব্যের ক্ষেত্রে ধীর গভিতে । কিন্ত সকল দ্রব্যের ক্ষেত্রেই এই 
নিয়মটি প্রযোজ্য। ূ 

উপযোগিতার পরিমাপ করা হয় টাকার অক্কে। অর্থাৎ, ভ্রব্যটি পাইবার, জন্ত 
যত টাঁকা ব্যক্তি ছাঁড়িয়। দিতে রাজী আছে উহাই ভ্রব্যটির উপযোগিতা । তাই দামের 
হিসাবে এই নিয়মটিকে প্রকাশ কর চলে। ধরা যাউক কোন ব্যক্তি এক জোড়। 
জুতার জন্য 50 টাকা দিতে রাজী আছে। উহাই তাহার নিকট ওই জোড়ার 
উপযোগিতা । সে ছিতীয় জোড়ার জন্য প্রথম জোড়ার তুলনায় কম দাম দিতে 
রাজী, কারণ, উহার উপযোগিতা প্রথমের তুলনায় কমিয়া গিয়াছে । ধরা ধাউক 
মে 40 টাকা দিতে প্রস্তত আছে। তৃতীয় জোড়ার উপযোগিতা. তাহার নিকট 
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মারও কম, ধরা যাউক 30 টাকা । এইরূপে চতুর্থ জোড়ার উপযোগিতা 15 টাক1। 
তাহার নিকট জুতার পরিমাণ বাড়িতেছে বলিয়। পরবর্তাঁ আর একজোড়া জুতার 
জন্য আকর্ষণ কমিতেছে, অর্থাৎ উহার উপযোগিতা হাস পাইতেছে। পরবর্তী 
ইউনিটির জন্য সে কত দাম দিতে রাজী উহা! হইতেই বুঝা যায় উপযোগিতা 
কিরূপ হারে হ্রাস পায়। এইকপে ক্রেতা ক্রয় বাড়াইতে থাকে । ক্রমে সে এমন এক 
স্তরে পৌছায় যাহার পরে আর অধিক ইউনিট ক্রয় করিতে সে প্রত্তত নয়। 
ধরা যাউক, বাজারে জুতার দাম প্রতি-জোড়। 15 টাকা, ক্রেতা 4 জোড়া ভুত 
কিনিবে। উহার পরে পঞ্চম জোড়া! হইতে সে উপযোগিত। পাইবে 5 টাকা, 
কিন্ত দাম দিতে হইবে 15 টাকা। ইহাতে তাহার লোঁকসান। ফলে সে মোট 
% জোড়া জুতাই কিনিবে, এবং 4 জোড়ার অতিরিক্ত আর এক ইউনিট ব! পঞ্চম জোড়া 
সেঞয় করিবে না। 

কোন ব্যক্তি কোন জিনিসের মোট যে পরিমাণ ক্রয় করে উহার সর্বশেষ 
ইউনিটকে বলে প্রান্তিক ইউনিট (21215150] 721016) এবং সেই ইউাঁনট হইতে 
পাওয়া উপযোগিতার নাম প্রান্তিক উপযোগিতা (7707610] 0011165 )। ভ্রব্যটির 
মোট যে-পরিমাণ কেন। হইয়াছে উহার প্রত্যেকটি ইউনিটের পৃথকৃ উপযোগিতা গুলি 
যোগ "করিলে পাওয়া যায় মোট উপযোগিতা (6067] 86115 )। ক্রেত। 
যখন প্রথম জোড় জুতা কেনে তথন তাহার মোট উপযোগিতা 50 টাক।, 
প্রান্তিক উপযোগিতাও 50 টাকা । যখন সে 2 ছোড়া কেনে, তখন তাহার মোট 
উপযোগিতা হয় 90 টাক (50+40), কিন্তু প্রান্তিক উপযোগিতা হইল 40 টাক।। 
যখন সে 3জোড়। কিনিতেছে তখন তাহার মোট উপযোগিতা হইল 120 টাকা 
(504+494+30), কিন্ত প্রান্তিক উপযোগিতা 30 টাঁকাঁ। মে 4 জোড়া কিনিলে 
'তাহার মোট উপযোগিতা হত্র 135 টাকা) (50440430415), কিন্ত প্রান্তিক 
উপযোগিতা কমিয়া হয় 15 টাঁকা। স্ুুতরাৎ আমপা দেখিতে পাই যে ক্রেতা 
ক্রমান্বয়ে কোন দ্রব্যের এর পর এক ইউনিট কিনিতে থাকিলে দ্রব্যটি 
হইতে প্রাপ্ত মোট উপযোগিতা বাড়িতে থাকে কিন্তু প্রান্তিক উপযোগিত। 
কমিতে থাকে । অধ্যাপক মার্শাল তাই এই নিয়মটিকে ব্যাখ্যা করিতে গিয়া 
বলিয়াছেন, “717০ 10915109] 0011105 0: 9. 00108 00 205 7750 0200100151525 
10) ০৬০] 100105296. 20 0116. 90070017001 16 136 21128051099. এই 
কারণেই ইহাকে ক্রমহ্থাদমান প্রান্তিক উপযোগিতার নিয়ম (19৮ ০6 [10801517108 
0081:5108] ৫1165 ) বলে। এই নিয়মটিকেই পর পৃষ্ঠা তালিকার আকারে 
দেওয়া হইল £ 
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দ্রব্টির ইউনিট £ বাজার |ব্ক্তি কত । মোট প্রান্তিক 
প্রতি জোড়া জুতা দর | দাম দিতে | উপযোগিতা | উপযোগিতা 
রাজীবা * (বৃদ্ধি ; (হ্রাস 
উপযোগিতার: পাইতেছে )1 পাইতেছে ) 
রর পরিমাপ: 

1ম জোড়া জুতা 15 টাকা 150 টাকা : 50 টাক1 ; 50 টাকা 

2য় জোড়া জুতা 15 টাকা | 40 টাক। | 90 টাকা ; 40 টাকা 

ওয় জোড়া জুতা 15 টাকা ৷ 30 টাকা 120 টাকা 1.30 টাকা 

4র্থ জোড়া জুতা 15 টাকা : 15টাকা 1135 টাক। | 15 টাকা 


ক্রমহাসমান প্রান্তিক উপযোগিতার এই নিয়মটিকে আমর। একটি রেখাচিত্রের 
সাহায্যে প্রকাশ করিতে পারি । যেমন, নীচের চিত্রে 05 রেখাটি ক্রয়ের পরিমাণ- 
স্থচক এবং 0% রেখাটি দ্রব্যের বিভিন্ন ইউনিট হইতে প্রাপ্ত উপযোগিতার পরিমাণ 





পরিমাপ করিতেছে । ০৮ প্যস্ত হইল বাজার দর। প্রথম ইউনিট হইতে ক্রেতা 
উপযোগিতা পায় 7, দ্বিতীয় ইউনিট হইতে 1%।]]1, তৃতীয় ইউনিট হইতে 
20210, এবং চতুর্থ ইউনিট হইতে ?4]37403 উপযোগিতা পাইতেছে। এই পরিমাণ 
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উপযোগিতা। বাজার দরের সমান ; তাই সে এই দামে মোট চার ইউনিট ক্রয় করিবে । 
যদি সে পঞ্চম ইউনিট কেনে তাহা হইলে 10 টাঁকাঁর অনুপষোগিত। ঘটিতেছে।* 

ক্রমহাসমান উপফোৌগিতার নিয়মের অন্ুমানসমূহ (29500000101)5 
০ 006 [2 01 [010)1019171706 [00165 ) £ ক্রমহাসমান উপযোগিতার নিয়ম 
ব্যাখ্যা করার সময়ে কতকগুলি বিষয় ধরিয়া লইতে হয়। ইহাদ্দের বলে এই নিয়মটির 
অন্থমানসযূহ (বাঁ 25501710019) | এই সকল অনুমান ধরিয়া না-লইলে নিয়মটি 
'কার্ধকর না-ও হইতে পারে । প্রথমত, বলা হয় যে, ক্রেতার ক্রয় বা ভোগের সময় 
খুবই কম বা নির্দিষ্ট । যদি বেশি সময়ের মধ্যে ভোগ-কার্য ঘটে তবে উহার মধ্যে 
ক্রেতার রুচি, পছন্দ বা অভ্যাস বদ্লাইয়া৷ যাইতে পারে। একূপ ঘটিলে এই নিয়মটি 
কার্ধকর না-ও হইতে পারে। দ্বিতীয়ত, ভ্রব্যটির, ইউনিটগুলি পর্যাপ্ত বা উপযুক্ত 
আয়তনের হওয়া চাই। প্রথম দিকের ইউনিটগুলি ছোট ব! কম হইলে ক্রেতা পরবর্তী 

টল্িগুলি হইতে অধিক উপযোগিতা পাইতে পারে 

তৃতীক্নত, ইহাও ধরিয়া লইতে হয় যে এই ভোগ-কালের মধ্যে ক্রেতার আর 
সমানই আছে, উহাতে কোন পরিবর্তন ঘটতেছে না। আয়ে পরিবর্তন হইলে এই 
নিয়ম, কার্ষকর না-ও হইতে পারে। যেমন, ক্রেত। প্রথম জোড়া জুতা হইতে 
50 টাকার উপযোগিত। পাফ, দ্বিতীয় ছোড়া হইতে 40 টাকার । কিন্তু প্রথম জোড়া 
ক্রয়ের পরেই তাহার আঘ্ব মাসিক 600 টাক] হইতে 1000 টাক হইয়া গেলে দ্বিতীয় 
জোড়ার জন্য সে হয়ত 60 টাক দিতে প্রস্তুত হইবে । তাই ধরিয়া লইতে হয় যে, 
ভোগ-কালের মধ্যে ক্রেতার আয়ে কোন পরিবর্তন আমে না। 

(মোট ও প্রান্তিক উপযোগিতা (7:০৮০] আোণ 7৩01:8150] [0001165 ) £ 
আমরা যখন উপযোগিতার কথা বলি তখন সাপারণত মোট উপযোগিত। 
ধরিয়া! লই । এক ব্যক্তি কোন দ্রব্যের যে ঞ্য়টি ইউনিট ক্রয় করিয়াছে তাহাদের 
প্রতিটি ইউনিটের উপযোগিত1 যোগ করিলে মোট উপযোগিতা পাওয়। যায় যেমন, 
শার্টের উপযোগিতা বলিলে বেবা! যায় নিদিষ্ট সময়ে ব্যক্তির হাতে যে-কয়টি শার্ট 
আছে উহাদের মিলিত মোট উপযোগিতা | 

এই মোট উপযোগিতা কিন্তু প্রান্তিক উপযোগিত। হইতে পৃথক । ক্রেতা যখন 
এক ইউনিট কম বা বেশি কেনে তখন তাহার মোট উপষোগিত1 ষতটুকু কমে বা 
বাড়ে তাহাই প্রান্তিক উপযোগিত।। ব্যক্তির হাতে 9টি শার্ট আছে। তাহার মোট 
উপযোগিতা 100; যখন মে 10টি শার্ট কেনে তখন তাহার মোট উপযোগিতা 


গ অনুপযোগিতার শ্ত্র ছাড়। চিহ্নিত স্থানগুলি ভোগোদ,ত্তের (০0715009575 50]এ3) পরিমাপ 
দেখাইতেছে। ৃ 
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1081 এইরূপ অবস্থায় প্রান্তিক উপযোগিতা ৪। ব্যক্তির হাতে মুত কোন ভ্রব্যের 
সকল ইউনিটের পৃথক্‌ পৃথক উপযোগিতার যোগফল হইল মোট উপযোগিতা; আর 
এই অবস্থায় এক ইউনিট কম বা বেশি ক্রয় করিলে মোট উপযোগিতার পরিবর্তনটঞ্ব 
নাম প্রান্তিক উপযোগিতা | 
মোট উপযোগিতা৷ পরিমাপ করা যায় কি উপায়ে? ভোগের বিভিন্ন স্তরের প্রান্তিক 
উপযোগিতাগুলি যোগ করিয়াই মোট উপযোগিতা পাওয়া যায় । যেমন, 
ভোগের ইউনিট 1+ 11 1+1141 
প্রান্তিক উপযোগিতা 20+-15-+-10-4-8+-7 
ক্রেতার হাতে ঠিক এক প্রকার পাঁচটি শার্ট থাকিলে মোট উপযোগিতণ হয় 60$ 
ভোগের বিভিন্ন স্তরে প্রতিটি ইউনিটের প্রান্তিক উপযোগিতা যোগ দিয়! ইহা পাওয়! 
গিয়াছে । 


মোট ও প্রান্তিক উপযোগিতার মধ্যে সম্পর্ক কিরূপ? কোন ব্যক্তি যখন একটি 
দ্রব্যের একের পর এক ইউনিট ক্রয় করিতে থাঁকে, তখন উহার প্রান্তিক উপযোগিত। 
ক্রমশ হ্রাস পায়, কিন্তু মোট উপযোগিতা ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়িতে থাঁকে। 
কিছুসংখ্যক ইউনিট কেনার পরে এমন এক স্তরে ব্যক্তি পৌছায় যাহার পরে আর সে 
ক্রয় করে না। কারণ, আরও ক্রয় করিলে প্রান্তিক উপযোগিতা 0 হুইবে এবং, 
উহার পরে খণাত্মক (7)০820%৪ ) হইতে থাঁকিবে, অর্থাৎ উপযোগিতার বদলে: 
অন্থপযোগিত। (01500]165 ) পাওয়া যাইবে । 

নীচের তালিকা হইতে উভয়ের মধ্যে এই সম্পর্ক বুঝা যাইতেছে ঃ 


ইউনিট মোট উপযোগিতা প্রান্তিক উপযোগিতা | ইউনিট মোট উপযোগিতা প্রান্তিক উপযোগিতা 
6 


] 100 100 310 «৫. 10 
2 180 80 / 310 0 
3 240 60 রর ৪ 305 -5 
4 280 40 9 285 -20 
5 500 20 10 255 -30 
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উপরের তালিকাটিতে দেখা যাঁয় যে ষ্ঠ ইউনিট পর্ধস্ত প্রান্তিক উপযোগিতা হাস 
পাইতেছে, মোট উপযোগিতা ক্রমহ্াসমান হারে বাঁড়িতেছে। সপ্তম ইউনিটের: 
প্রান্তিক উপযোগিতা 0, এই অবস্থায় মোট উপযোগিতা সমানই আছে। সে যদি 
অষ্টম ইউনিট ক্রয় করে (বাস্তবে কোন ক্রেতা এইরূপ করে না), তবে তাহার 
প্রান্তিক উপযোগিতা হয় খণাত্মক €( -5) এবং মোট উপযোগিতা হাস পায় (305)।. 

মোট ও প্রান্তিক উপযোগিতা'র মধ্যে পার্থক্যের গুরুত্ব অর্থনীতিশান্ত্রে খুবই বেশি ।. 
জ্ব্যের যুল্য দেখা দেয় কেন, অথবা মানগষের নিকট অনেক বেশি উপযোগী অনেক 


অভাব ও উপযোগিতা 23 


প্বব্যের মূল্য কেন খুব কম অথচ অনেক কম উপযোগী দ্রব্যের মূল্য কেন এত বেশি, 
তাহা বুঝিতে হইলে মোট ও প্রাস্তিক উপযোগিতা পার্থক্য জান! দরকার । 
এককালের অর্থনীতিবিদূরা এই পার্থক্য জানিতেন না৷ বলিয়া অনেক সময় বিভ্রান্ত 
হইতেন। জলের উপযোগিতা খুবই বেশি, জীবনধারণের পক্ষে হীরার উপযোগিতা 
নগণ্য । তবুও বাজারে জলের কোন দাম নাই, অথচ হীরার দাম খুবই বেশি। 
জলের উপযোগিতা বেশি অথচ দাম নাই, আবার হীরার উপযোগিতা নাই কিন্তু দাম 
বেশি-_এই আপাতবিরোধিতা! (78190% ) ব্যাখ্য। করিতে হইলে মোট ও প্রাস্তিক 
উপযে।গিতার পার্থক্য জানা দূরকার। জলের মোট উপযোগিতা খুবই বেশি সন্দেহ 
নাই। তাহার কারণ জল ন। পাইলে ব্যত্তির মোটেই চলিবে নী, যখন তাহার 
হাতে অল্প একটুও জল নাই, তখন প্রথম গ্লাস জলের জন্য সে প্রচুর দাম দিতে রান্দী, 
উহার উপযোগিতাও অপরিসীম, কিন্ত ব্যক্তির হাতে এত বেশি পরিমাণ জল আছে 
যে তাহার পরে আর এক ইউনিট বেশি জলের জন্য সে কোন দাম দিতে রাঁজী নয়। 
অর্থাৎ জলের প্রান্তিক উপযোগিতা নাই। কিন্তু ব)ক্তি এক ইউনিট হীরার জন্য 
প্রচুর দ্রাম দ্দিতে রাজী, অর্থাৎ হীরার প্রাস্তিক উপযোগিতা খুবই বেশি। তাই 
দ্রবোর প্রান্তিক উপযোগিতাই দামকে প্রভাবিত করে, মোট উপযোগিত৷ নয় । 


006810078 10 196 01505960 


1,109161076 21015 0110 0180055 01611 01721066105 0109, 

অভাব কাহাকে বলে? অভাবের বৈশিষ্ট কি? 

2০101506055 0100 1,20৬ 0৫ 101111015171100 07 011109 %/ 1017, 75501001710) 0110 1120100010173, 
ক্রমহীসমান উপ্চুম়াগিত1 বিধি কাহাকে বলে? ইগার অনুমানগুলি ও সীমাবদ্ধতা আলোচনা কর। 
3,10152055 (106 12৬7 18101 10109৮০68 01000 2 02101001191 9০1) 015 59 0191910. 
একটি নির্দিষ্ট চাহিদাকে যে তৃপ্ত করা সম্ভব ইহ! কোন্‌ বিবি অনুষায়ী প্রমাণ করা সম্ভব? 

4. ৬৬1)910 210 01)6 2950030196010175 0 0109 10৮ 0110100100151)176 06111 ? 
ক্রমহাসমান উপযোগিতা বিধির অনুমানগুলি কি কি? 
5, 10150170015) 0605০61700021 8700 1) 31011001 0011105, ত৬/1)5 15 0015 0151011706101) 

11509010910) ? 
মোট এবং প্রান্তিক উপযোগিতার মধো পার্থক্য নির্ণয কব । এই পার্থকোর গুরুত্ব কি? 

6. 0191) 1) ৪0 (17061) 05600] 1195 11601 ৮9106) 3150 01900 0110. ড1)10)7 13 

1695 05210] 1195 [012 ৮৪136, 

“জলের উপযোগিতা আছে অথচ মূলা নাই এবং হীরার উপযোগিতা কম অথচ মূল্যবান'-_ব্যাথ্যা 
কর। 


৩ 
চাহি! 


[001079170 


স্থান, কাল ও প্রতিযোগিতার দ্রিক হইতে বাজার যেরূপ হউক না৷ কেন সেখানে 
দ্রব্যের দাম স্থির হয় উহার চাহিদা ও যোৌগান-এর দ্বারা। জিনিসের ক্রেতাগণ 
বাজারে সেই দ্রব্যের জন্য চাহিদা সৃষ্টি করে। জিনিসের বিক্রেতাগণ বাজারে বিক্রয়ের 
জন্য উহার যোগাঁন 'দেয়। তখন বাঞ্জারে যোগান ও চাহিদার ঘাত-প্রতিঘাতে 
দাম-নির্বারিত হয় । স্থতরাং চাহিদা ও যোগান কাহাকে বলে, উহাদের কেমন 
করিয়া হিসাব করিতে হয়, উহাদের নিয়মসমূহ কি.কি এবং কিরূপে উহারা 
পরিবতিত হয় তাহ! আমাদের আলোচনা! করিতে হইবে । 

চাহি ও চাহিদার নিয়ম (10210085210 0.6 1.2 0£ [0210081)0 ) £ 
কোন ব্যক্তির যদি কোন দ্রব্য পাইতে আকাজ্ষা থাকে তাহা হইলেই উহাকে চাহিদা 
বল] যায় না। যদি বাজারের প্রচলিত দাম দেওয়ার মত টাঁক1 ও ইচ্ছ! সেই ব্যক্তির 
থাকে তাহা হইলেই সেই আকাজ্ফাকে চাহিদা বল! যায়। সুতরাং কোন ব্যক্তির 

চাহিদা বলিলে বোঝা যায় বাজারের চলতি দামে দ্রব্যটির কি 
পরিমাণ সে ক্রয় করিতে প্রস্তত আছে। দামের সঙ্গে ব্যক্তির 

চাহিদার পরিমাণ তাই ঘনিষ্টভাবে জড়িত) দাম বদলাইয়া গেলে ব্যক্তির চাহিদার 
পুরিমাণও বদল হইয়া যাইবে ।৯ 

দামে পরিবর্তন হইলে ব্যক্তির চাহিদাও পরিবতিত হয়; ইহার্কে বলে চাহিদার 
উপর দাম-প্রভাব (61০9-250চ)। অন্যান্ত সকল বিষয় সমান 
থাকিলে, দাম বাঁড়িলে দ্রব্যের জন্য চাহিদ] কমিয়। যায় এবং দাম 
কমিলে উহার জন্য চাহিদ1] বৃদ্ধি ঈয়। দামের পরিবর্তনের 
বিপরীত দিকে চাহিদার পরিমাণে পরিবর্তন আসে-_ইহাকে চাহিদার নিয়ম বলে.। 

চাহিদার নিয়ম বা দাম-প্রভাব ছুইটি কারণ বা দুইটি অধীনস্থ প্রভাবের 
উপর নির্ভরশীল । একটি হইল আয়-প্রভাব (10০070০ ০০০৮), অপরটি হইল 
পরিবর্ত প্রভাব (58109005607 ০7০০ )। এই দুইটি কারণের জন্যই দ্রব্যের দাম 
বাড়িলে উহার জন্য চাহিদা কমিয়া যায় এবং দ্রব্যের দাম কমিলে উহার জন্য চাহিদ। 
বাড়িয়া যায়। আয়-প্রভাব কাহাকে বলে? আমরা জানি যে, লোকের আয় 
বাড়িয়া গেলে তাহার! পূর্বের তুলনায় কিছু বেশি পরিমাণ ভ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করিতে 


চাহিদা কাহাকে বলে 


চাহিদার নিয়ম বা 
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চায়। জিনিসের দাম কমিয়া গেলে ব্যক্তির মনে হয় যেন তাহার আয় বাড়িয়া 
গেল। যেমন মনে করা ষাউক, চা-এর দাম প্রতি পাউও্ড 4 টাকা এবং সেই দামে 
কোন ব্যক্তি মাসে ৪ পাউও চা-এর চাহিদ। করিতেছে, অর্থাৎ চা ক্রয় করিতে তাহার 
মাসে 32 টাকা ব্যয় হইতেছে । যদি চা-এর দাম কমিয়া 
টান 3 টাকা হয়, তাহা হইলে ৪ পাঁউণড চ1 খরিদ করিতে এখন 
তাহার 24 টাকা খরচ হইবে, ৪ টাক বীচিয়া যাইবে । ব্যক্তির 
মনে হইবে যেন তাহার আয় মাসে ৪ টীকা বাড়িয়া গিয়াছে । সুতরাং সে একটু 
বেশি পরিমাণ চা-ক্রয় করিতে শুরু করিবে । এইরূপে ভ্রব্যের দাম বাড়িয়া গেলে 
তাহার মনে হইবে ষেন তাহার আধিক আয় কমিয়া গিয়াছে, সে পূর্বাপেক্ষা কম ক্রয় 
করা শুরু করিবে । ইহাকে আয়-প্রভাব বলা হর । 
আরও একটি কারণের ফলে চাহিদার নিয়ম ঘটে; উহ্‌] হইল পরিবর্ত-প্রত্ভাব। 
যেমন, চা ও কফি উভয় দ্রব্য দ্বারাই আমাদের গরম পানীয়ের অভাব মেটে, ইহার! 
'একটি অপরটির পরিবর্ত-দ্রব্য। এইরূপ প্রায় সকল দ্রব্যেরই কোন-না-কোন 
| পরিবর্ত-্রব্য আছে। কোন জিনিসের দাম বাড়িয়া! গেলে আমর! 
পবিবর্ত-প্রভাব সেই লিনিসটি কম ক্রয় করি এবং উহার পরিবর্ত-দ্রবোর ক্রয় 
 কাহাকে বলে 
বাডাইয়া দ্রিই। মনে করা যাউক, চা ও কফি একে অন্সের 
পরিবর্ত-সামগ্রী এবং উভয়ের দাম প্রতি পাউণ্ড 4 টাকা । যদি চা-এর দাম বাড়িয়া 
প্রতি পাউগ্ড 5 টাকা হম, তাহা হইলে যে-ব্যক্তি মাসে ৪ পাউণ্ড চা ক্রয় করিত মে 
চা-এর ক্রয় কমাইয়! দিবে এবং তুলনামূলক 'ভাবে কফি সন্তা হওয়ায় সে পূর্বাপেক্ষা 
বেশি কফি ক্রয করিবে । অর্থাৎ চা-এর চাহিদা কমিম়া যাইবে । যদি চা-এর দাম 
ক|ময়া প্রাত পাউও 3 টাক] হয়, তাহ হইলে সে কফি ক্রয় কমাইয়া দিবে এবং কফি 
হইতে তাহার চাহিদা চাঁতে সবিষা আসা দা-এব চাতিদা বাডিযা যাই/ব । 
, চাহিদার নিয়ম সঠিকভাবে কাযকর হহতেছে বালতে গেলে কতকগাল অবস্থা 
স্থির আছে স্বীকার করিষ্জা লইতে হইবে | এইরূপ স্থির বিষয়গুলির কোন একটিতে 
পরিবর্তন হইলেই এই নিরমের ব্যতিক্রম দেখা দিতে পারে। 
রা এই বিষয়গুলি হইল (ক) ব্যক্তির আথিক আম্ন, (খ) তাহার 
রুচি ও অভ্যাস এবং (গ) পরিবর্ত-সামগ্রীর দাম। যখন কোন 
দ্রব্যের দাম বদলায় তখন যদি ইহাদের কোন একটিতে পরিবর্তন আসে তাহ হইলে 
দাম-পরিবর্তনের বিপরীত দিকে চাহিদা না-ও বদলাইতে পারে। অর্থাৎ এই 
সকল অনুমান (295871100105 ) মানিয়া লইলে তবেই চাহিদার নিয়ম গঠন 
করা সম্ভব । 


26 , অর্থনীতি ও পৌরনীতি--অর্থনীতি 


যে-ক্ষেত্রে আয়-প্রভাঁব এবং পরিবর্ত-প্রভাব উভয়ই বিশেষ শক্তিশালী সেই ক্ষেব্রে 

দাম একটু কমিলে ক্রয় অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায় এবং 

ই উলো তি দাম একটু বাড়িলে ক্রয় অধিক প্রিমাণে হ্রাস পায়। 

তীব্রতা নির্ভর করে যে-ক্ষেত্রে এই প্রভাব দুইটি দুর্বল, সে-ক্ষেত্রে দামে পরিবর্তন 
হইলে, কোন দিকেই চাহিদার খুব বোঁশ পরিবর্তন হয় না । 


সীমাবন্ধতা (11071501903 )£ অন্যান্য সকল কিছু আছে ধরিয়া লইলেও, 
অর্থাৎ ম্বীকার্ধ বিষয়গুলি অপরিবতিত আছে মনে করিয়া লইলেও, কয়েকটি ক্ষেত্র 
চাহিদার নিয়ম কার্মকর না-ও হইতে পারে। (ক) কতকগুলি দ্রব্য এরূপ থাকিতে 
পারে যে, তাহাদের নিজন্ব গুণের জন্য তাহাদের ক্রয় করা হয় না, অপরকে দেখাইয়। 
নিজের অর্থগৌরব প্রকাশ করাই দ্রব্য ক্রয়ের উদ্দেশ্ত। ভেবলেন এইরূপ ক্রয়কে 
গ্রদর্শনীয় ভোগ ( 00091100003 5010577170190101) ) বলিয়াছেন | এই সকল প্রব্যের 
দাম বাড়িলে উহার ব্যবহাব আরও আকর্ষণীয় হয়, ফলে উহার চাহিদ। বৃদ্ধি পাইতে 
পারে। (খ) দ্রব্যের দাম যদি খুবই কম থাকে, (যেমন, দিয়াশলাই ) তাহ1 হইলে 
উহার দাম আর একটু কমিলে আয়-প্রভাৰ ও পরিবর্ত-প্রভাব বিশেষভাবে কার্ধকর 
হয় না, চাহিদাও না বাভিতে পারে । অথবা দাম যদি খুবই বেশি থাকে ( যেমন? 
মোটরগাড়ি ) তাহ। হইলে উহাতে অন্ন একটু পরিবর্তনের ফলে চাহিদায় বিশেষ 
পরিবর্তন না হইতে পারে। (গ) যদ্ধি দামের বৃদ্ধির ফলে ক্রেতাদের মনে এরূপ 
ধারণার কৃষ্টি হয় যে, দাম আরও বাভিয়। যাইবে, তবে তাহারা মজুত করিবার জন্য 
চাহিদ1 বাড়াই! দিতে পারে। এইকপ অবস্থা শেয়ার বাজারে ঘটিয়া থাকে, 
অথবা পূর্ব-পাকিস্তামে লবণ-সস্কটের সময় ঘটিয়াছিল। যুদ্ধের সমগ্র প্রয়োজনীয় 
দ্ব্যাদির ক্ষেজেও এমন দেখা যায়| যদিও দাম কমিবার ফলে ক্রেতার্দের মনে এরূপ 
ধারণার ক্ুষ্টি হয় যে দাম শীঘ্রই আরও কাঁময়! যাইবে, তবে তাহারা চাহিদা না 
বাড়াইয়া অপেক্ষা করিতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে চাহিদার£নিয়ম কার্যকর হয় না। 
(ঘ) যদি কোন দ্রব্যের দাম কমিয়া যায়, তাহা হইলে বিত্তশালী ক্রেতাগণ উহাকে 
ণনিকুষ্ট দ্রব্য মনে করিয়া ক্রয় না করিতে পারে, পরিবর্ত-সামগ্রী বা একটু বেশি দ্রামে 
“উৎকৃষ্ট, দ্রব্য ক্রয়ে গ্রবুত্ত তইতে পারে (00০ ০256 ০01 11002101 £00905 )। 
(| গিফেন একটি উদাহরণ দিয়! বলিয়াছিলেন, আয়ারল্যাণ্ডে উনবিংশ শতাব্দীতে 
লোকে এত দরিদ্র ছিল যে, তাহার তাহাদের আয়ের একটি বড় অংশ আলুতে ব্যয় 
করিয়! অল্লাংশ মাংসে ব্যয় করিত। আলুর দাম বাড়িয়া যাওয়ায় তাহারা মাংসের 
ক্রয় কমাইয়। দিয়] প্রধান খাদ্য হিসাবে আলুর চাহিদ1 বাঁড়াইয়া দিতে বাধ্য 
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হইয়াছিল। এরূপ ক্ষেত্রে চাহিদার নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়, চাহিদীর এইবূপ 
পরিবর্তনকে গিফেন প্রভাব (3177 705০) বলা হয়। 

ব্যক্তির চাহি! কিসের উপর নির্ভর করে € 00015 00 11017 
606. 0210190০018. ০0101000105 061921005 )£ কোন ব্যক্তি একটি দ্রব্য কি 
পরিমাণ ক্রয় করিবে তাহা! কয়েকটি বিষয়ের মিলিত প্রভাবের উপর নির্ভর করে 
এক ব্যক্তি কোন্‌ দ্রব্য কি পরিমাণ ক্রয় করিবে অর্থাৎ কোন্‌ দ্রবোর বাজারে 


বাক্তির চাহিদা কিরূপ পরিমীণ হইবে তাহা নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের উপর নির্ভর 
করে। 


(ক) ব্যক্তির রুচি, পছন্দ ও অভ্যাস। কোন ব্যক্তি কোন্‌ কোন্‌ জিনিস কি 
পরিমাণ ক্রয় করিসে তাহা নিশ্চয়ই তাহার রুচি, পছন্দ ও অভ্যাসেপ্র উপর প্রধানত 
নির্ভরশীল । যে-দরখাটিকে ব্যক্তি কম পছন্দ কবে উহব তুলনায় যাহাকে বেশি পছন্দ 
সেই দ্রব্যটিকে ব্যক্তি নিশ্যম়ই একটু বেশি ক্রয় করিতে চাহিবে | 

(খ) ভ্রব্যটির দাম। দাম যদ্দি বেশি হয় উহা কম পরিমাণে কয় করিবে, দাঁম 
যদি কম হয়, তাহ। হইলে ব্যক্তি উহা বেশি পরিমাণে চাহিদা করিবে । 

(গ) ব্যক্তির আয়। ব্যক্তির আয় বাডিয়1া গেলে জিনিসপত্র বেশি পরিমাণে 
কেনে, তাহার আষ কমিয় গেলে দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদাও হ্রাস পায়। কিন্তু য্দি নেহাত 
সাময়িক ভাবে আয়ের বৃদ্ধি ব! হাস হয়, তাহ। হইলে ব্যক্তির চাহি! না বাড়িতে ব। 


না কমিতে পারে । যদি স্থায়িভাবে আয়ের পরিবর্তন হয়, তাহা হইলে ব্যক্তির 
চাহিদদাতে পরিবঙন অবশ্যই ঘটিবে । 


(ঘ) ঞরিবর্ত-এব্য এবং পরিপূরক-্রব্যের দাম। পরিবর্ত-দ্রব্যের দামের উপর 
কোন দ্রব্যের জন্য ব্যক্তির চাহিদা অনেক পরিমাণে নির্ভর করিবে । এর জন্য 
ব্যক্তির চাহিদা কি পরিমাণ হবে তাহ! অনেকাংশে নির্ভর করে কফি ও কোকে। 

প্রভৃতি পরিবর্ত দ্রব্যের দামের উপর । শ্তধু তাহাই নহে । পরিপূরক-দ্রব্যের দাম-এর 
উপরেও ভ্রব্যটির জন্য চাহিদা কিছুটা নিরভরশীল। ধেমন, ছুধ ও চিনির দাম-এর উপরে 
চা-এর চাহিদ] কিছুটা নির্ভর করে। দুধ ও চিনি চা-এর পরিপূরক ভ্রব্য। উহাদের 
দাম বাঁড়িয়। গেলে ব্যক্তি চা-এর চাহিদ। কমাইয়! ধিতে পারে; উহাদের দাম কমিয়। 
গেলে সে চাঁএর চাহিদা বাড়াইয় দিতে পারে । 


ব্যক্তিগত চাহিদ1| ও বাজার চাহিদ (17701517091 06021)ণ: 2োএ 


141911556 02100900 ) £ বাজারের চল্তি দামে কোন ব্যক্তি একটি দ্রব্যের কিছু 
পরিমাণ ক্রয় করে, ইহাকে ব্যক্তিগত চাহিদা বলে। দাম বাড়িয়া গেলে ক্রয়ের 
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পরিমাণ কমে, দাম কমিয়া! গেলে ক্ররের পরিমাণ বাড়ে । ব্রব্যটির বিভিন্ন দামে কোন 
ব্যক্তি উহার বিভিন্ন পরিমাণ ক্রয় করে। বিভিন্ন দামে কেন ব্যক্তি দ্রব্যটির যে 


বিভিন্ন পরিমাণ কেনে, উহাদের তালিকাকে ব্যক্তিগত চাহিদা-তাঁলিকা বলে। 
'যেযন, 


দাম (প্রতি পাউওড ) চ1এর চাহিদা 
6 টাকা 2 পাউগ্ড 
5 টাকা 39 পাউও 
4 টাকা 5 পাউগ্ড 
3 টকা | ৪ পাউও 
2 টাকা 12 পাউও 


কোন বাজারে যত ক্রেতা আছে প্রত্যেকের মনে মোটামুটি এইরূপ একটি 
ব্যক্তিগত চাহিদা-তালিকা আছে । বাজারের সকল ক্রেতার ব্যক্তিগত চাহিদ1-তালিকা 
এক রকম নহে। আয়, রুচি, পছন্দ ও অভ্যাস, পরিবর্ত ও পরিপূরক সামগ্রীর দাম 
ও যোগ্যতা_এই সকল বিষয়ের উপর কোন একটি দ্রব্যের জন্য ব্যক্তির চাহিদ1 নির্ভর 
করে; দ্রব্টটির দামে পরিবর্তন হইলে চাহিদাতেও উঠানাম হয় । 


বাজারের পকল ব্যক্তির বাক্তিগত চাহিদা-তালিকা৷ আমরা! যদ্দি যোগ করিতে পারি 
তাহ। হইলে জানিতে পারা যায় যে, কোন নির্দিষ্ট বাজারের সকল ক্রেত! মিলিয়৷ মোট 
কিরূপ চাহিদা করিতেছে । ইহাকে বাজার-চাহিদ্রা বলে। বিভিন্ন দামে বাজারের 
সকল ক্রেতার৷ মিলিয়৷ একত্রে পেই দ্রব্যের মোট যে-সকল পরিমাণ চাহিদা করে, 
তাহাকে বাঁজার-চাহিদা-তালিক] বলা হয় । যেমন, | 


দাম (প্রতি পাউও) বাজারের মোট চা-এর নিন 
6 টাক। 1000 পাউঞ্জ 
5 টাকা 900 পাউগ 
4 টাক 3000 পাঁউ গু 
3 টাকা 4500 পাউও্ 
2 টাকা! 6000 পাউগ্ড 


চাহিদা রেখ! (02179190 08:৮6) কোন দ্রব্যের বাজারে এইরূপ চাহিদার 
তালিকাকে আমর! রেখাচিত্রের সাহায্যে প্রকাশ করিতে পারি। পরবর্তী পৃষ্ঠার চিত্রে 
চাহিদার রেখা কিরপে আকিতে হয়, তাহা দেখানে। হইতেছে । 


চাহিদা 20) 


বীজগণিতের রেখাচিত্র হইতে আমরা জানিতে পারি যে, যখন ছুইটি বিষয়ের 
পরিমাণগত সম্পর্ক বোঝানে। হয় তখন এইরূপ রেখাচিত্রের (01201) সাহায্য গ্রহণ 
করিতে পারা যায়। 0% রেখা চাহিদার পরিমাণ বুঝাইতেছে, 0% রেখা দামের 
পরিমাণ বুঝাইতেছে। 0% রেখার প্রতিটি দাগ এক একটি টাকার পরিমাণস্থচক ॥ 


4 


4 


দায় (রিকার 





চাহিদার পরিমাণ 


05 রেখার একটি *** চিহ্ন চাহিদার এক হাজার এবং এক একটি দাগ পাঁচ শত 
পরিমাণ বুঝাইতেছে। এখন পূর্বের বাজার-চাহিদা তালিকাকে রেখাচিত্রে বসানো 
হইল। যুখন্‌ দ্রব্যের দাম 6 টাকা তখন মাত্র 1 হাজার ভ্রব্যের চাহিদা হইতেছে। 
0৬ রেখায় দাম মাপা হইতেছে, 6 টাক পর্যস্ত গণনা করা হইল। 0৬ রেখায় 
ভ্রব্যের চাহিদা মাপা হইতেছে, এক্টি ৯, চিহ্ন পর্যন্ত গ্রহণ করা হইল। ছুই দিক, 
হইতে দুইটি সরলরেখা৷ টানিলে উভয়ে 19% বিন্দুতে মিলিত হইল । এই 7: “বিন্দুটি' 
উভয়ের পরিমাণগত সম্পর্ক প্রকাশ করে । 
দাম যখন 5 টাকা, দ্রব্যের চাহিদা তখন 1900 পাউও। এই দাম ও এই 
পরিমাণের প্রকাশ বিন্দু হইল 19. দাম যখন 4 টাকা তখন চাহিদা! 3000 পাউও 3 
উভয়ের প্রকাশ বিন্দু হইল 19, দাম যখন 3 টাঁকা, চাহিদা] তখন 
গাইদারেখা কর্গগে 4500 পাউও্, উভয়ের প্রকাশ বিন্দু হইল 7, দাম 2. টাকা 
হইলে চাহিদা 6000 পাউও, উত্তয়ের এই সম্পর্ক প্রকাশ 
পাইয়াছে 195 বিন্দুতে । এখন আমরা 79179937915 এই সকল বিন্ুকে. 
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একটি রেখ দ্বার! যুক্ত করিলে 10] রেখা পাইতেছি ; ইহাই চা-এর বাজারে 
চাহিদা! রেখার একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত ।* 
070: আয়তক্ষেত্র হইতে আমরা কি জানিতে পারি? প্রতি ইউনিটের দাম 
6 টাকা এবং ভ্রব্যদির মোট এক হাঁজার ইউনিটের জন্য চাহিদা আছে । অর্থাৎ 
বাজারের সকল ক্রেতা! মিলিয়া মোট 6 টাকা ১1000 ইউনিট -6000 টাঁকা সেই 
দ্রব্য ক্রয়ে খরচ করিতেছে । 070: আয়তক্ষেত্র এই 6000 টাক। 
এ প্রকাশ করিতেছে। ক্রয়ের অপর দিক হইল বিক্রয়, সুতরাং 
6 টাকা দামে বাজারের সকল বিক্রেতারা মিলিয়া নিশ্চয়ই 
এক হাঁজারটি দ্রব্য মোট 6000 টাকায় বিক্রয় করিতেছে, অর্থাৎ এ বাঁজারে 
& দ্রব্য-বিক্রেতার্দের মোট আদায় হইল 6000 টাকা। এই 6000 টাকাঁকে মোট 
রেভিনিউ বলে। কোন নিদিষ্ট দামে বাজারের সকল ক্রেতা মিলিয়! সেই ব্রব্য 
কিনিতে যত টাকা মোট ব্যয় করে বা সকল বিক্রেতা মিলিয়! মোট যে পরিমাণ টাকা 
আদায় করে, তাহাই মেই দামে মোট রেভিনিউ। দামে পরিবর্তন হইলে আমর! 
দেখিতে পাই, মোট রেভিনিউতে পরিবতন হইতেছে । দ্রাম যখন 5 টাকা, তখন 
মোট রেভিনিউ হইল 01): দাম 4 টাকা হইলে মোট রেভিনিউ হইল 09$ ; 
দাম 3 টাকা"হইলে মোট রেভিনিউ হইল 010*) দাম 2 টাকা হইলে মোট 
রেভিনিউ হইল 01)$ 


চাহিদার _স্থিতিন্থপ্ুকতা7 (51950101506 [207900 ) £ (ডাহিদার 


১৯ ও 


নিয়ম অনুযায়ী আমর! জানিতে পারি যে,কোন দ্রব্যের দাম বাড়িলে উহার চাহিদা 
কমিয়া যার এবং দ্রাম কমিলে উহার চা'হদা বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ দ্রবোর দামে পরিবতন 
হইলে উহার চাহিদাতেও পরিবতন আসে। কিন্ত সকল দ্রব্যের ক্ষেত্রে দামে 
পরিবর্তনের হার ও চাহিদার পরিবর্তনের হার সমান হয় না। 
খুব দরকারী জিনিসের, যেমন, লবণের দাম বাড়িলেও চাহিদা 
কমিবে না, আবার লবণের দাম কমিত্ডে৪ উহার চাহিদা 
বিশেষ বাড়িবে না। কিন্তু অনেক বিলাস-সামশ্রী আছে, যেমন__ন্সো, পাউভার, 
ফাউণ্টেন পেন প্রভৃতি_ইহাদের ক্ষেত্রে দাম একটু কমিলেই লোকে উহা! বেশি 
পরিমাণ কিনিতে থাকে, আবার দাম একটু বাড়িলেই কেন খুব বেশি কমাইয়! দেঁয়। 


চাহিদার । রেখাকে সাধারণত অবিচ্ছিন্ন (০9,0193905) একটি রেখারূপে আকা হয়, ষেন একই 

ভাবে উহা নামিয়। আসিতেছে, মধো কোন খাঞ্জ বা ভাঙাচোবা নাই। বাস্তবে কোন দ্রব্যের জগ্য 

চাহিয়া প্ররূপ না-ও হইতে পারে। তবে আলোচনার ও বিপ্লেষণের সুবিধার জন্চ এইরূপ আকা 
-হুইয়া থাকে । 


চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা 
কাহাকে বলে, 


চাহিদ! ৰ 31 


দামে পরিবর্তনের হারের সহিত চাহিদ্রার পরিবর্তনের হারের অন্থপাতকে 
ধনবিজ্ঞানের ভাষায় চাহিদার দাযগত স্থিতিস্থাপকতা ( 611০5-61856101 ০৫ 
46070170 ) বলে। বলা চলে, 


চাহিদার স্থিতিস্থাপকত15 চাহিদার পরিবর্তনের হার 


পস : সপ 


দামে পরিবর্তনের হার , 
অধ্যাপক মারশ্শালের ভাষায় ৮[106 21285610105 ০06 067209100 15 2. 10022.57716 
40£ 002 165120152 01781752 1) 20700156 001019560 11) 125001152 00 


8 12180156. 0102066 10 001102 00. ৪. £15210 46100170 001৮2” অপর এক 
অর্থনীতিবিদ বলিয়াছেন, +“[705 21975010165 0£ 06009810026 210510110০2 07. 


81 2) 00006, 19 0100 71010111018] 509052 ০0£ 202001907701:0119590 


17) 7:25/07050 1০0 4. 90791] 01721766 11) 07010, 01106 05 01১ 0:9200- 
1029] 0191066 1] [91102.৮ 


(দামে পরিবর্তনের হার ও চাহিদায় পরিবর্তনের হার বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সমান 
নয়। দামে অল্প একটু পরিবর্তন চাহিদায় খুব বেশি বা খুব কম পরিবর্তন আনিতে 
পারে । ) যে-হারে দাম-পরিবর্তন হয়, যদি ঠিক একই হারে চাহিদায় পরিবর্তন ঘটে, 
তবে তাহাকে সমহার স্থিতিস্থাপক চাহিদা (70016-914501010 0£ 02]1010 ) বল 
লয়। দাম-পরিবর্তনের হারের তুলনার চাহিদায় অধিক হারে পরিবর্তন ঘটিলে তাহাকে 
স্থিতিস্তাপক চাহিদা (919360 6799:)0 ) বলা হয়। (দ্রাম-পরিবর্তনের হারের 
তুলনায় যদি চাহিদাঁয় পরিবতনের হার কম হয়, তবে তাহাকে অস্থিতিস্থাপক 
চাহিদ1 ([06195010 06709130 ) বলা হয়। 





যেমন, শতকরা 5% হারে দাম 
পরিবতনের ফলে' ঠিক যদি 5% হারে চাহিদার পরিবততন ঘটে, তবে তাহাকে সমহার 
স্থিতিস্থাপক চাহিদা বল] হইবে, এই ছুই পরিবর্তনের অন্ত্রপাত একের সমান । 
যদি 5% হারে দাম-পরিবর্তনের ফলে ইহা হইতে অধিক, যেমন 7% হারে চাহিদায় 
পরিবর্তন হয়, তবে তাহাকে স্থিতিস্থাপক চাহিদ্1 বল] হয়, এই ক্ষেত্রে দুই পরিবর্তনের 
হারের অনুপাত একের অধিক |. অপর দিকে(দাম 5% পরিবর্তনের ফলে, ইহা হইতে 
কম, যেমন 0% হারে পরিবর্তন ঘটিলে তাহাকে অস্থিতিস্থাপক চাহিদা বল! যাইতে 
পারে, উভয় পরিবর্তনের হারের অন্ুপাত এক হইতে কম। 


ইহা! মনে রাখিতে হইবে, কোন ত্রব্যের জন্য চাহিদা-রেখার উপরস্থ বিভিন্ন বিন্দুতে 


চাহিদা-রেখার প্রত্যেক চাহিদার স্থিতিস্থাপকত৷ পৃথক্‌ হইবে | দাম 5 টাকা হইতে কমিষ্া 


বন্দর সিতিস্থাপকতা 4 টাক! হইলে দ্রব্যটির চাহিদা যে-হারে পরিবততিত হইবে, দাম 
পৃথক. কারণ রেখার 


চাল প্রতিটি বিন্দুতে 4 টাকা হইতে 3 টাকা হুইলে চাহিদার পূরিমাণ সম্পূর্ণ অন্য হারে 
ব্লাইতেছে পরিবতিত হইতে পারে. কারণ চাহিদ-রেখার ঢাল (91029) 


সি 


খা 
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প্রতিটি বিন্দুতেই বর্দলাইতেছে। স্থতরাং একই চাহিদা-রেখার প্রতিটি বিন্দুর এক 
একটি নিজস্ব স্থিতিস্থাপকত আছে (70901035 185610165 )। 

পরিমাপ-পন্ধতি (1০001 ০? 100695772072126) 2 অধ্যাপক মার্শালের! 
ভাষায় 4“7)2 212501019 (0: 1250010515211555 ) 01 02172218010 ৪. 100211061 
15 5620 01 51021] 2,000101175 25 0122 2:0002176 0210791)0690. 11)0128525. 
00001. 01116010101: 9. 51520 17155. 1 01:1০. অর্থাৎ দীম-প্রভাবের তীব্রতা 
ব। চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা৷ পরিমাপ করার উপায় হইল দাম-পরিবর্তনের ফলে দ্রব্যটির 
বিক্রয় হইতে বিক্রেতাদের মোট বিক্রয়লন্ধ অর্থ বা মোট রেভিনিউর (70621 
০০0০ ) পরিমাণ কিব্ূপভাবে পরিবতিত হইতেছে, তাহ লক্ষ্য করা। একটি 
নিদিষ্ট দামে বাজারের সকল ক্রেত। মিলিয়! উহ ক্রয় করিবার জন্য মোট যে পরিমাণ 
অর্থ ব্যয় (7:0চ৪] 0৫025 ) করেন তাহাকে, অর্থাৎ এ দামে সকল বিক্রেতাদের মোট 
বিক্রয়লন্ধ অর্থকে, মোট রেভিনিউ (111002] 1০ড৮10০ ) বলে। দাম-পরিবর্তনের 
দরুন চাহিদার পরিমাণে পরিবর্তন ঘটিলে তাহার ফলে সেই ভ্রব্যটির মোট রেভিনিউর 
পরিমাণেও পরিবর্তন হয়। 

এই মৌট রেভিনিউর পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া কোন দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা। 
পরিমাপ কর! চলে। যেমন ধর] ষাউক, ' 


দাম (প্রতি পাউও) চাহিদ মোট রেভিনিউ 
5 টাকা 1000 পাউগ 5000 টাকা 
4 , 1250 , 5000 , 
2 ৯ 2500 » 5000 » 


এই ক্ষেত্রে দামে পরিবর্তনের ফলে মোট রেভিনিউতে কোনরূপ পরিবর্তন আমিল 
না, ষদিও চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা৷ সমহারবিশিট । অপরপক্ষে, ধরা! যাউক, 


দাম (প্রতি পাউণড) চাহিদা মোট রেভিনিউ 
5 টাকা 1000 পাউগু এ 5000 টাকা 
4, 1500 , 6000 ৯ 
ও 2200 , 6600 » 


এক্ষেত্রে দাম-গঁরিবর্তনের হার হইতে চাহিদার পরিবর্তনের হার বেশি। তাই 
দাম বাঁড়িলে চাহিদা উহ] অপেক্ষা অধিক হারে কমিয়া যায়, মোট রেভিনিউও কমে। 
দাম কমিয়৷ গেলে উহা। অপেক্ষা অধিক হারে চাহিদা! বাড়িয়া যায়, মোট রেভিনিউও. 
বৃদ্ধি পায় । এক্ষেত্রে চাহিদাও স্থিতিস্থাপক | কিন্তু যদি এইক্প ঘটে ঃ 


উৎপাদনের উপাদ্দানসযূহ 


যদি অন্তান্ত উপাদানকে বাড়ানো ষায় তাহা হইলে উতৎপাদন-ধারায় পরিবর্তনীয় 
াাহাহযার উপাদানের সাহায্য করার ক্ষমতা বা উহার প্রদ্ধান-ক্ষমতা। ক্রমে 
গড় ও প্রান্তিক কমিয়া৷ আসিতে থাকে । অর্থাৎ যে উপাদানের নিয়োগ বাড়ানো 
রা ক্রমশঃ হইতেছে তাহার উৎপাদন-ক্ষমতা। ক্রমশ কমিয়া আসে । জমির 

| পরিমাণ স্থির রাখিয়। শ্রমিকের সংখ্যা! বাড়াইলে কিভাবে শ্রমিকের 
প্রান্তিক ও গড় উৎপাদন-ক্ষমত হাস পায়, নিচের তালিকায় তাহ! দেখানে। হইতেছে । 
জমির পরিমাণ 1 বর্গ কিলোমিটার ধর! হইয়াছে উহা] স্থির উপাদান। 








শঅমিকের পরিমাণ 'মেট ধান উৎপাদন, ূ শমিক-গ্রতি গড় শ্রমিক-প্রতি গড় 
1. মণরের হিদাবে : উৎপাদন, মণের হিসাবে | উৎপাদন, মণের হিসাবে 
ঠা ূ 80 50 
2 ূ 160 1] 
3 ৰ 285 125 
4 ৰ 400 115 
5 500 100 
ঢ 582 82 
৮ ন 630 48 
&. 656 26 
ও 656 0 
10 650 --€ 





মোট উৎপন্ন খদ্রব্যকে শ্রমিক-সংখ্য দিয়া ভাগ করিলে শ্রমিক-পিছু গড় উৎপাদনের 
পরিমাণ পাওয়া যাঁয়। 5 জন শ্রমিক পর্যস্ত গড় উৎপাদন বেশি, তাহার পর উহা 
কমিয়া যাইতেছে । 
একজন অধিক শ্রমিক নিয়োগ করিলে মোট উৎপাদন যতটুকু বৃদ্ধি পায় তাহা 
শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদ্দন। 4 জন শ্রমিক পর্যস্ত প্রান্তিক উত্পাদন বাঁড়িতেছে। 
তাহার পর উহা! কমিয়। যাইতেছে । 
] হইতে 4 জন শ্রমিকের নিয়োগ পর্যন্ত ক্রমবর্ধমান হারে উত্পাদন বাড়িতেছে। 
তাহার পর ক্রমহ্াসমান নিয়মের প্রভাব শুরু হইয়াছে। ইহার 
গড় ও প্রান্তিক উদ্ধ কারণ হইল যে, 1 জন, 2 জন, 3 জন, 4 জন শ্রমিক ওই জঙ্গি 
ব্যরই বৃদ্ধি পাইতেছে 
ক্রমে আরও ভালভাবে চাষ করিতে পারায় প্রত্যেকটি শ্রমিক 
নিয়োগের ফলেই প্রাস্তিক ও গড় উৎপাদন বাড়িতেছে। কিন্ত 5 জনের বেশি, 
অ-_4 
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হইলেই জমির নির্দিষ্টতার দরুন শ্রমিকের প্রদান-ক্ষমতা কমিতেছে ; তাই মোট 
উৎপাদন-বৃদ্ধির হারও ক্রমহ্।সমান। শ্রমিকের গড় ও প্রাস্তিক উৎপাদন-ক্ষমতা! 
উভয়ই কমিতেছে। 


যখন উভয়ই বাড়ে, তখন প্রাস্তিক উত্পাদন গড় হইতে বোশ (2 হইতে 4 পধস্ত )) 
যখন উভয়ই কমে, তখন প্রান্তিক উৎপাদন গড় হইতে কম (6 হইতে 10 পর্যন্ত) 
্থতপ্নাং ভ্রমহাসমান প্রতিদানের নিয়মকে নিম্নলিখিতভাবে ব্যাখ্যা কর] যায় £ 

"কোন উপাদ্দান-সম্মিলনে যদি একটি উপাদানের পরিমাণ ক্রমে বুদ্ধি কর] যায়, 
তাহা হইলে, একটি নিদিষ্ট স্তরের পরে প্রথমে সেই পরিবর্তনীয় উপাদানটির প্রান্তিক 
উৎপাদ্দন-ক্ষমত ও পরে তাহার গড় উৎপাদন-ক্ষমতা উভয়ই কমিতে থাকে ।৮ 


আম 


€তভ1 ([0০2171610 ) 9 বিনিময়ের জন্বা দ্রব্যসামগ্ী বা কার্ধাদি উৎপাদনে 
নিযুক্ত মানুষ কর্তৃক প্রদত্ত শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমকে শ্রম বলা হয়। অধ্যাপক 
মার্শাল শ্রম বলিতে বুঝিয়াছেন “আস 2:2161018 0৫6 10100 01 7০9৭ 11)001:50-)6 
81015 01 ড/1)0115 আ10]) 2 ৬16 69 90122 £0900. 00101 00210 002 101525016 
0217590. 20]া) 00০ 10115” এই সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, (ক) ইহ! 
মানুষের পরিশ্রম হইতে হইবে । জীবজন্তর পরিশ্রমকে ধনবিজ্ঞানে শ্রম বলা চলে না। 
(খ) এই শ্রম শারীরিক বা মানসিক উভয় প্রকারের হইতে পারে। (গ) নিছক 
আনন্দ পাওয়া এই শ্রমের উদ্দেশ্য নয়, বিনিময়ের উপযোগী ভ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনে নিযুক্ত 
শ্রমকেই ধনবিজ্ঞানে শ্রম বল! চলে। আনন্দের জন্য ফুলবাঁগানে কাজ করিলে তাহ। 
শরম নহে, কিন্তু মালী অর্থের বিনিময়ে সেই একই কাজ করিলে তাহা৷ শ্রম 


শ্রমের বৈশিষ্ট্য ( 01081:7,06210150105 ) 9 উপাদ্দান হিসাবে আমের কয়েকটি 
বৈশিষ্ট্য আছে £ (ক) শ্রমিক হইতে শ্রমকে পৃথক্‌ করা চলে না। যদি শ্রমিক 
শ্রম বিক্রয় করে তাহা হইলেও শ্রমশক্তির উৎস "তাহার শরীর সে নিজের নিকটেই 
রাখে । অধ্যাপক মার্শালের ভাষায় 471১6 01121 96115 1015 701] 7006 1)6 
171709616 1669175 1715 01 01:00. এই বৈশিষ্ট্যের উল্লেখযোগ্য ফল হইল 
যে, অন্যান্ত উপাদানের মালিক যত খুশি উপাদানের উপর মালিকানা স্থাপন করিয়া 
আয় বাড়াইতে পারে, কিন্তু শ্রমকে পৃথক কর! চলে না বলিয়৷ শ্রমিক তাহা পারে না। 
(থ) কোথাও শ্রম বিক্রয় করিতে হইলে শ্রমিককেও সেই স্থানে উপস্থিত হইতে.হয়। 


শ্রম 9] 


শ্রমিক নিজে উপস্থিত না হইয়া শ্রম করিতে পারে না। এই বৈশিষ্ট্যের ফলে অন্যান্য 
উপাদানের তুলনায় শ্রমিকদের চলনশীলত (7720৮111 ) অপেক্ষাকৃত কম থাকে । 
(গ) কাজ না করিয়া শ্রমশক্তি জমাইয়1 রাখা যায় না। একটি দিন কাজ না করিলে 
লেই দিনটি আর ফিরিয়া আসে না, অন্যদিন বেশি কার্জ করিলেও পূর্বের দিনটি 
শ্রমিকের নিকট লোকসান হইয়া! যায়। এই বৈশিষ্ট্যের দরুন মালিকের! শ্রমিকদের 
অনেক সময়ে কম মজুরিতে কাজ করাইতে পারে এবং মালিকদের সহিত দরকষাঁকষির 
ব্যাপারে শ্রমিকদের অন্থবিধা হয়। (ঘ) দেশে শ্রমিকের যোগান অতি ধীরে ধীরে 
পরিবতিত হয়। জন্মহার, কারিগরি শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা! প্রভৃতির দ্বারা শ্রমিকের 
যোগান প্রভাবান্বিত হয়, স্ৃতরাং শ্রমিকের যোগান বৃদ্ধি দ্রুতগতিতে হওয়া সম্ভব নয়। 
শ্রমিকের যোগান শীঘ্র কমেও না; কারণ, শ্রমিকেরা সহস) একটি কাজ ছাড়িয়া অন্ত 
কাজে যাইতে চাহে না বা হঠাৎ দেশে জন্মহার কমিয়াও যায় না। (ও) কেয়ার্নক্রস্‌ 
বলেন যে, শ্রমিকের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল বুদ্ধি ও বিচারশক্কি । তাহার মতে পরিশ্রম 
ও খাটুনি হইল যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য, উহা সর্বক্ষণ অবিরাম চলিতে পারে। কৃষিপ্রধান 
সমাজেও ঘোড়া ও গক্ুতেই প্রধানত খাটুনির কাজটা করিয়া! দেয়। যে কাঁজে কোন 
বুদ্ধির প্রয়োজন নাই, নিছক খাটুনি, তাহ! মূলত যান্ত্রিক ধরনের এবং ক্রমশ যন্ত্রের 
সাায্যে সে কাজ সম্পন্ন হইতেছে । কিন্ত মানুষের মনের কাজ বা বুদ্ধির কাজ যন্ত্রের 
দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে না। যন্ত্রকে চালাইবার উপযোগী বুদ্ধি বা বিচারশক্তি 
শ্রমের অঙ্গ বলিলেও চলে। 


ম্যালথুসীয় তত্ত্ব (1175 1421015121)1152015 01 চ00176107))% 


বিজ্ঞান ও ্ীংস্কৃতির স্বর্ণযুগ উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় গোড়ার দিকে 1798 সালে 
ইংলগ্ডের টমাস রবার্ট ম্যালখাস নামে এক ধর্মযাজক [539 ০0. 0139 চ177)01016 
01 27015115150 85 10 27015 07০ (00016 17)01010200180 01 509০1965” নামক 
এক পুস্তক প্রকাশ করেন্ুএবং তাহার জনসংখ্যা সম্পককীয় তত্ব প্রকাশ করেন। 
তাহার মতে, ৮100 0০৬০া ০ 00008180102 15 1091166]5 £6262া (521) 
0০ 0০07০] 1 012 2810 00 01000102 ,5019519001506 101 061)” জনবৃদ্ধির 
প্রবণতা এত বেশি যে, প্রত্যেক দেশের জনসংখ্য৷ প্রতি 25 বৎসরের মধ্যে ছিপ 


* দেশের মোট সম্পদ্‌ উৎপাদনে শ্রম কি-পরিমাণ সাহায্য করিবে তাহা নির্ভর করে দুইটি বিষয়ের 
উপর- শ্রমিকের যোগান এবং শ্রমিকের দক্ষতা । দেশে শ্রমিকের যোগান নির্ভর ভরে তিনটি বিষয়ের 
উপর £ দেশের মোট জনসংখ্যা, জনসংখ্যার কত অংশ শ্রম বিক্রয় করিতে প্রস্তুত, প্রতিটি শ্রমিক গড় কত 
ঘণ্টা কাজ করে। জনসংখ্যা! কিসের উপর নির্ভর করে সেই বিষয়ে সর্বপ্রধান মত হইল ম্যালথুসীয় তত্ব। 


52 অর্থনীতি ও পৌরনীতি-_অর্থনীতি 


হইবার ঝোৌক দেখা যায়। দেশে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির হারের তুলনায় জনসংখ্যা 
বুদ্ধির হার সর্বদাই আঁধক থাকে । তাহার ভাষায় “178 0016 10010191) 7০00] 
খাদের ক্রমবৃদ্ধি 10001985251) ৪ 910 21100601021 18610 7; 1081 
তুলনায় জনসংখ্যার. 1117750]6 11901295295 11) 9. 0010] 60107600108] 18010 
অসবৃদধি তত 0101555 ৭106 220 102 9600 10110.” ব্রমহ্বাসমান 
গ্রতিদানের নিয়মের ফলে জমির যোগান সীমাবদ্ধ থাকার দরুন খাছ্যোপাদন 
দ্রুত এবং যথেচ্ছ হারে বাড়ান সম্ভব হই! উঠে না, কিন্তু জনসংখ্যা বাড়িতেই থাকে । 
তাহার মতে খাগ্যোত্পাদন বুদ্ধি পায় সমাস্তর অগ্রগতির হারে ( £10000600 
10816551020, যেমূন, 1১ 2, 3১ 4১5), জনসংখ্যা বাড়িতে থাকে জ্যামিতিক 
অগ্রগতির হারে (03601060010 01921555102, যেমন, 1, 2, 4) ৪১16. 01 
স্থতরাং কিছুকাল পরেই জনসংখ্যা অধিক হইয়! উঠে, খাগ্যোৎ্পারদন তাহার পিছনে 
পড়িয়া থাকে। ফলে ছৃভিক্ষ, মহামারী, অনশন, রাষ্ট্রবিল্লব ও গৃহবিবাদ শুরু হইয়। 
যায়। দেশের খাগ্ঘশশ্ত যে-পরিমাণ লোককে ভরণপোষণ করিতে সক্ষম তাহার 
অধিক লোকসংখ্যা নিঃশেষ হইয়। যায়, খাগ্য ও জনসংখ্যার ভারসামা পুনরায় 
ফিরিয়া আসে। আবার জনসংখ্যা বৃদ্ধির দৌড় শুরু হয় এবং কিছুকাল পরেই 
প্রকৃতির এই নিয়ম আবার উদ্ধত্ত জনসংখ্যার অবলুধ্ি ঘটাইয়। খাদ্যের সহিত উহার 
সমতা আনে। মানুষ যদি বিধাহ হইতে বিরত থাকে, সংযম অভ্যাস করে, তাহ! 
হইলে সে এরূপ ভয়াবহ ভবিষ্যতের হাত হইতে রক্ষা পাইতে 
পারে। যদ্দি সে এই সকল প্রতিষেধক পদ্ধতি (072521001৮০ 
০17০০19) গ্রহণ না করে, তবে প্ররুতি উদ্ধত্ত জনসংখ্যা কমাইবার জন্য নিজেই 
প্রত্যক্ষ পদ্ধতি (095101৬2 ০1১০০) গ্রহণ রাবির থাকে । মানু নিজের চেষ্টায় 
যদি জন্মের হার না কমাইয়। দেয়, তবে প্রকৃতি মৃত্যুর হার বাঁড়াইয়া খাগ্যোৎ্পাদন 
ও জনোত্পাঁদনের মধো ভারসাম্য রক্ষা করিতে থাকে । ম্যালথানের ভাষায় বলিতে 


প্রকৃতির প্রতিশোধ 


গেলে “3 10৬7 91 09011090010 ড৪1)101) 01925 10০00. 2০০০5১৪156০ €06 1165 
0107791] 03০ ০০0০6 0 00952 01160091 70০0৮৮০]5 1005 72 1551১ ০০021.” 
সমালোচনা (011601505 ) 5 (ক) এত প্রভাব সব্বেও, ইতিহাস কিন্তু 
ম্যালথাসের তত্বকে সর্বতোভাবে ভূল প্রমাণিত করিয়াছে । ঘটনার গতি দেখাইয়াছে 
যে, ম্যালথাস খাগ্োৎপার্দনদ ও জনোৎপাদন বুদ্ধির হার সম্বন্ধে অতিশয়োক্তি 
করিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব অগ্রগতি কৃষির ক্ষেত্রে নৃতন 
উৎপাদন-কৌশল ও যন্ত্রের প্রচলন করিয়। খাগ্যোৎ্পাদন বৃদ্ধির পথ স্থগম করিয়াছে । 
(খ) খাগ্যোৎপাদন ও জনোৎপাদন সম্পকাঁয় আঙ্কিক স্ত্রগুলিও বাস্তব জগতে সঠিক 


শরম 53 


বলিয়! প্রমাণিত হয় নাই; খাগ্যোৎপা্দন সমাস্তর অগ্রগতির হার অপেক্গ। দ্রুত লয়ে 
বৃদ্ধি পায়, জনোৎপাদনও জ্যামিতির অগ্রগতির হার অপেক্ষা ধীর লয়ে বৃদ্ধি পায়। 
(গ) তাহা। ছাড়। ক্যানান বলিয়াছেন যে, জনসংখ্য। বৃদ্ধির ফলে শ্রমিকের পরিমাণ 
বাড়ে, কষি ও শিল্পে ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের নিয়মও কার্যকর হইতে পারে । (ঘ) ইহ 
মনে রাখিতে হইবে, জনসংখ্যার সহিত প্রকৃত সম্বন্ধ শুধু খাছ্যোৎপাদ্দনের নহে, দেশের 
সকল প্রকার মোট সম্পদের । মোট সম্পদ্‌ বৃদ্ধি পাইলে জনসংখ্যার বৃদ্ধি কৌন ভয়ের 
নহে, যেমন, ইংলগ্ডের খাগ্যোৎ্পাদন জনসংখ্যার তুলনায় কম হইলেও ইংরাঁজদের 
জীবনযাত্রার মান যথেষ্ট উচু । সেলিগয্যান তাই বলিয়াছেন যে, জনসংখ্যার আল 
সমস্তা পরিমাঁণগত নহে, সুদক্ষ উৎপাদনের এবং স্ৃষম বন্টনের 
স্ৃতরাং বলা চলে, ম্যালথুসীয় জনসংখ্যাতত্ব গ্রহণের পক্ষে আজকাল কোন যুক্তি 
নাই। বরং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিশেষ করিয়া ইউরোপে, প্রধান সমস্তা হইল 
কি করিয়া জনসংখ্যার হাস ঠেকানো ধায়। জন্মনিয়ন্ত্রণ, স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার, অধিক 
ন্রাের বয়সে বিবাহ, বৃহৎ পরিবার প্রতিপাঁলনে অনিচ্ছা, জীবনযাত্রার ' 
ারাতার? মান উচুতে রাখার প্রচেষ্টা, সকল কিছু মিলিয়া জন্মহার 
_ বর্তমানের বাধা বটে হ্রাস করিয়! দিযবাছে। এশিয়ার বহু অনুন্নত দেশে, যেমন 
তঁবে ভবিধতের উদ্বস্ত শ 
ভারতে, বৈজ্ঞানিক উন্নতির ফলে মৃতাহার হাম পাইয়াছে, অথচ 
শিল্প।য়নের প্রাথমিক স্তরে জন্মহার অত্যন্ত অধিক রহিয়াছে । ফলে জনসংখ্য! 
বৃদ্ধির পরিমাণ খুবই অধিক, জীবনযাত্রার মানও অত্যন্ত নীচু। এই সকল দেশে 
এখনও প্রচুর পরিমাণে ম্যালথুলীয় তত্বের সমর্থক রহিয়াছেন এবং জনসংখ্যাঁধিক্য 
(০৮০:-১০/১৫126107) বাপ্তৰ সমস্তারূপে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে বাধা হইয়] 
দাড়াইয়াছে। 


সর্বোম্ত বা কাম্য জনসংখ্যার গত (171601:5 01 00100001 00001961017) 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে কার-সপ্তার্স ও ক্যানান কাম্য জনসংখ্যার তত্ব 
প্রচার করেন। এই তর্থেঁর উদ্দেশ্ঠ ছিল এমন একটি বৈজ্ঞানিক মান নির্ধারণ করা 
যাহার দ্বার দেশের জনসংখ্যা অর্থ নৈতিক উন্নতির পক্ষে উপযোগী ব। অন্থুপযোগী 
তাহার সঠিক বিচার করা যার । একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি দেশে যে-পরিমাণ জনসংখ্যা 
থাকিলে অর্থ নৈতিক কাজকর্ম এরূপ হয় যাহাতে অধিবাসীদের 

অনিকায লাগ. মাথাপিছু আসল আয় সর্বাপেক্ষা অধিক, তাহাকে কাম্য জনসংখ্যা 
- (০9000 00100126101) ) বলে। দেশের গুকৃত জনসংখ্যা 

যদি কাম্য জনসংখ্যা হইতে বেশি হয়, তাহা হুইলে মাথাপিছু আসল আয় কমিয়। 
যাইবে । এই অবস্থাকে জনাধিক্যতা (০5০-0900818001 ) বলা চলে। যদি দেশের 
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প্ররুত জনসংখ্য। কাম্য সংখ্যা হইতে কম হয়, তাহা হইলেও মাথাপিছ আসল আয় 
কমিয়া যাইবে । এই অবস্থাকে জন-অপৃর্ণত (810061-900180007) বল। হয়। 
কাম্য জনসংখ্যা দেশের সকল প্রকার সম্পদকে সর্বাণেক্ষা হষ্ুভাবে ব্যবহার 
করিতে পারে, যাহাতে মাথাপিছু আয় সর্বাধিক হয়। মনে 
নি রাখিতে হইবে ষে শ্রমবিভাগ, যন্ত্র উৎপাদন-কৌশল, প্রাকৃতিক 
সম্পদ্‌ ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞান, ধারণা এবং শিক্ষা-দীক্ষার পরিবর্তন 
হইলেই কাম্য জনসংখ্যা আর পূর্বের ন্যায় থাকিবে না, পরিবতিত হইয়া যাইবে । 
কাম্য বিন্দু তাই কোন স্থির বিন্দু নহে, পরিবর্তশীল বিন্দু। 


শ্রমিকের কর্মদক্ষত] (580০167০5 0£[800) £ কোন দেশে জাতীয় আয় 
কম কি বেশি হইবে তাহ! নিঞর করে দেশে মোট সম্পদ্‌ উৎপাদনের উপর। জাতীয় 
সম্পদ উৎপাদন করে দেশের শ্রমিকেরা, প্রাকতিক উপকরণের 
জাতীয় আয় প্রভাবিত 
হয় কর্মকুশলতার দ্বারা সহিত শ্রম মিশাইয়। ভ্রব্যসামগ্রী স্থ্টি করে। কতজন শ্রমিক 
দেশে নিযুক্ত আছে কেবলমাত্র তাহাই বিচার করিলে চলিবে না, 
প্রতিটি শ্রমিক কিবূপ নিপুণত] ও তৎপরতার সহিত যন্ত্রপাতি ও কলকক্জা চালাইতে 
পারে, সেই বিচারও করা দরকার । | রি 
শ্রমিকদের নৈপুণ্য ও কর্মকুশলতার সহিত তাহাদের উৎপাদনক্ষমতা। 
(1007000515 ) অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। শ্রমিকদের কর্মদক্ষতা প্রকাশ পায় 
তাহাদের উৎপার্দনক্ষমতাঁর মাধ্যমে । কর্মনৈপুণ্যের মাঁপকাঠিই 
কর্নকুশলতার পরিমাপ 
হয় গড় উৎপাদন. হইল তাহাদের উৎপাদনক্ষমতা। শ্রমিকের গড় কর্মকুশলতা 
ক্ষমতার হিসাবে বেশি হইলে অল্প শ্রমিকেও প্রভূত জাতীয় সম্পদ্‌ উৎপন্ন করিতে 
পারে। মনে কর দুইটি দেশের শ্রমিকসংখ্য। ও উপকরণের পরিমাণ সমান। একটি 
দেশের শ্রমিকেরা রোজ ৪ ঘণ্টা কাজ করিয়। গছে 1] জোড়1 কাপড় তৈয়ারি করে; 
অপর দেশে একই সময়ে তাহার। গড়ে 2 জোড়া কাপড় তৈয়ারি করে। তাহা হইলে 
দ্বিতীয় দেশটিতে জাতীয় সম্পদ্দের উৎপাদন নিশ্চয় বেশি হইবে। ওই দেশের 
শ্রমিকদের গড় উৎপাদনক্ষমতাও বেশি। 
শ্রমিকদের এই গড় উৎপাদ্নক্ষমতা৷ কিরূপে পরিমাপ করা যায়? দেশের সকল। 
শ্রমিক সমান দক্ষ নয়, তাই শ্রমিকদক্ষতার একটি সাধারণ মানদণ্ড হিসাব করিয়। 
উহার সাহায্যে দেশের সকল শ্রমিকদের দক্ষত। পরিমাপ করা 
7৯8 বাঞ্ছনীয় । এইক্সপ কোন মানদণ্ড পাইলে দেশের গড় ও মোট 
দক্ষতার ভাগডার আমর] পরিমাপ করিতে পারি। শ্রমিকের 


ক্ষেত্রে এই সাধারণ মানদণ্ডের ইউনিট হুইল একটি স্বাভাবিক-ইউনিট দক্ষতা 
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(0800151 506 ০৫ ৪9ি০৫5০)-- যেমন কোন একটি অনিপুণ শ্রমিকের 1 ঘণ্টা 
কাজের ফল। সেই কাজের ফলকে ব্বাভাবিক-ইউনিটের তুলনায় পরিমাপ করা 
সম্ভব। যেমন একজন ,অনিপুণ শ্রমিক যদি 1 ঘণ্টায় 2 খানা কাপড় তৈয়ারি করে, 
তবে যে শ্রমিক ঘণ্টায় 6 খান। কাপড় উৎপাদন করিতেছে, সে তিনজন অনিপুণ 
শ্রমিকের সমান। গড় উৎপাদন হইল প্রতি ঘণ্টায় 4 খানা কাপড়। এইভাবে বিভিন্ন 
স্তরের দক্ষতাসম্পন্ন শ্রমিককে একই হিসাবের মধ্যে আনিয়৷ দেশের মোট দক্ষতা 
পরিমাপ করাও সম্ভব? 


শ্রমিকের দক্ষত1 কিসের উপর নির্ভর করে? শ্রমের দক্ষতার প্রধান ভিত্তি 
হইল শ্রমিকের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক স্বাস্থ্য ও শক্তি। ইহা ছাড়। 
মালিকের দক্ষতা, কাজের অবস্থা (০01001000০6 01] ) 
ভিত দ্তার প্রধান ও প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রভৃতি কতকগুলি বিষয়ের উপরও ইহ! 
নির্ভরশীল । শ্রমিকের কর্মকুশলতার বা দক্ষতার প্রশ্নটিকে দুইদিক 
হুইতে বিচার করিতে হইবে । যথা-শ্রমিকের কর্মদক্ষত| (0০০/] ০1 011) ও 
কর্মপ্রবৃত্তি (চ্/1]] ৮০ *০]:১। শ্রমিকের কর্মক্ষমতা্গ্ীন৷ বিষয়ের উপর নির্ভর করে, 
তাহার মধ্যে প্রধান হইল শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও শারীরিক শক্তি । 
জীঙনযাত্রার মান ও 
মজুরি আরার স্বাস্থ্য ও শারীরিক শক্তি অনেকাংশে নির্ভর করে মজুরি 
ও জীবনষাত্রীর মানের উপর । গড়পড়তা একজন ইউরোপীয় 
শ্রমিক যে ভারতীয় শ্রমিক হইতে দক্ষতর ইহার একটি কারণ হইল, তাহার জীবনযাত্রার 
মান উন্নততর । 
শ্রমিকের দক্ষতার নির্ণায়ক আর একটি প্রধান উপাদান হুইল শিক্ষা। সাধারণ 
শিক্ষ। শ্রমিকের বুদ্ধিবৃত্তি বিকশিত করে ও জীবন সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গি 
উর প্রসারিত করে এবহুকারিগরী শিক্ষা (62010701091 20108601010) 
তাহাকে সুদক্ষ কর্মীতে পরিণত করে। নৈতিক শিক্ষা তাহাকে 
সৎ, স্বাবলম্বী ও আত্মমধানক্িম্পন্ন করিয়া! তোলে । বর্তমানে উৎপাদনের যন্ত্রপাতি ও 
পদ্ধতি ইত্যাদির এত উন্নতি ঘটিয়াছে যে কারিগরী শিক্ষ। ভিন্ন কোন রকমে অগ্রসর 
হওয়া অসম্ভব । 
যে পারিপাশ্বিক অবস্থা ও শতাবলীর মধ্যে শ্রমিক কাঁজ করে তাহাও তাহার 
ঠকর্তাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। স্বাস্থ্যকর পরিবেশ থাকিলে, কাজের 
সময় অত্যন্ত দীর্ঘ না হইলে, ইউনিয়ন গড়া ও অন্তান্ত গণতান্ত্রিক 
অধিকারের অন্তিত্ব থাকিলে এবং সর্বোপরি সস্তোষজনক মজুরির 
ব্যবস্থা থাকিলে শ্রমিকের দক্ষত1 বহুগুণে, বাড়িয়া ষায়। পক্ষাস্তরে এই সমস্ত 


পারিপার্থিক অবস্থা 
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সবযোগ-স্থবিধার অভাবে শ্রমিকের দক্ষতা বহুলাংশে হাঁস পায় । প্রসঙ্গত স্মরণ রাখ! 
প্রয়োজন, শ্রমিকদের মধ্যে কাজ সম্বন্ধে যত বেশী ইচ্ছা ও উৎসাহ জাগানো যাইবে, 
ততই শ্রমিকের উৎপাদনক্ষমতা৷ বৃদ্ধি পাইবে। এইজন্ত প্রয়োজন, জীবনধারণের 
উপযোগী মজুরি, কাজের স্থায়িত্ব এবং উন্নতির নিশ্চয়তা । পরিচালন। কার্ষে শ্রমিকের 
অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা, বেকারী বীমা এবং বার্ধক্য বাম প্রভৃতি সামাজিক নিরাপত্তা 
ব্যবস্থার (50০19] 52০01109 ডিবি প্রচলন শ্রমিকশ্রেণীর কর্ম করিবার 
প্রবৃত্তিকে বাড়াইয়! তোলে । 
মালিকশ্রেণীর উপর শ্রমিকের কর্মদক্ষতা নির্ভরশীল । মালিক যদি উন্নত ধরনের 
যন্ত্রপাতি ও উৎপাদন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন, যথাসম্ভব বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতিতে শ্রমবিভাগ সংগঠিত করেন তাহা হইলে শ্রমিকের 
কর্মক্ষমতা অনেকগুণে বাঁড়িয়৷ যাইবে । 
শ্রমিকের কর্মক্ষমতার নির্ণায়ক হিসাবে উপরে উল্লিখিত কারণসমূহ ছাড়াও 
আরও ছুই একটি কাঁরণ রহিয়াছে । যেমন-_-জলবায়ু, জাতিগত বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি । 
জলবায়ু যে"কিয়দ্ংশে শ্রমিকের কর্মক্ষমতাকে প্রভাবিত করে 
তের ও এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অত্যন্ত গরম, কনকনে শীত 
অথবা স্ততর্সেতে আবহাওয়া? শ্রমিকের কর্মক্ষমতা কমাইয়া 
দেয়। নাঁতিশীতোষ্ আবহাওয়াই কর্মক্ষমতার পক্ষে সর্বাপেক্ষা অন্থকৃল। 
কেহ কেহ মনে করেন যে জাতিগত বৈশিষ্ট্যের উপর শ্রমিকের কর্মদক্ষতা 
বহুলাংশে নির্ভর করে। কারণ, তাহাদের মতে দেহিক শক্তি ও মানসিক দৃঢ়তা 
প্রধানত জাতিগত বৈশিষ্ট্যের ফল। অবশ্ঠ অনেকে এতটা চরম মত গ্রহণ ন। করিলেও 
এই বিষয়ে একমত যে-শারীরিক শক্তির সঙ্গে অন্তত আংশিক ভাবে হইলেও জাতিগত 
বৈশিষ্ট্যের (10191 0009116155 ) একটা সম্পর্ক আছে। যেমন পাঞ্জাবীর৷ সাধারণত 
শারীরিক দিক হইতে অধিকতর শক্তিশালী । 
শ্রমবিভ্ভাঙী (1015151019 0£ [81000 ) £ আধুনির্ককালের উত্পাদন ব্যবস্থায় 
কোন ব্যক্তি নিজে কোন একটি ভ্রব্য উৎপাদনের সম্পূর্ণ ধারা বা সকল স্তরের কাজ 
করিতে পারে না । নিজে গাছ কাটিয়া তক্তা বান।ইয়া সেই তক্তা হইতে চেয়ার, 
টেবিল তৈয়ারি করা এবং উহ! পালিশ করা--উতৎপাদনের এইরূপ 
ই কাধাকে সকল ধার] বা সকল স্তরের কাজ আজকাল কেহ একা করিতে 
পারে না। প্রথম হইতে শেষ পর্যস্ত কোন দ্রব্য উৎপাদনের মোট 
কাঁজকে বিভিন্ন স্তর বাঁ বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করা হয়। কেহ সারাজীবন গাছ 
কাটে, কেহ বাঁ উহা হইতে তক্তা বানায়, কেহ সেই তক্তা হইতে চেয়ার, টেবিল 
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তৈয়ারি করে, আবার কেহ বা শুধুমাত্র পালিশ করিয়া দিন গুজরান করে। ভ্রব্য 
উৎপাদনের সম্পূর্ণ ধারাটি ওইরূপ ত্যরে ত্তরে বিভক্ত হওয়া এবং এক একদল লোক 
কর্তৃক কেবল এক একটি অংশ সম্পূর্ণ করাকে শ্রমবিভাগ বলে । 
এই শ্রমবিভাগের দরুন সমাজে বৃত্তি-বৈশিষ্ট্য বা বিশেষায়ণ (5060191159607) ) 
দেখা দিয়াছে । মোট উৎপা্ন-ধারাকে ছোট ছোট অংশ .বিভক্ত করা হইলে 
নর একজন শ্রমিক ছোট একটি অংশের কাজ করিতে থাকে । ইহার 
রা ফলে সেই বৃত্তিতে কাজ করা শ্রমিকটির মজ্জাগত হুইয়! পড়ে, 
| সে উহাতেই অভ্যন্ত হইয়া উঠে। এইরূপ বিভিন্ন ধরনের বৃত্তি- 
বিভাগ বাঁ বিশেষায়ণ দেখ! দেয়। 
আদিম সমাজে যখন কোন শ্রমবিভাগ ছিল না তৃথন প্রত্যেকটি ব্যক্তি, পরিবার.বা 
'গোঠী ছিল হ্বয়ংসম্পূর্ণ। স্থতরাং বিভিন্ন ব্যক্তি, পরিবার বা গোষ্ঠীর মধ্যে সহযোগিতার 
| কোন প্রয়োজন ছিল না। পরবর্তীকালে যখন সমাজে শ্রমবিভাগ 
সহযোগিতা দেখা 
িতেরারা দেখা দেয়, তখন বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন কাজে তাহাদের সম্পূর্ণ 
সময় ও শক্তি ব্যয় করিতে থাকে । ইহার ফলে বিভিন্ন অংশে 
নিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে সহযোগিতা অবশ্ঠ প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে। চাষীর ধান না 
হইলে তাতীর চলে না.) আবার তাতীর কাপড না হইলে চাষী অচল হইয়1 পড়ে। 
শ্রমবিভাগ প্রসার লাভ করার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ফল বাঁ প্রভাব হইল বিনিময় । 
শ্রমবিভাগ হওয়ার দরুনই বিনিময় অবশ্তস্তাবী হইয়া উঠে। তাতী সারাদিন ধরিয়া 
কাপড় তৈয়ারি করিল; চাষী মাঠে শশ্ত উত্পাদন করিল 
শমবিভাগের ফল ৃ 
হইল বিনিময় ১. তাতী তাহার কাপড়ের বিনিময়ে চাল পাইবে চাষী তাহার 
চালের বিনিময়ে কাপড় পাইবে। তাই বল। চলে যে, শ্রমবিভাগ 
সফল হইতে পারে ষদি উপযুক্ত বিনিমুয়-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠে। 
মনে রাখা দরকার যে, কোন ভ্রব্য উত্পাদনের ধারাতে শ্রমবিভাগ কতণ্‌র 
. প্রসারিত হইবে তাহ শ্ট্্ভির করে সেই দ্রব্যটির বাজার বড় কি ছোট উহার উপর | 
বাজার প্রশস্ত বা বড় হইলে, বেশি দ্রব্য তৈয়ারি করিতে শ্রমবিভাগের প্রনার 
ঘটাইতে হয়, অর্থাৎ উৎপাদন ধারাকে আরও ছোট ছোট অংশে 
শ্রমবিভাগের প্রসার বিভক্ত করিয়া ফেলা দরকার। শ্রমবিভাগ প্রসারিত হইলে 
রন দক্ষতা বাঁড়ে, নান। প্রকারে ব্যয় হ্রাস পায় এবং অতি ভ্রুত বেশি 
পরিমাণ উৎপাদনের ভিত্তি গড়িয়া উঠে। ভ্ত্ব্যটি বেশি বিক্রয়ের 
সম্ভীবন। না থাকিলে, অর্থাৎ বাজার বড় না হইলে তাই শ্রমবিভাগ প্রসার কর! সম্ভব 
হইয়। উঠে ন|। 


58 অর্থনীতি ও পৌরনীতি-_অর্থনীতি 


একটু লক্ষ্য করিলে শ্রমবিভাগের বিভিন্ন ধরন দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীনকালে 
পুরুষ ও স্ত্রীলোকের মধ্যে একরপ শ্রমবিভাগ প্রচলিত ছিল। সেইরূপ শ্রমবিভাগকে 
আদিম শ্রমবিভাগ বলে। মহাভারতে দেখা যায় পাও্পুত্রর! যুদ্ধবিগ্রহ .ও খাগ্ঠি সংগ্রহ 
হিরা করিতেন এবং দ্রৌপদী ঘরে বসিয়া রান্না করিতেন। ক্রমে 
বিডি সমাজে বৃত্তিবৈশিষ্ট্য বা বিশেষায়ণ দেখা গেল। উহার নাম হইল 
সরল শ্রমবিভাগ । একদল লোক ছিল কামার, একদল কুমার, 
কেহ তীতী, কেহ বা চাষী__পুরুষ-পরম্পরায় তাহার নিজ নিজ বৃত্তি অন্থুসারে কাজ 
করিয়া যাইত। এরূপ বৃত্তিবিশেষায়ণের ফলে আমাদের দেশে বর্ণাশ্রম ধর্ম গ্রতিষিত 
হয়। কোন বিশেষ দ্রব্য উৎপাদনের সমগ্র ধারা লোকেরা নিজেরাই সম্পন্ন করিত 
বলিয়া ইহাকে বলা হয় সরল শ্রমবিভাগ (512012 0151510]7. 0£ 19100] 01 
01515101) 1760 00101166 10109055595 )। কিন্তু আধুনিক কালে আমরা দেখিতে 
পাই যে একটি ভ্রব্য-তৈয়ারীর মোট ধারা বহু ছোট ছোট অতশে ভাগ হইয়াছে, এক 
একটি অংশে এক একদল লোক কাজ করে, সম্পূর্ণ দ্রব্যটির অক্তিক্ষুত্র একটি অংশ 
উৎপাদন করিয়া লোকে উহার বিনিময়ে অর্থ উপার্জন করে। উৎপাদনের ধারাকে 
ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করিলে প্রতি অংশের উৎপন্ন দ্রব্যই অসম্পূর্ণ, কেবলমাত্র * 
শেষ অংশে উহ1 সম্পূর্ণ দ্রব্যে পরিণত হয়। ইহাকে তাই বলে জটিল শ্রমবিভাগ ব। 
অসম্পূর্ণ অংশে বিভাগীকরণ (০010016স 01515101. 0£ 19000 0: 015151078 
1100 11001019166 [01:0025525 ) | তাহা ছাড়। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলও বিশেষ 
বিশেষ দ্রব্য উৎপাদন করিতে দক্ষ হইয়৷ উঠিতেছে। স্থইজারল্যাণ্ড ভাল ঘড়ি উত্পাদন 
করে, বাংলা দেশ ভাল পাটজাত দ্রব্য ও চা উৎপাদন করে। মিশত্ু উৎকষ্ট তুলা 
উৎপাদনে পারদর্শী হইয়। উঠিয়াছে। ইহাকে বলে আঞ্চলিক শ্রমবিভাগ (67016010151 
. 01515101801 12100 )। | 
শ্রমবিভাগের সুবিধা ও অস্ুবিদা ( £১0৮91)09£69 2100 0198091009895 
01115151018 01 ],20001 ) 2 “৬/০210) ০1 1ব861০7৩৮নামক বিখ্যাত পুত্তকে 
আযাভাম স্মিথ বলিয়াছিলেন যে, শ্রমবিভাগ না থাকিলে উৎপাদন বেশি হইতে পারে 
না। কোন শ্রমিক একা উৎপাদনের সকল অংশ করিতে গেলে দিনে একটি কি দুইটি 
উৎপাদন প্রত আলপিন তৈয়ারি করিতে পারে । কিন্তু উৎপাদনের ধারা ছোট 
পরিমাণ বাড়ে ছোট অংশে বিভক্ত -করিয়। মাত্র দশজন শ্রমিক দিনে চল্লিশ 
হাজারের বেশি পিন গ্রস্থত করিতে সক্ষম হয়। তাই আধুনিক কালে সমাজের প্রায় 
গ্রতিটি দ্রব্যের উৎপাদন বিপুল পরিমাণে বাড়িয়। গিয়াছে । কতকগুলি স্থবিধা পাওয়। 
যায় বলিয়াই শ্রমবিভাগের ফলে উৎপাদনের পরিমাণ এত বেশি বাড়িতে পারে । 
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শ্রমবিভাগের প্রথম স্থবিধা হইল যে, শ্রমিক অল্প একটু কাজে নিজেকে নিরস্তর 
ব্যাপৃত রাখে বলিয়। তাহার দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। অল্প একটু 
টা অংশের কাজ ক্রমাগত করিতে থাকিলে এই কাজ অভ্যাসে 
পরিণত হয়, সেই কাজের খুটিনাটি সকল কিছু শ্রমিকের জানা। 
হইয়া যায়। শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ে, ফলে মোট উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি 
পায়। 
ইহার দ্বিতীয় সুবিধ। হইল, নিজের ঝৌক ও পছন্দ অন্যায়ী ব্যক্তিকে কাজকর্মে 
নিয়োগ করা যাঁয়, ফলে উন্নত ধরনের দ্রব্য এবং বেশি পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন সম্ভবপর 
হইয়া থাকে । সকল লোক সকল কাজ করিতে পারে না, কোন কোন ধরনের কাজে 
কোন কোন ব্যক্তির বিশেষ ঝোঁক দেখা যায়। কেহ যন্ত্রপাতি চালাইতে পছন্দ 
করে, কেহ-বা চারুশিল্পের প্রতি স্বাভাবিক ঝোক লইয়া বড় 
28 হইয়াছে । শ্রমবিভাগের প্রসার হইলে নানা ধরনের কাজকর্ম 
কাজ পায় স্ষ্টি হয়) প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের ঝোঁক অনুযায়ী কাজ পাইবার 
স্যোগ দেখা দেয়। যে ধরনের কাজে তাহার স্বীভাবিক 
যোগ্যত। বেশি, ব্যক্তি সেই কাঁজ সহজে করিতে পারে । এই কারণের ফলে শ্রমিকের 
উৎপাদন-যোগ্যত! বৃদ্ধি পায়। 
শ্রমবিভাগের তৃতীয় সুবিধা হইল যে, ইহার ফলে শ্রমিকের কাজের সময় ও 
শিক্ষানবিশীর সময় বীচিয়া যায়। একজন শ্রমিককে একটি বিশেষ ধরনের যন্ত্রে 
সম্মুখে বসিয়া কাজ করিতে হয় বলিয়। যন্ত্রের পরিমাণও কম লাগে। একজন তাতী 
যদি কাপড় তৈয়ারির সকল স্তর নিজেই করিতে চায় তাহা হইলে প্রত্যেক ন্তরের কাজ 
শেষ করিয়৷ পরবর্তী স্তরে কাজ শুরু করার মধ্যে শারীরিক শক্তি 
তা, ও সময়ের বহু অপ্রব্যয় হয়; অখণ্ড মনোযোগের ব্যাঘাত ঘটে । 
কিন্তু শ্রম বিভাগ থাকার দরুন আজকালকার কারখানায় 
শ্রমিকেরা নির্দিষ্ট একটি খন্ত্রের সম্মুখে দীড়াইয়। সর্বক্ষণ কাজ করে । একজন শ্রমিকের 
জন্য একটি যন্ত্র হইলেই চলে, সকল স্তরের যন্ত্র তাহার একার দরকার হয় না। ছোট 
একটু কাজ করিতে হয় বলিয়া কোন শ্রমিককে উৎপাদনের সকল স্তর বা ধারা ন। 
শিখিলেও চলে.। ইহার ফলে শ্রমিকের শিক্ষানবিশীর খরচ ও সময়-__উভয়ই কম লাগে। 
শ্রমবিভাগের চতুর্থ স্থবিধা হইল যে, উৎপাদনের মোট কাজ ছোট ছোট অংশে 
বিভক্ত হুইয়া! যায় বলিয়৷ প্রতিটি কাজে সোজান্ুজি ও কুটিন- 
যন্ত্র আবিক্ষারের 
প্রয়োজন দেখা যায় মাফিক হইয়। পড়ে । প্রত্যেকটি অংশের কাঞ্জ সরল ও যাস্ত্রিক 
ধরনের হইয়া পড়ায় যন্ত্রের আবিষ্কার ও উহার প্রয়োগ সম্ভব 


€0 অর্থনীতি ও পৌরনীতি-_অর্থনীতি 


হয়। প্রয়োজনই আবিষ্কারের উৎস। রুটিন-মাফিক কাজ বার বার করার প্রয়োজন 
হইতেই যন্ত্রপাতির উৎপত্তি হইয়াছে । 


শ্রমবিভাগের অস্তবিধা £ 
অনেকে শ্রমবিভাগের কতকগুলি অস্থবিধার কথাও বলিয়া থাকেন। যেমন, 
(ক) প্রতিদ্দিন অন্ন ছোট একটু কাজের অংশ বারবার করিতে থাঁকার ফলে শ্রাঁমকের 
কাজ একঘেয়ে ও নীরস ধরনের হইয়া উঠে। দিনের পর দিন একই ধরনের কাজে 
একঘেয়েমি দেখা দেয় । ইহাতে বহু প্রকার মানসিক রোগ ও অশান্তি স্যত্তি হয়। 
(খ) দ্রব্যটি পুরাপুরি তৈয়ারি করিতে পারিলে হ্ষ্টির আনন্দ, তৃপ্তি ও গর্ব শ্রমিক 
পাইতে পারিত। এক্ষেত্রে সে তাহা! হইতে বঞ্চিত হইতেছে। 
কিকি অন্থবিধার 
লাজ (গ) শ্রমিক সারাজীবনে একটি বিশেষ অংশের কাজ শেখে। 
যদি কখনও চাকরি যায় তাহ। হইলে, অগ্ঠ কোন কাঁজ ন৷ জানায় 
তাহার বেকাঁর হইয়া! পড়ার সম্ভাবন। খুবই বেশি। (ঘ) অনেকে বলেন যে, 
শ্রমবিভাগের ফলেই শিল্প-কলকারখানার প্রবর্তন হইয়াছে। আর কলকারখান। 
আসিলেই উহার সহিত অপরিচ্ছন্নতা, জনবহুল নগর-জীবন, বস্তি জীবন, শ্রমিক- 
মালিক সংঘধ প্রভৃতি আসিয়া পড়ে । * 
তবে মনে রাখ। দরকার যে, এই সকল অশ্ুবিধার জন্য শ্রমবিভাগ নিজে ততটা 
দায়ী নয়। কারখানার মালিকেরা বেশি লাভ করার উদ্দেশ্টে কম মাহিনাতে 
শ্রমিকদের বেশিক্ষণ খাটাইতে চায়। কাঁজের মধ্যে মধ্যে ছুটি 
ইহাদের জন্য দায়ী রঃ . 
তা দেয় না। আ'নার পরিশ্রমের ফল সমগ্র সমাজ পাইবে না, 
ব্যক্তিগত একজন মালিক পাইবে-__এই চিন্তার ফলেই নিরানন্দ 
দেখ। দের । বেকারির সম্ভাবনা দূর করিতে পারাঁও উন্নত ধরনের সমাজ-ব্যবস্থার 
কাজ। বন্তিজীবন বা অপরিচ্ছন্ততার জন্য রাষ্ট্র বা সম।জ যতট। দায়ী, শ্রমিক ব| 
শমবিভাগ ততট। দায়ী নয়। এই সকল অস্থবিধা দূর করাও সম্ভব। কিন্ধ 
শ্রমবিভাগ না থাকিলে শ্রমিকের উত্পাদনক্ষমতা এত কম হয় যে, সমগ্র দেশের 
জাতীয় আপ, মাথাপিছু গড় আয় ও জীবনযাত্রার মান খুবই কম থাঁকে। 


. মুলধন 
মূলধন কাহাঁকে বলে ? (৬৬156 5 0891621?) £ সভ্যতার প্রথম দিকে 
প্রকৃতিদ্বত্ব উপকরণকে মানুষ খুব ভালভাবে ব্যবহার করিতে পারিত না। এখন 
প্রকৃতির দেওয়া উপকরণ লইয়1 মান্থষের শ্রমের দ্বার! বহু বিভিন্ন প্রকার ভ্রব্য সামগ্রীর 
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সম্পদ্ভাগডার সৃষ্টি হইতেছে। ইহা সম্ভব হইয়াছে যন্ত্রপাতি রা হাতিয়ার দ্বার] । 
প্রথম যুগে মান্ধষের বেশি হাতিয়ার বা যন্ত্রপাতি ছিল না। লম্পদণ্ড কম উৎপন্গ 
হইত। কিন্তু ক্রমে উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি ব। হাতিয়ার তৈয়ারী হওয়ায় উৎপাদনের 
পরিমাণ খুব বাড়ানো সম্ভব হইয়াছে ।* খালি হাতে বেশি সম্পদ উৎপাদন করা যায় 
না; উপযুক্ত যন্ত্রপাতি থাকিলে অধিক পরিমাণে ও বিভিন্ন ধরনের সম্পদ্‌ স্ট্টি কর! 
যায়। শুধু কিছু জমি আর মাস্থষ থাকিলেই চলে নাঁ, তাহার জন্য লাঙল চাই, গরু 
চাই, বীজ চাই, জল চাই। শুধু তুলা আর তাতী থাকিলেই কাপড় তৈয়াঁরি হয় না, 
তাহার জন্য চরকণ চাই, তাঁত চাই । কাপড় তৈয়ারি হইলেই হয় না, লোকের কাছে 
তাহা পৌছাইয়। দেওয়ার জন্য রাস্তাঘাট, রেল লাইন, গাড়ি-ঘোড়া প্রভৃতি দরকার; 
হাটে-বাগারে দৌকানঘর, আসবাবপত্র সবই দরকার । এই কল বিভিন্ন রকম 
জিনিসপত্রের সাহায্যে শ্রমিক কাজ করে, ইহাদের উৎপাদনের কাজে খাঁটানে। হয়, 
যেসকলভিনিদ. ফলে বেশি পরিমাণ, সম্পদ্‌ উৎপাদন সম্ভবপর হয়। এই সকল 
উৎপাদনের কাজে জিনিসকে মূলধন বলে। নিজেদের অভাব মিটাইবার কাজে 
খাটানো হয় মানুষের! ইহাদের সরাসরি ও প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহার করে না; 
অন্যান্য দ্রব্য উত্পাদন করিবার কাজে ইহাদের নিয়োগ করা হয়। প্রকৃতির দেওয়। 
উপকরণ (যেমন, কাঠ ) ও মানুষের শ্রম (মিস্ত্ীর শ্রমশক্কি )__ইহার্দের দ্বারা উৎপন্ন 
হইয়! এই সকল ভ্রব্য ( যেমন, তাত ) নৃতন সম্পদ স্থষ্টির কাজে নিষুক্ত হয় (যেমন, 
কাপড় উৎপাদনে )। ইহাকে মূলধনী দ্রব্য বলে। মূলধনকে তাই আদি উপাদান 
বলা হয় না। ইহা ভূমি ও শ্রমের মিলিত ফল, আরও অধিক বা নৃতন ধরনের সম্পদ্‌ 
উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত । স্থতরাং, ইহাকে উৎপাদনের উপার্দান বলে। 


মূলধনের দাহাষ্যে উৎপাদন করিলে বেশি পরিমাণে উৎপাদন কর] যায়, তাই যে 
এবং যেসম্পদ আয় উৎপাদন করে সেই উৎপাদ্কের বেশি আয় হয়। মূলধন বেশি 
টি করে তাহাই মূলধন থাকিলে উহাকে উৎপাদনে খাটাইয়া! বেশি আয় করা চলে। 
মূলধনের কাজই হইল আয় কৃষ্টি করা। স্থতরাং মানুষের দ্বারা তৈয়ারী সম্পদ্দের 
যে-অংশ হইতে আয় স্থষ্টি হয়, তাহাকেই আমর] মূলধন বলিতে পারি। 

কিরূপে মূলধনের উদ্ভব হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিলে আমরা যুলধনের 
প্রকৃতি ভালভাবে বুঝিতে পারিব। মনে কর, একব্যক্তির কোন মূলধন নাই। সে 
খালি হাতে মাছ ধরিয়া জীবন ধারণ করে। রোজ সে দুইটি করিয়। মাছ ধরিতে 
পারে, ইহার বেশি উৎপাদন করা তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। সে সাতদিন রোজ একটি 


* জীববিজ্ঞানীরা তাই বলেন যে, মানুষ হইল হাতিয়ার তৈয়ারি করিতে পারে এমন জীব 
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করিয়া মাছ খাইয়! কষ্ট করিয়] সাতটি মাছ সঞ্চয় করিয়। রাখিল, উহ সে ভোগ 
করিল না। পরবর্তা সাতর্দিন ধরিয়া মে কোন মাছ ধরিতে 
প্রথমে সঞ্চয় তাহার গেল না, পূর্বের জমানো, বা সঞ্চিত সাতটি মাছ.রোজ একটি 
রা করিয়া খাইতে থাকিল। সাতদিন সে মাছ না ধরিয়া তাহার 
তৈয়ারি করা সকল সময় ও সঞ্চয়ের সাহায্যে বড়শি তৈয়ারি করিতে শুরু করিল। 
বড়শি তৈয়ারি হইয়া গেলে উহার সাহায্যে সে এখন রোজ 
5টি করিয়া মাছ ধরিতে পারে। বিড়শি হইল তাহার মূলধন, উহাকে নিয়োগ করায় 
উৎপাদন বাড়িয়া! গিয়াছে, ধড়শির মালিকের আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই 5টি মাছের 
3টি সে রোজ খাইয়া ফেলে, আয় বৃদ্ধি হওয়ায় তাহার ভোগও একটু বাড়িয়াছে। 
দুইটি মাছ সে জমাইয়] রাঁখে, তাহার সঞ্চয়ও বাড়িয়া! গিয়াছে। 
সেই মূলধন নিয়োগ রোজ দুইটি করিয়া মাছ সঞ্চয় করিয়া 3 মাস পরে তাহার মোট 
করিয়া আয় বাড়ানো, অঞ্চয় যখন বাড়িয়া গিয়াছে তখন সে ছুই মাস মাছ না ধরিয়া 
ফলে সঞ্চয় ও মূলধনের 
আরও বৃদ্ধি সেই সময়ের মধ্যে একখান! জাল তৈয়ারি করিয়া ফেলিল। 
অথবা সঞ্চিত মাছ বিক্রয় করিয়া অপর কাহারও নিকট হইতে 
জাল কিনিয়া আনিল। এই জালের সাহায্যে এখন সে আরে! বেশি মাছ ধরিতে 
পারে। তাহার আয় বাড়িয়া গেল। আয় বেশি হওয়ায় সে আরও বেশি পরিমাণ 
সঞ্চয় করিয়। ক্রমে নৌকা কিনিবে বা! তৈয়ারি করিবে । উহাতে তাহার আয় আরও 
বাড়িয়া! ঘাইবে। সুতরাং মূলধন হইল অতীতের ভূমি ও শ্রমের সঞ্চিত ফল, বর্তমানের 
উৎপাদন ও আয় বাড়াইতেছে, ভবিস্ততের ভোগ ও সঞ্চয় বাড়ানোই ইহার লক্ষ্য । 
টাকাঁকড়ি ও ন্মুলধন (20765 200 (91091) 8 সাধারণ ভাষায় মূলধন 
বলিতে টাকা পয়সা বুঝায় । একটি শিল্পকারখানার মূলধন হয়তো! 18 লক্ষ টাকা। 
ব্যবসায়ীরাও তাহাদের মুলধনের পরিমাণ টাকার অঙ্কে প্রকাশ করে। কিন্তু 
অর্থনীতিতে টাকাকড়িকে সরাসরি মূলধন বচা হয় না। মাশ্থষের দ্বারা উৎপন্ন 
সম্পদ উৎপাদনকার্ধো নযুক্ত হইলে তাহাকে মূলধন বল। হয়। যে-সকল সম্পদ উহার 
মালিককে আয় প্রদ্দান করে, কিংব। সরাসরি উৎপাদনে নিযুক্ত হইয়া আরও সম্পদ্‌ 
সৃষ্টি করে, তাহাকেই মূলধন বলে। যন্ত্রপাতি, কারখানা, কীচামাল, ব্যাঙ্কে রক্ষিত 
অর্থ, দোকানে মজুত করা জিনিসপত্র ইত্যাদি সকল সম্পদকেই 
অর্থের হিসাবে মূলধন বলা যায়, কারণ, ইহার] উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। কৃষকের 
৯৮ মূলধন, বীজশস্ত, সার, লাঙল, বলদ প্রভৃতি আসল মূলধন (:22] 
০8016]) | অবশ্ত এই সকল জিনিসের দাম হিদাব করিয়। 
টাকার অঙ্কে মূলধনের পরিমাণকে প্রকাশ করা চলে । 
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মূলধন ও অম্পদ (৬৬৪৪1) 270 0201691 ) £ স্তরাং সম্পদের সহিত 
মূলধনের একটু পার্থক্য আছে । সম্পদের যে-অংশ মানুষের দ্বারা উৎপন্ন এবং অপর 
দ্রব্যাদি উৎপাদনের কার্ষে নিয়োজিত হয় তাহাকে মূলধন বলে। 
সমত্ত যুলধনই সম্প্‌, কিন্ত সমস্ত সম্পদ মূলধন নহে। ভোগ- 
কার্ষে নিয়োজিত দ্রব্যাদি সম্পদ এবং উৎপাদ্দন-কার্ষে নিয়োজিত 
ব্রব্যাদি হইল মূলধন । ধান যদ্দি চাউল করিয়1 ভোগে নিয়োগ করা যায়, তবে তাহা 
সম্পদ) আর ধান যদি বীজরূপে ক্ষেত্রে বপন করিয়া উৎ্পাদ্দনকার্ষে ব্যবহৃত হয় তবে 
তাহা যূলধন। ূ 

মুলধনের প্রকার ভেদ ( 01955190900. ০৫ 81021): নানা শ্রেণীতে 
মূলধনকে ভাগ করা যায়। প্রথমত, সামাজিক মূলধন ও ব্যক্তিগত মুলধন। 
সমস্টিগতভাবে সমাজ যে-জিনিস হইতে আয় করে তাহাকে সামাজিক যূলধন বলে। 
যেমন, সিল্কি সার উৎপাদন কারখান। সামাজিক মূলধন । লোকেরা যে সকল জিনিস 
হইতে আয় করে তাহাকে ব্যক্তিগত মূলধন বলে। যেমন, বাড়ি, কোম্পানির কাগজ, 
কলকারখানা প্রভৃতি ব্যক্তিগত মূলধন । 

দ্বিতীয়ত, মূলধনকে স্থির মূলধন ও সঞ্চরণশীল মূলধনে ভাগ করা চলে। যন্ত্রপাতি, 
ক্ষারখানার দালান প্রভৃতি জিনিসের আকার একবার ব্যবহারে পরিবতিত হয় না। 
উৎপার্দনকার্ষে ইহাদের একাধিকবার ব্যবহার করা চলে। এই. 
শেণীর যুলধনকে স্থির মূলধন (020 ০৪79109] ) বলে। 
যে মূলধন উত্পাদনে মাত্র একবার ব্যবহার করিলে আর দ্বিতীয়বার 
ব্যবহার করা চলে না, তাহাকে সঞ্চরণশীল মূলধন (০1100190775 ০৪1161 ) বলা 
হয়। তুলা, চামড়া, কয়ল। ইত্যাদি একবার ব্যবহার করিলেই ভিন্ন আকার ধারণ 
করে। সুতরাং এইরূপ যুলধনকে সঞ্চরণশীল মূলধন বলা হইয়া থাকে। যেমন, 
তাতকে বারবার কাপড় উৎপাদনে “খাটানে। যায়) ইহা' স্থির যূলধন। কিন্ত স্থতার 
সাহায্যে একবারই কাপড় তৈয়ারি হইতে পারে, ইহা সঞ্চরণশীল মূলধন । 

তৃতীয়ত, অনেকে মূলধনকে আরও ছুইভাগে ভাগ করেন, যেমন__বিশিষ্ট যুলধন 
(50০01211520 01: 58121521 ০29169] ) এবং নিধিশিষ্ট বা ভাসমান যুূলধন (12013- 
৪9০০1811520. ০: :002.0136 ০910159] )। যে-ক্ত্রপাতি বা! দ্রব্য কেবল বিশেষ একটি 
বিশিষ্ট ও নিরবিশিষ্ট : বা এক ধরনের ত্রব্য উৎপাদনেই নিযুক্ত হইতে পারে তাহাকে 
মূলধন বিশিষ্ট যুলধন বলে, যেমন ব্লাস্ট, ফারন্নেস। আবার যে-সক্ল 
যন্ত্রপাতি বা মূলধন বহু প্রকার ত্রব্যসামগ্রী উৎপাদনে খাটিতে পারে তাহা নিবিশিষ্ট 
বা ভাসমান মূলধন । যেমন-_কয়লা, বিদ্যুৎ, কোদাল, ঘরবাড়ি প্রভৃতি । 


সম্পদের যে অংশ 
হইতে আয় হয় 


স্থির ও সঞ্চরণশীল 
মুলধন 
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চতুর্থত, যূলধনকে অনেক সময় সহায়ক বা উৎপাদক মূলধন (83111815 01 
0:০0:০679+ ০901081) বলে। ফন্ত্রপাতি, রাস্তাঘাট প্রভৃতি এইবূপ মুলধন। ইহা? 
যানি ব্যতীত শ্রমিকের খাবারদাবার, কাপড়চোপড়, বাসস্থান গ্রভৃতিও 
রন , উৎপাদনে সাহায্য করে- ইহাদের ভোগ করিয়া শ্রমিকেরা? 

উৎপাদন কার্ষে সাহায্য করিতে পারে । টি ভোগ্য মূলধন 
( 0010913770615" 078101091 ) বলে। 

মূলধনের কার ( ঢা0০6০05 ০: 0901651 ) £ মূলধনের তিনাট প্রধান 
কাজ : উৎপাদন ও আয়ের পরিমাণ বাড়াইয়। তোলা ; উৎপাদনের সময়ে শ্রমিকের 
ভোগের কাজে ব্যবহৃত হওয়া ; কাচাঁমাল সংগ্রহ করিয়। উৎপাদনের ধার] অবিচ্ছিন্ন 
রাখা। | 

আধুনিক উতৎপাদনকে পুজিবাদী উৎপাদন বলা হয়। কারণ, উৎপাদন-ক্রিয়ায় 
মূলধন বা পুজি প্রধান অংশ গ্রহণ করে। মূলধন অতীতের সঞ্চয়ের ফল এবং 
কিছুকাল ভোগকার্য হইতে বিরত থাকিলেই সঞ্চয় সম্ভব। মুলধনের সহিত সঞ্চয়ের 
সম্পর্ক এবং উৎপাদনে মূলধনের গুরুত্ব বুঝাইবার জন্য একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে 
পারে । মনে কর, এক শিকারী শিকার করিয়া জীবন ধারণ করে | তাহার শিকার 
করিবার ভাল অস্ত্র নাই, পাথর ছু'ড়িয়া অথবা গাছের ভাল দিয়া লাঠি তৈয়ারি করিয়ং 

সে পশু শিকার করে। ভাল অস্ত্র বা উন্নত ধরনের মূলধন 
রা পরিমাপ তৈয়ারি করিতে হইলে তাহাঁকে দুই সপ্তাহকাল শিকার হইতে 

বিরত থাকিয়। পাথর বা লোহা হইতে নৃতন অস্ত্র তৈয়ারি করিতে 
হইবে। এই ছুই সপ্তাহ সে পূর্বের শিকারের সঞ্চয় দ্বার চালাইয়া লইবে। সে জানে 
এ মূলধন তৈগ্নারির পরে সেই অস্ত্রের সাহায্যে সে অধিক শিকার বা উপাদ্দন করিতে 
পারিবে। স্থৃতরাং যূলধন উৎপাদন করিতে পারিলে অধিক দ্রব্য উৎপাদন সম্ভব । 
আবার অধিক উৎপাদনে মূলধন বাড়ে, কারণ, ৫সই অধিক উত্পাদন অধিক পরিমাণে 
সঞ্চয় করা সম্ভব । সেই বাড়তি মূলধন বিনিয়োগ করিলে উৎপাদন আরও বৃদ্ধি 
পায়। এইবরূপে চক্রের আকারে একটি আর একটিকে বাড়াইয়। চলে। 

দিতীয়ত, কোন দ্রব্য উৎপাদন করিতে যথেষ্ট, সময় পার হইয়া যাঁম। সেই 
সময়ের পরে উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করিয়া শ্রমিকদের কাজের মূল্য দিলে তাহাদের চলে 

না। মনে কর, 1958 সনে ইংলগ্ডে একটি দ্রব্য তৈয়ারি হইল, 
উৎপাদনের সয় তাহা! 196] সনে ভারতবর্ষে বিক্রয় হইল। কারথানার মালিক 
মজুরদের বীচাইয়া 
রাখা মজুরদের বলিতে পারে না যে, আগে ভ্রব্যটি বিক্রয় হউক, পরে 
উহার মূল্য হইতে মজুরি দেওয়া হইবে। শ্রমিকেরা দৈনিক 
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অথবা সাগাহিক অথব। মাসিক মজুরি পাইয়া যাইবে। এই মঙ্জুরির সাহায্যে তাহার! 
ধা, বস্ত্র বা ভোগ্য দ্রব্যাদি ক্রয় করিবে । এই অগ্রিম মজুরি দেওয়] হয় মালিকের 
মূলধন হইতে । মৃলধন ব্যতাঁত শ্রমিকের পক্ষে জীবন ধারণ কঠিন হইত. এই ভাবে 
মজুরি দিবার ব্যবস্থা! করিয়া মূলধন উৎপাদনের কার্ষে পরোক্ষভাবে সহায়তা কর! হয়। 
এইবূপে উৎপাদন ও ভোগের মধ্যে সংযোগ সাধন কর! মূলধনের একটি কাজ । 

কাচামাল ক্রয় করিয়া, মজুরের মজুরি দিয়া উৎপাদনের ধারা অব্যাহত রাখা 
মূলধনের একটি গুরুত্পূর্ণ কাজ। উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় না হওয়া পর্যস্ত যদি উৎপাদককে 
বারতা বসিয়।৷ থাকিতে হয়, তাহা হইলে উৎপাদনের গতিতে বাঁধা পড়ে, 
আভা বনু উপাদান অলস ও বেকার হইয়া! পড়ে এবং উৎপাদনের ব্যয়ও 

বাড়িয়। যায়। মূলধন থাকিলে উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রয় সম্পূর্ণ ন। 

হইলেও উৎপাদন চলিতে পারে এবং একই সঙ্গে দ্রব্যের বিক্রয় ও উৎপাদন সচল 
নাথ! সম্ভবপর হয়। 

সঞ্চয় (59105): অজিত আয়ের অংশবিশ্ষেকে ভোগ না করিয়া তাহাকে 
ভবিষ্তের জন্য জমাইয়। রাখার নাম সঞ্চয় । সঞ্চয়ের উপরেই মূলধন নির্ভর করে। 
ভোগ হইতে মানুষ যাঁদ তাহার সমস্ত আয়ই ভোগে ব্যয় করে তবে সঞ্চয় হয় 
বিরত থাক না। তিনটি বিষয়ের উপরে সঞ্চয় নির্ভর করে-_মানুষের সঞ্চয় 
করিবার ক্ষমতা, তাহার সঞ্চয় করিবার ইচ্ছ। এবং দেশে সঞ্চয় করিবার স্থবিধ]। 

সঞ্চয় করিবার ইচ্ছা থাকিলেই সঞ্চয় হয় না, ক্ষমতা থাকা চাই। যে গরীব 
কেরানীর ব। শিক্ষকের 200 টাক আয়ের দ্বারা সংসার চালাইতে হইবে, তাহার শত 
ইচ্ছ। থাকিলেও, ক্ষমতা না থাকার সঞ্চয় হয় না। আবার যে অমিতব্যয়ীর যথেষ্ট 
আয় কিন্তু মোটেই সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি নাই, তাহার সঞ্চয়ের ক্ষমতা থাকিলেও ইচ্ছার 
অভাবে সঞ্চয় হয় না। স্থতরাং ইচ্ছা ও ক্ষমতা উভয়ই 
প্রয়োজন । সঞ্চয়ের ক্ষমতা নির্ভর করে প্রধানত ব্যক্তির আয়ের 
উপর ।ঞ যদি সাধারণভাবে দেশের লোকের আয় বৃদ্ধি পায় তাহ 
হইলে মোট সঞ্চয়ও বাঁড়িবে। লৌকের আয় কম থাকিলে মেট সঞ্চয়ও কম হইবে। 
তাহা ছাড় দেশে সঞ্চয় জম] করিবার স্থৃবিধাও থাকা চাই। এইজন্য ব্যাঙ্ক, বীম! 
কোম্পানী, টাকা লগ্মীতে খাটাইবার মত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থাক দরকার ; সতরাং 
দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার, টাকা খাটাইবার স্যোগ প্রভৃতির উপর সঞ্চয়ের 
ক্ষমত। নির্ভর করে। আর সঞ্চয়ের ইচ্ছ। নির্ভর করে সুদের হার, পরিজনের প্রতি 
ন্সেহ ও তাহাদের ভবিষ্যৎ ভরণপোষণের ব্যবস্থার ইচ্ছা, দূরদশিতা, ভবিস্যৎ উন্নতির 
চিন্তা, সম্ভাবনা ইত্যাদির উপরে । ৃ্‌ 

বা. অ--5 


সঞ্চয়ের ইচ্ছ। 
ও ক্ষমতা 
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মুলধন-গঠন ( ঘ০:208000 06 08910] ) 8 সঞ্চয়ের ফলে যুলধন বাড়ে। 
তিনটি উপায়ে দেশে মূলধনের পরিমাণ বাড়ানে৷ ষায়। যাহারা ভোগ্যবস্ত উৎপাদন 
করিতেছে তাহার কয়েকদিন কঠিন পরিশ্রম করিয়া কিছু অতিরিক্ত জিনিস তৈয়ারি 
করিতে পারে । এই অতিরিক্ত জিনিস হইতে যূলধনী ভ্রব্যসা মী প্রত্তত করিতে 
পারা যায়। দ্বিতীয়ত, শ্রমিকের! প্রতিদিন কিছু সময় ভোগ্যদ্রব্য ও কিছু সময় 
যন্ত্রপাতি তৈয়ারী করিতে পারে ।. ইহাতে ভোগ্যব্রব্য উৎপাদন কিছু কমিয়! যাইবে 
এবং কিছুট। উৎপাদকত্রব্যও তৈয়ারি হইবে। তৃতীয়ত, দেশে একদল শ্রমিক 
ভোগ্যদ্রব্য ও অপর একদল শ্রমিক উতপাদকদ্রব্য তৈয়ারি করিতে পারে। এক্ষেত্রে 
যাহারা ভোগ্যত্রব্য প্রস্তত করিবে তাহার। তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্যের সবটুকু ভোগ 
করিতে পারিবে না। কারণ, যাহারা যন্ত্রপাতি তৈয়ারি করিতেছে, তাহাদিগকেও 
কিছু অংশ দিতে হইবে। ক্ৃতরাং মূলধন বাড়াইতে হইলে সঞ্চয়ের দরকার এবং 
সঞ্চয় করিতে হইলে ভোগ হুইতে বিরত থাক। দরকার। কিন্তু কি কারণে মানুষ 
ভোগ হইতে বিরত থাকিয়া সঞ্চয় করিবে? কারণ, সঞ্চয় হইতে যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য 
উৎপাদক ভ্রব্য প্রস্তুত করা যায়। এই সকল যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিলে উত্পাদন 
বাড়ে। স্থতরাং বর্তমানে উৎপাদনের সবটুকু ভোগ না করিয়। সঞ্চয় করিলে 
ভবিষ্যতের উত্পাদন বাড়িতে পারে । 


দেশের মূলধনী দ্রব্য তৈয়ারি করার তিনটি ধাপ আছে। প্রথম স্তরে দেশের 
লোককে সঞ্চয় করিতে হইবে । ভোগ্যদ্রব্যের উপর ব্যয় কমাইয়া কিছু অংশ সঞ্চয় 
করা দরকার । ছিতীয় স্তরে, লোকের হাতে ছড়ানো সেই সকল 
নি রি ক্ুত্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে একত্রে জড়ে। করিতে হইবে । সেইজন্য ব্যাঙ্ক, 
বীম৷ কোম্পানী প্রভৃতি সঞ্চয়-সংগ্রহকারী প্রর্তিঠান গড়িয়। তোলা 
দরকার । তৃতীয় স্তরে সেই সঞ্চয়ের সাহায্যে যন্ত্রপাতি উৎপাদন বা মূলধনী দ্রব্য 
তৈয়ারি করিতে হইবে। রাষ্ট্র বা উদ্যোক্তা ব্যবসায়ীরা এই কাজ করিয়া থাকে । 
দেশের লোকের নিকট হইতে করের (09%801003) সাহাত্যো বা খণের (০:0128) 
সাহায্যে রাষ্ট্র এই সঞ্চয় নিজের হাতে লইয়া আসে এবং উহার সাহায্যে যূলধনী দ্রব্য 
তৈয়ার করে। ব্যবসায়ীরা ব্যাঙ্ক বা কোম্পানীর নিকট হইতে এ সঞ্চিত অর্থ খণ 
করিয়! লইয়। আসে এবং যন্ত্রপাতি উৎপাদনের কারখান!। গড়িয়া তোলে। এইরূপে 
দেশের মূলধন-গঠন চলিতে থাকে । 
ভারতে মূলধনের অভ্ভাব এবং মুলধন-গঠনের সমন্যা। (91১০:68০ ০৫ 
0820169] 2700 010012100 0£ 087 1691-0010009000 10 [00121 7:০0190005 ) £ 
ইংলগ্ডের ন্যায় উন্নত দেশে মূলধনের অভাব নাই। এই সকল দেশে বন্পূর্বে 
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শিল্প প্রসার শুরু হওয়ায় তাহার। অনেকদিন ধরিয়া মূলধন গঠনের স্থযোগ পাইয়াছে। 
তাহাদের প্রাথমিক সঞ্চয় হইয়াছিল উপনিবেশ স্থাপন করিয়া এবং শিল্প-বিপ্রবের 
মূলধন কম বলিয়া আয় প্রথম সুযোগ গ্রহণ করিয়া ও দেশ-বিদেশে শিল্পব্রব্য চালান 
কম, এবং আয় কম দিয়া প্রচুর মুনাফা' করিয়া । ফলে তাহাদের সঞ্চয়ও বেশি। 
বণিয়াই মুন কম কিন্তু ভারতবর্ষের স্তায় অনুন্নত দেশসযূহে যূলধন-গঠনের উপায় 
সীমাবদ্ধ। অন্কুর্নত দেশে জীবনযাত্রার মান এবং আয়ের স্তর এত নীচু যে আয়ের 
সকল অংশ ভোগ্যব্রব্য কিনিতেই ব্যয় হইয়! যায়, সঞ্চয় করা সম্ভব হয় না। ভারতবর্ষে, 
গড়ের হিসাবে, মাথাপিছু আয়ের £ অংশ কেবল খাছ্ের পিছনেই ব্যয় করিয়া কিছু 
সঞ্চয় করা সম্ভব হয় না। যদি-বা অল্প কিছু সঞ্চয় করা সম্ভব হইল তাহাও শ্রাদ্ধ, বিবাহ 
ও বারোমাসে তেরো পার্বণে ব্যয় হইয়া যায় । তাহা ছাড়া কষিপ্রধান দেশে মূলধনের 
বৃদ্ধি মন্থর । ভারতে প্রতিবৎসর বহু পরিমাণে “সম্পদের” উৎপত্তি হয়, যেমন-_ধান, 
গম, ভাইল, ইচ্ছু প্রভৃতি । কিন্তু চাষীর্দের গোলায় রক্ষিত এই উৎপন্ন সম্পদ ধীরে ধীরে 
বায়িত হয় অর্থাৎ সার1 বছর ধরিয়! একটু একটু করিয়া ভোগ হইতে থাকে । ফলে 
উহা! মূলধনে পরিণত হয়ব না, অর্থাৎ উহাকে একত্র করিয়া আরও অধিক সম্পদ্‌ 
সু্টির কার্ধে নিয়োগ করা হত্ব না। প্রতি সপ্তাহে চাষী তাহার গোল! হইতে সঞ্চিত 
ধা কিছু কিছু বাহির করিয়। হাটে গিয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয় অন্যান্য দ্রব্যের সহিত 
বিনিমর করিয়া] লয়। এইরূপে ক্রমে ক্রমে তাহার সঞ্চিত ধন নিশেষিত হইয়া যায়, 
উহা! আর যুলধনে পরিণত হইতে পারে না, অর্থাৎ নৃতন ধন অর্জনে নিযুক্ত হয় না। 
দ্বিতীয়ত, আমাদের মত অনুন্নত দেশের লোকের হাতে যতটুকু সঞ্চয় সি হয় 
তাহ। দিয়া লোকের। জমি কেনে, অথবা সোনা কিনিয়া ঘরে জমাইয়া রাখে । ইহার 
ফলে সেই সঞ্চস্ধের সাহায্যে যন্ত্রপাতি বা মূলধনী দ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভবপর হয় না। 
তাহ ছাড়া, ভারতের লোকেরা তাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে 
ও রি প্রধানত নিজেদের প্ঘরের মধ্যেই মজুত করিঘ্। রাখে । দেশের 
ঘরেই জমানে। সঞ্চয় ঘিভিন ব্যক্তির হাতে ছড়ানো ও বিশ্িপ্ত অবস্থায় থাকে। 
উহাদের একত্র করিবার মত ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী, শেয়ারের 
বাজার প্রভৃতি উপযুক্ত পরিমাঁণে না৷ থাকায় দেশের মোট সঞ্চয় একত্রে জড়ো করা৷ 
শ্রমিকের ও উগ্লোন্তার যায় ন!; যূলধনী দ্রব্য তৈয়ারি করা সন্ভব হয় না। তৃতীয়ত, 
দক্ষতার অভাব ভারতে আথিক মূলধনের সাহায্যে আসল মূলধন অর্থাৎ যন্ত্রপাতি 
তৈয়ার করার পথে অনেক বাঁধা আছে। দেশে কলকারখানা চালাইবার উপধুক্ত 
প্রচুরসংখ্যক দক্ষ বা.নিপুণ উদ্যোক্ত। এবং শ্রমিকও আমাদের দেশে পাওয়া যায় না। 
দেশের দক্ষতার অভাব যূলধন-গঠনের পথে প্রধান অন্তরায় হিসাবে দেখ! দেয়। 
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আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে জনসংখ্যা আছে বলিয়৷ কৃষিতে প্রয়োজনের 
তুলনায় বেশি পরিমাণ লোকজন নিযুক্ত আছে। এই প্রকার অনুন্নত দেশের গ্রামাঞ্চলে 
প্রচ্ছন্ন বেকারি ( 015601560 11156121101057061):) দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদের 
কৃষিক্ষেত্র হইতে সরাইয়া লইয়া আসিলে শস্ত উৎপাদন কমিয়ী যায় না । চাঁষের কাজ 
হইতে এইরূপ কিছু অপ্রয়োজনীয় লোক সরাইয়া আনিয়া আমাদের মত দেশে যূলধন 
গঠনের কাজে (যেমন-_রাস্তাঘাট, জলসেচ বা বিছ্যুৎ-উৎপাদন প্রভৃতি কাজে) নিয়োগ 
করা চলে। যাহার! ভোগ্যব্রব্য উৎপাদনের কাজে রহিয়া গেল তাহারা অন্তত পূর্বের 
পরিমাণ জিনিসপত্র উৎপাদন করিবে, ফলে দেশে ভোগ্যদ্রব্যের পরিমাণ কম হইবে 
না।* এইভাবে ভারতের ন্যায় অন্নন্ূত দেশে মূলধন-গঠন হইতে পারে । তবে সবচেয়ে 
বাধ। হইল দক্ষতার'অভাব। চাষেয় কাঁজ হইতে লোক সরাইয়া আনিলেই তাহার! 
কলকারখানাতে যন্ত্রপাতি তৈয়ারি করার উপযুক্ত দক্ষতা লইয়া আসে না। দক্ষতার 
অভাবে আমাদের দেশে যূলধন-গঠন মন্থর গতিতে অগ্রসর হইতেছে। 

সংগঠক (076 ঢ00:6700617507 ) 2 উৎপাদন-ব্যবস্থায় সুক্ষ কর্মবিভাজনের 
মাধ্যমে ও নানাপ্রকার যন্ত্রের সাহায্যে মান্থষ যতই বৃহৎ ফ্যাক্টরী ও অন্রূপ বিশালকায় 
উৎপাদন প্রতিষ্ঠান চালু করিয়াছে, ততই উৎপাদনের অন্ততম উপাদান “সংগঠকের, 
(0£201527 বা ঢ0060:25০0: ) গুরুত্ব বাড়িয়াছে। বস্তত ইংলণ্ডে উনবিংশ 
শতাব্দীতে বাম্পীয় শক্তিকে কাজে লাগাইয়া ও নানাবিধ নবাবিষ্কৃত যন্ত্র ব্যবহার 
করিয়া? দিকে দিকে অগণিত ফ্যাক্টরী মাথা তুলিয়া দ্লাড়াইবার ফলে উৎপাদন ব্যবস্থা 
যে আমূল পাণ্টাইয়া গেল, যে-পাঁরবর্তনকে এতিহাসিকগণ শিল্প বিপ্লব (177005505] 
[২০৮০10008) নামে অভিহিত করিয়াছেন,_েই পরিবর্তন আনয়নে সংগঠক- 
শ্রেণীর বিশেষ ভূমিকা ছিল, তাহা সর্বজনম্বীকৃত। যে শ্রমিক,গ্রামে মাটি চষিতে 
ব্যস্ত ছিল, তাহাকে শহরে টানিয়া আনিয়া বিরাটাকার ফ্যাক্টরীতে বাম্প বা বিছ্যুৎ- 
চালিত নৃতন ধরনের কলকর্জার সম্মুখে কে হাজির করিয়াছিল, প্রতি হইতে ' 
আহরিত কাচামাল সরবরাহ করিয়া কে-ই ব! তাহাকে নূতন ধারায় উৎপাদন করিতে 
লাগাইয়। দিল, অর্থনীতির আলোচনায় তাহ না ভাবিলে:৪লিবে না । এই যে কর্মকর্তা, 
যিনি “জমি” শ্রম” ও “মূলধনের” যোগাযোগ সাধন করিলেন, অর্থনীতিতে ভাহাকেই 
আমরা “সংগঠক' বলি। 

অবশ্ঠ শুধুমাত্র 'সংগঠক'কে খুজি পাইবার জন্য শিল্পবিপ্নবের প্রয়োজন ছিল না। 

* লঙ্্য রাথিতে হইবে, কৃষিতে নিতু ত লোকজন যাহাতে তাহা দের ব্যক্তিগত আয় বাভোগ তৎক্ষণাৎ ন 


বাড়াইভেপারে, কারণ তাহ। হইলে মূলধনী দ্রব্যোৎপাদনে নিযুক্ত ব্যক্তিরা উপযুক্ত পরিমাণ ভোগ্যদ্রব্য ব্যবহার 
করিবার সুযোগ পাইবে ন1। 


সংগঠক 69 


কারণ, যে চাষী তখন নিজ জমিতে চাষ-বাঁস করিয়া ফল তুলিতেছিল এবং তাহার 
বিনিময়ে জমিদারের খাঁজনা ও মহাজনের সদ চুকাইয়া নিজের প্রয়োজন মিটাইতে- 
ছিল, সে একাধারে শ্রমিক ও সংগঠক উভয়ের কাঁজই করিতেছিল। কিন্তু ইহা 
খুবই স্পষ্ট যে আধুনিক ফ্যাক্টরীপ্রথায় উৎপাদন চালু হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সংগঠকের 
গুরুত্ব এত বাড়িয়াছে। 


সংগঠকের কাজ ( 05০60205০01 ৪0. ঢা0:60:21560 ) 


1. কোন্‌ জিনিস কোন্খাঁনে কত পরিমাণ তৈয়ারী হইবে, কি কি যন্ত্র বসিবে, 
কত মূলধন লাগিবে এবং সে মূলধন আসিবেই বা কোথা হইতে, কি সংখ্যায় এবং কি 
ধরনের শ্রমিক নিয়োগ করিতে হইবে, কীচামাল কোথা হইতে কি দরে ক্ষিনিতে 
হইবে এবং উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ই বা হইবে কোথায় এবং কি দরে, এই সমস্ত পরিকল্পন' 
করা এবং সেই পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করার দায়িত্ব সংগঠকের। এক কথায় 
পরিকল্পন। ( 0122য16 ) ও গোঁড়া পত্তন (70:090509602) করেন সংগঠক | 

2. কারবারটিকে নিয়মিতভাবে পরিচালন। (2521798270০) করার দায়িত্বও 
তাহষ্টৰ । কাচামাল খরিদ করা, শ্রমিকদিগের মধ্যে যে যে-কাঁজে বেশি দক্ষ তাহাকে 
সেই কাজে নিয়োগ করা, শ্রমবিভাগের এই নীতির ভিত্তিতে শ্রমিক নিয়োগ করা, 
জিনিস বিক্রয় করা-_সব তিনিই করেন বা করান। তাহ! ছাঁড়া সর্বদাই উৎপাদনব্যয় 
কমানো বা অন্য কোন উপায়ে উন্নতি করার বিষয়ে তাহাকে সজাগ থাকিতে হয়) 
নতুবা প্রতিদন্বীদ্বের সহিত প্রতিষোগিতায় হঠিয়! যাইতে হইবে । বিশেষ-করিয়া 
নৃতন আবিষ্কার ব্যকারের জন্য তীহাকেই অগ্রণী হইতে হইবে। ॥ 

3. সংগঠক জমির জন্য খাজনা (7২০), শ্রমিককে মজুরি ( ড/28০5 ), 
যূলধন ব্যবহার বাবদ হদ্দ ( [17565 ) বঙ্ঈীন করিয়। নিজম্ব প্রাপ্য মুনাফা ( 1:0905 ) 
রাখিয়। থাকেন । 

4. এইভাবে প্রত্যেকেই পাওনা মিটাইতে গিয়াই সংগঠকের উপর এক 
 গুরুদায়িত্ পড়িয়াছে,_তাহা হইল ঝুঁকি-বহনের (115-69178) দায়িত্ব । 
আধুনিক উৎপাদন সময়সাপেক্ষ। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, দুর্গাপুর বা ভিলাই-এর 
ইম্পাত কারখানার নির্মাণকার্য শেষ করিতেই কত সময় লাগিয়া গেল। তাহার পর 
কারখানায় উৎপাদন শুরু হইলেও তাহার বিক্রয়লন্ধ মূল্য উৎপাদকের হাতে ফিরিয়া, 
আমিতে হয়ত ছয় মাস, একবছর বা তদপেক্ষা দীর্ঘকাল লাগিয়া যাইবে । এত 
দিন ধরিয়! 'মহাজনের সুদ, শ্রমিকের মজুরি বা জমির থাজনা,_কিছুই বাকি 
ফেলিয়। রাখা যাইবে না; সংগঠককে সবই মিটাইতে হইবে। কিন্ত ওদিকে এই 
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সময়ের মধ্যে কোন অচিস্ভিতপূর্ব কারণে হয়ত লোকের রুচি ও পছন্দ পাণ্টাইয়া 
গিয়াছে । শখ-শৌখিনতা বদলের সাথে উৎপন্ন জিনিসের চাহিদা *হয়ত এমন 
পড়িয়।৷ গেল ঘে কিছু পরিমাণ অবিক্রিত রহিল এবং উহাকে” জলের দরে বিকাইতে 
হইল। এই অবস্থায় প্রচুর লোকসান হইবে । এই ভবিষ্তৎ আন্দাজ করিয়! উৎপাদন 
করিতে গেলে ষে ঝুঁকি আসিয় পড়ে সংগঠককেই তাহা বহন করিতে হয়। 

বর্তমান যুগে এই ঝুঁকিবহনের কাজকে সংগঠকের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ 
বলিয়া বল! হইতেছে । বিশেষ করিয়া যৌথ মুলধনী-ব্যবসায় চালু হওয়ার পর দেখা 
যাইতেছে যে পরিচালকের কাজ মাহিনাভোগী কর্মচারীদের দ্বারাই সম্পাদিত 
হইতেছে । কিন্ত এখানে 'শেয়ার-হোন্ডার হিসাবে ধাহারা অর্থ নিয়োগ করিয়াছেন 
লাভ-লেকুপানের ঝুঁকি একমাত্র তাহারাই বহন করেন। কাজে কাজেই ঝুঁকিবাহক 
হিসাবেই তাহার] সংগঠকের প্রাপ্য “মুনাফা গ্রহণ করিয়া থাকেন। 

কেয়ার্ক্রন (091700:098) প্রমুখ অনেক লেখক অবশ্ঠ. “সংগঠককে" উৎপাদনের 
ত্বতন্থ উপাদান হিসাবে স্বীকার করেন না। তাহাদের মতে যেহেতু বেতনভোগী 
ম্যানেজার দিয়া পরিচালনার কাঁজ চলে সেইজন্য ইহাকে স্বতন্ত্র উপাদান হিসাবে 
না দেখাইয়া শ্রমেরই” প্রকারভেদ বলিয়া বিচার কর। উচিত। মানসিক শম 
হইলেও ইহা শ্রমই। উদ্যোগ” লইবাঁর ক্ষমতাকে বিশেষ গুণ বলিয়া অভিহিত 
করিয়া ঘদ্দি স্বতন্ত্র উপাদানের মর্যাদা দিতে হয়, তবে নিয়মিত রুটিন বাঁধা কাজের 
একঘেয়েমি মানিয়! লইবার যে সহনশীলতা আছে তাহাকেই ব| স্বতন্ত্র উপাদান বলা 
হইবে না কেন? সমাঁজে উভয় কাজেরই তো প্রয়োজন আছে। উপরস্ত কয়লা- 
খার্দের গভীরে যে শ্রমিক কাজ করিতেছে সে কি জীবনের ঝুকি বহন করে না? 
বিপজ্জনক কাজ না হইলেও সব শ্রমিককেই তে! বেকার হইবার বা পদোন্নতি- 
না ঘটিবার ঝুঁকি-বহন করিতে হয়। আসলে ঝুঁকি জিনিসটা অন্তান্ত উপার্দানের 
সহিত জড়িত থাকিলেও, ধনতান্ত্রিক সমাজে ঝুঁকিকে যুলধনের সাথী হিসাবেই 
দেখা হয় এবং মুনাফাকে সেই ঝুঁকির পুরস্কার হিসার্ধে মূলধনের লমীকারকের 
জন্য নিদিষ্ট কর।.হয়। 


00691101779 €০ 16 019009990 


2, ৬৬190 816 0176 01616162176 1900015 01 01000001091 ? 


উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানসমূহ কি কি? 


2. ৬/1526 15 0062176 25 1,81)00 12 26:01)0100105 ? 


. অর্থনীতিতে ভূমি বলিতে কি বুঝায়? 


সংগঠক 1 


3, 01917 0005 19 06 1010510150108 চিত চ৮05ত ড1220 525 165 110516665025 15 
৫ 2001108912 01]9 1) 28110010015 ? 


ক্রমহাসমান প্রতিদানের নিয়ম ব্যাথ্যা কর। ইহার সীমাবদ্ধতা কি কি? ইহা কি কেবল 
কুষিতেই প্রযোজ্য ? | 


৬৬108 216 036 1900925 00986 0606105176 [06 5900150118০] 10) ৪. ০০০১0 ? 
কোনো দেশে শ্রমিকের যোগান কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ের উপর নির্ভরশীল ? 
5, 08019170106 বিন কিদ 7060: 0৫6 56001410510), 
ম্যালথাসের জনসংখ্য। সম্পকাঁয় তত্ব ব্যাখ্যা! কর। 
6, [150059 013৩1906019 0190 06 62109105601) [66101620504 19100, 
শমিকের দক্ষত। নির্ণয়কারী শক্তিসমূহ আলোচনা কর। 
7, ৬৬100 0 5০০. 02681] 05 [01515101070 1,00000? 
শরমবিভাগ কাহাকে বলে ? 
[1950055 0176 209159855 2150. 01590 92176925 0£ [015151018 ০৫ [901 
শ্রমবিভাগের সুবিধা ও অন্ুবিধাগুলি আলোচন। কর। 
9. ৬৬1১৪ 1502791691 1 10150058 0116 £00001025 0৫ 092109]. 
মূলধন কাহাকে বলে? উহার কার্যাবলী বর্ণনা কর। 
[315017)£0190 ৮৪ 6%০৪১২2 (1) 1010765 90 0801691) (2) ৬০৪16) 8770 08011, 
৬ পার্থক্য নির্গয় কর ঃ (১) টাকাকড়ি ও মূলধন, (২) সম্পদ্‌ ও মূলধন । ্‌ 


11170150055 0176 চা0028.01017 06 0991091 10) 50012] 16661600০0০ 10919 
10017001095, | 


ভারতের শ্যায় অনুন্নত দেশে মূলধন গঠন হয় কিবূুপে? 


12, ৬৬1০ 009 5০0. 10281) 105 171) 01610161060]? 1015505311০ 10120061015 0৫ ৪1 
শা) 06012170201, 


উদ্যোক্ত। কাহাকে বলে? উদ্যোক্তার কার্ধাবলী বর্ণনা! কর। 


10, 


€ 
উৎপাদনের আয়তন 
77০ 9০৪12 0: 11090000107 


বৃহদায়তন উত্পাদনের স্ুবিধ। 4১০৬৪7658০৩ 0£121766 9০815 01:০0০- 
(01) 8 দেশে ছোট ও বড় ফার্ষ পাশাপাশি থাকিলেও দেখা যায় যে, আধুনিক কালে 
ব্যবদায়-প্রতিষ্ঠান বা ফার্মগুলির আফ়্তন বড় আকারের হইতেছে। বিরাট কারখানা, 

হাজার হাজার মজুর, লক্ষ লক্ষ টাঁকা মূলধন, বাপ্চালিত 
বৃহৎ মাত্রায় উৎপাদন 
কারি বা বিছবাৎ-চালিত যন্ত্রপাতি, প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন, বৈজ্ঞানিক 
'উপায়ে ব্যবস্থাপন। ইত্যাদি বৃহদায়তন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের নিদর্শন । 
আধুনিক কালের এই প্রকার উৎপাদক-সংগঠনকে বৃহৎ মাত্রায় উৎপাদন (15:8০- 
50816 ঢা) বলে। 

বৃহৎ মাত্রায় উৎপাদন সংগঠন ক্রমশ বেশি প্রতিষিত হইতেছে তাহার কারণ 
হইল, কোন ফার্ম বা কোন শিল্পে উৎপাদনের মাত্র। (5০81 0: 0:006610) বড় 
হইলে কতকপুলি দিকে খরচা কমিয়া যায়। ইহাদের ব্যয়সংকোচ (০০০150125 ) 
বলে। অধ্যাপক মার্শাল এই বায়সংকোচগুলিকে ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন, 
আভ্যন্তরীণ ব্যয়সংকোচ ও বাহ্‌ ব্যয়সংকোচ (0062]059] 20011070085 220 
০:6০] 20018000125 ) | 

বৃহৎ আয়তন, বড় যন্ত্র, অধিক মূলধন ও উন্নত ধরনের পরিচালনা ও সংগঠন- 
ব্যবস্থার জন্য কোন একটি ফার্মের উৎপাদনমাত্রা বড় হইতে পারে। তাহাতে সেই 
ফার্মটি কিছু কিছু নৃতন হুযোগ-স্থবিধা পাইতে থাঁকে, এই সকল ,স্থযোগ-স্থবিধার 
জন্য দ্রব্যের ইউনিট-প্রতি উৎপার্দনের ব্যয় বা গড়-ব্যয় কমিয়। আসে; এই সকল 
ন্ুযোগ-ন্থবিধাকে একত্রে আভ্যন্তরীণ ব্যয়সংকোন্ বলে। | 

অনেক দিক হইতে এইরূপ আভ্যন্তরীণ ব্যয়সংকোঁচ দেখ। দিতে পারে। প্রথমত, 
যন্ত্রগত ব্যয়সংকোচ ( 0501201081 2০010010169 ) | তুর্লনীমুলকভাবে বড় যন্ত্র বেশি 

 উৎপাদদনক্ষম । বৃহৎ যন্ত্র ব্যবহার করিলে যে খরচ পড়ে তাহা! 
১১ বেশি ভ্রব্যের মধ্যে ভাগ হইয়া যাঁয়্ বলিয়া উৎপন্ন দ্রব্যের 
ইউনিট-পিছু খরচা কম। বাপ ও বিছ্যুৎশক্তিকে পূর্ণভাবে 

কাজে খাটানো যায়। বিজ্ঞানের সর্বাধুনিক আবিষ্কার ও গবেষণার স্থষোগ পাওয়া 
যায়। আনুষঙ্গিক দ্রব্যের উৎপাদন সম্ভব হয়, যেমন, কাপড় তৈয়ারীর ফার্মটি 
শার্ট ও কোট তৈয়ারির কারখানা স্থাপন করিতে পারে, একই যন্ত্রশক্তির সাহায্যে 
এইরূপ আছ্ষঙ্গিক ভ্রব্যের কারখানা চালানো যাঁয়। ফলে খরচ কম পড়ে। 
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'ছোট কারবারে যে-সব অতিরিক্ত জিনিস ফেলিয় দেওয়া হয়, বড় ব্যবসায়ে তাহার 
সাহাষ্যে বনু প্রকার উপদ্রব (5:91) উৎপন্ন করা যায়। বুহত্মাত্রায় 
উৎপাদনে উৎপাঁদন-ধারায় সংযুক্তি ঘটে (11060 0::00853 )১ 
ফলে সময়, যানবাহন ব্যয়, শ্রমিক, জালানিশক্তি প্রভৃতির 
ব্যয়সংকোচি ঘটে । শ্রমবিভাগ আরও প্রসারিত হইতে পারে, 
আশমিকদের দক্ষতা ও উৎপাদন-ক্ষমতা বুদ্ধি পায়। 

ক্র ফার্মের মালিক একা সকল কিছু পরিচালন করেন 1 বড় ফার্মে মাহিনাভোগী 
2. পরিচালনগতা উপযুক্ত কর্মচারীদের হাতে অনেক ক্ষমতা ছাড়িয়া দেওয়া 

বায়সংকোচ যাঁয়। ইহাতে দক্ষতা বৃদ্ধি পায়, প্রত্যেক দপ্তরে সেই বিষয়ে 
বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ করা সম্ভব হয় (072128661:18] 50017010199) । 

বড় ফার্ম ক্রয়বিক্রয়ের ব্যাপারে বন্প্রকার সুযোগ-সুবিধা (09016 01. 
501000761:018] ০03002165 ) লাভ করে। একসঙ্গে অধিক পরিমাণ কীাচামাল 
পাইকারী দরে ক্রয় করিলে ইউনিটপ্রতি দাম কম পড়ে। 
বিক্রেতারা শীন্ত যোগান দেয়, সতর্ক মনযোগ দেয়, ক্ষুদ্র 
ব্যবসায়ীর তুলনায় বৃহৎ ব্যবসায়ীদের বেশি দিনের জন্য ধারও 
দিয়াথাকে। একসঙ্গে অধিক কাচামাল ক্রম করায় উৎপা?নের ধারা অবিচ্ছিন্ন 
(০0001 ) থাকে। বিজ্ঞাপন, বাবদ গড়-ব্যয় হ্াস পায়। নিপুণ বিক্রেতা 
নিয়োগ করিতে পারে । ৃ 

বড় ফার্ম প্রয়োজনের সময় ( ছোট ফার্মের তুলনায় ) স্থবিধাজনক শর্তে ও কম 
সুদে খণ পাইতে পারে। উহার ফলে উত্পাদনের ব্যয় হাস 
পায়। ব্যাঙ্ক ও অন্যান্ত আথিক সংস্থার সহিত তাহার নিকটতর 
যোগাযোগ থাকে । তুলনাযূলকভাক্ব শেয়ার ও ভিবেঞ্চার বিক্রয়ের স্থবিধাও 
€12915019] ০০০00101595) সে বেশি পায়। 

বৃহৎ ফার্ম আম্গপাফ্টিকভাবে কম ঝুকি (0191-50199.01705 00.0770165) বহন 
০ ূ করে। বুহত্মাত্রায় উৎপার্দন কখনও একটি দ্রব্যের উপর নির্ভর 
 সীকিব্টনগত করে না, যেমন বৃহৎ ফার্ম শাড়ি, ধুতি, কোটের কাপড়, শার্টের 
কাপড় সব কিছু তৈয়ারি করে একটির চাহিদা কমিয়া গেলে 
বাবাজার খারাপ হইয়। গেলে সে অন্ত ভ্রব্যের বিক্রয্ন ছারা লোকলান পোষইয়া 
লইতে পারে। কাচামাল বা শক্তি যোথানের বিভিন্ন উৎস সে ব্যবহার করে; 
উৎ্পাঁদমের গতিধারা হঠাঁৎ ব্যাহত হয় নাঁ। উৎপাদন-পদ্ধতি এবং বাজারও 
(সে এই উদ্দেশে বিভক্ত করিয়। রাখে। 


এ. যন্ত্রজনিত বিভিন্ন 
বারপংকোচ 


3. বাবসাগত 
বায়সংকোচ 


এক আ।।খব বাগশংকাচ 


ব্য়সংকোচ 
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একটি শিল্পের মধ্যে মোট ফার্মের সংখ্যা বাড়িয়া গেলে বা মোট উৎপাদনের 
পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে শিল্পের অন্তর্গত প্রত্যেকটি ফার্ম কতকগুলি সুযোগ-নুবিধা 
বা বা়সকাচ পায় তাহাদের বাহ ব্যয়সংকোচ বলে।" যেমন, কোন অঞ্চলে 
কাহাকে বলে এবং. অনেক কলকারখান] গড়িয়া উঠিলে এ অঞ্চলে ৫) যানবাহনের 
কিকি স্থবিধা, (1) দক্ষ শ্রমিক পাওয়ার স্থবিধা, (৫11) মেশিন মেরামতির 
কারখানা, ও (৫) আম্ুষঙ্গিক দ্রব্য উৎপাদনের উপযোগী কলকারখানার সুবিধা 
পাওয়া যায়. এই সকল স্থানিকতার স্থবিধা। তাহ] ছাড়া, ফার্মগুলি কাছাকাছি 
অবস্থিত হওয়ায় পারম্পরিক আঁলাপ-আলোচনার সুবিধাও পাওয়া যায় । নিজের 
প্রসার নয়, পরিবেশের প্রপারেই প্রতিটি ফার্ম নানা স্থযোগ-স্থবিধা! পাইতে থাঁকে 1 
এই সকল কারণের ফলে দ্রব্যের ইউনিট-প্রতি উৎপাদন ব্যয় কিয়] যাঁয়। * 

বৃহতমাত্রায় উপারদদনের সীমা (1.1101 001,0122-9081 11000001019) £ 
এত সুবিধা থাক] সত্বেও ফার্ম গুলি যত খুশি বড় হয় না; মাত্রাবৃদ্ধির একট। সীমা 

আছে। আভ্যন্তরীণ ও বাহ ব্যয়-সংকোচগুলি কিছু দূর পর্যস্ত 
ও রর. পাওয়া যায়, ক্রমে এমন একটি আয়তনে ফার্সটি পৌছায় যাহার 
বাড়ে না পরে উত্পাদনের মাত্র আরও বাড়াইলে ব্যয়বাহুল্য (915- € 
6০010010195 ) ঘটিতে থাকে, তখন ইউনিট-প্রতি উতপাদন-ব্যয় 

বা গড়-ব্যয় বাড়িয়া যায়। উৎপাদন-মাত্রা যুতখানি বাড়াইলে ত্রব্য-প্রৃতি ব্যয় 
সবচেয়ে কম, সেই মাত্রার নাম হইল সর্বোত্তম (0901000]0 9081) এবং এইবপ 
ফার্মের নাম হইল সর্বোত্তম ফার্ম (01612201]0 1007) | 

ফার্সগুলির মাত্রারৃদ্ধির এই সীমা অনেক দিক হইতে দেখ। যুয়। ফার্যের 
মাত্রাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই পরিচালনগত সমস্তার জটিলতা বৃদ্ধি পায়। মানুষের শক্তি 
সীমাবদ্ধ। খুঁটিনাটি সমস্যার কোঝা বিরাট হইয়। ঈাড়ায়, দায়িত্বশীল 
অধস্তন কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণ করাও সহজসাধ্য নয়। পরিচালকের 
যোগ্যতার সীমাবদ্ধত উৎপাদনের মাত্রা-বৃদ্ধির বাধাস্বরূপ হইয়র্দড়ায় | 

দ্বিতীয্নত, আ্যাভাম্‌ ন্মিথ বলিয়াছেন ষে, শ্রম-বিভাগের প্রসার বাজারের আয়তন 
দ্বার সীমাবদ্ধ। যে দ্রব্যের বাজার ঝড় নম উহ। বেশি পরিমাণে 
উৎপাদন করিয়। লাভ নাই ; তাই সেই দ্রব্যের উৎপাদনকারী 
ফার্ম বড় মাত্রায় গঠিত হইতে পারে না। 

তৃতীয়ত, অনেক ক্ষেত্রে মূলধন না পাওয়াতে ফার্মের মাত্রা আর থাডানে? 
যায় না। দেশে সুর্দের হার বেশি থাকিলে এবং শিল্পে টাকা 
খাঁটাইবার উপযোগী প্রতিষ্ঠান ন। থাকিলে, ফার্মগুলির 'মাঙ্ট 


পরিচালনগত বাধা 


বাজার ছোট হওয়া 


মূলধনের স্বল্পতা 


উৎপাদনের আয়তন, টা 


বড় হইতে পারে না। অনেক সময় উপযুক্ত ধরনের যন্ত্রপাতির অভাবের জন্য 
এইরূপ ঘটে । 

বৃদ্ধির মাত্র গবং ক্ষুত্রমাত্রায় উৎপাঁদনী ফার্মের অস্তিত্বের কারণ 
( 09056901300 62081851070 800 আ])5 9008]] 50816 9775 501] 55150) £ প্রায় 
সকল শিল্লেই কোন ফার্য যখন নৃতন উৎপাদন স্থরু করে তখন তাহাদের উৎপাদন-মাত্রা 
কম থাকে। তবে সে সময়ের ও স্থুযৌগের অপেক্ষায় থাকে, ভবিষ্তে অবস্থা 
বুঝিয়া সে তাহার উৎপাদনমাত্রা বাঁড়াইয়া ফেলে । কিন্ত অনেক শিল্প অধন্চছ যাহাতে 
সব্বোন্নত ফার্মের আয়তন ও মাত্রা ক্ষুদ্র। ইহার অর্থ হইল যে, 
সে-শিল্পে উত্পাদন-মাত্রায় বৃদ্ধির অনেক বাধা আছে। কোন 
শিল্পে এই বাধাগুলি প্রবল, কোথাও প্রবল নহে। আয়তন ও মাত্রারুদ্ধির কোন 
এক সুরে এই বাধাগুলি কার্যকরী হইয়! উৎপাদনের মাত্রা-রুদ্ধির গ্রতিবন্ধকরূপে দেখা 
দেয়। এই বাধাগুলি অনেক দিক হইতে আসিতে পারে। 

(1) পরিচালন সংক্রান্ত বাণ 2 ফার্মের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই পরিচালনগত 
সমস্যার জটিলতা ও ব্যাপ্রকতা বৃদ্ধি পায় । যে ধরনের শিল্পে সর্বদা পরিদর্শনের এবং 
চত্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন থাকে, সেখানে পরিচালনগত অস্থবিধাগুলি বেশি ; 
ফলে ফাধসমূহের আয়তন সাধারণত ছোট থাকে, যেমন দোকান, কৃষি ইত্যাদি । 

যে ক্ষেত্রে পরিচালনার কাজ সহজ সরলভাবে রুটিন মাফিক করিলে চলে সেই 
সকল শিল্পে ফার্মের আয়তন বাড়ান সহজ, যেমন বিছ্যুৎৎ উৎপাদন, রেলওয়ে, পোস্ট 
অফিস ইত্যাদি। এই সকল নূতন শিল্পে নীতি-নির্ধারণ বা ত্রত সিদ্ধান্ত গ্রহণ খুব কম 
ক্ষেত্রেই করিতে হয়! 

আধুনিক কালে পরিচালনার কার্ধের স্থবিধার জন্য নৃতন ধরনের সংগঠন-পদ্ধতি 
ও বিজ্ঞান-সম্মত পরিচালনার (5০18)0190 1$18109.£00761)0) উদ্ভব হইয়াছে । কিন্ত 
বহু শিল্পে এই সকল পদ্ধতির সফল প্রয়োগ সম্ভবপর হয় না। এই সকল শিল্ে 
সাধারণত ক্ষুপ্র মাত্রায় ভ্ইপাদ্ন চলিতে থাকে । 

সর্বশেষে, ফার্মের বৃদ্ধির কোন স্তরে পরিচালনগত 'বাধা আসিবেই, কারণ, 
মানুষের শক্তি সীমাবদ্ধ। খুঁটিনাটি সমন্তার বোঝা বিরাট হইয়] দাড়ায়, দায়িত্শীল, 
অধন্তন কর্মচারীদের নিয়োগ করা ও নিয়ন্ত্রণে রাখাও সহজসাধ্য নছে। স্থক্ষ 
দায়িত্শীল ও ক্ষমতাঁবান্‌ কর্মচারীদের আয়ত্তে রাখাও শক্ত । সুতরাং পরিচাল্কদের 
যোগ্যতার সীমাবদ্ধতা উৎপাদনের মাত্র! বৃদ্ধির বাধান্বরূপ হইয়া পড়ে। 

পরিচাঁলনগত বাধা মনস্তাত্বিক স্তরেও থাকিতে পারে। মানুষের মনের বহু 
প্রকার খেয়াল-খুশির ফলে ক্ষুত্র মানায় উৎপাদন পরিচালনা চলিতে পারে। অন্ত: 


বৃদ্ধির বাধাসমুহ 
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স্বানে বেশি মাহিনায় চাকুরি পাইলেও সেখানে না যাইয়া পরিচালক নিজেই ক্ষুদ্র 
ফার্মের পরিচালন। চালাইয়৷ যাইতে পারে। স্বাধীন ব্যবসায়ের প্রতি আকর্ষণ, 
অনিশ্চয়তার রোমান্স, গর্ব, অহমিকাঁ, নিজের স্যপ্টির আকাজ্ফা, সকল কিছু মিলিয়। 
ষব্রমাত্রায় উৎপাদন চালানো সম্ভবপর স্থতরাং যোগ্যতা থাকিলেই সে অন্য ফার্ে 
কাজ করিয়৷ উৎপাদনের মাত্র বৃদ্ধি করিবে, এমন বলী যায় না। 

(2) বাজারজনিত বাধা £ আ্যাভাম্‌ ম্মিথ বলিয়াছিলেন যে, শ্রম-বিভাগের 
প্রসার বাজারের আয়তনের দ্বারা সীমাবদ্ধ। স্থানীয় বাজারে অল্প পরিমাণে বিক্রয় 
হইবে, এইরূপ ব্রব্যের রাজার খুবই ছোট এবং এমতাবস্থায় উৎপাদনের মাত্রাও ছোট 
হইবে, ফার্ষের পক্ষে সর্বোন্নত স্তরে পৌছান সম্ভব না-ও হইতে পারে। বাজার-জনিত 
বাঁধা তিন দিক হইতে আসিতে পারে £ ভৌগোলিক, মানসিক ও উপাদানগত | 

অনেক শিল্পে একটি ফার্মের কেন্দ্রীয়ভাবে উৎপাদন সম্ভব নয়, কারণ, ক্রেতার। 
ছড়ান থাকে এবং বিক্রয়ের ব্যয় অধিক, যেমন পাঁউরুটি উৎপাদন, আসবাব প্রস্তত 
কর] ইত্যার্দি। তাহা ছাডা, অনেক শিল্পে কাচামাল ছড়ান থাকে এবং তাহাদের 
একট উতৎপাদ্দন-কেন্দ্রে একত্রে সংগ্রহ কর] খুবই ব্যয়সাধ্য। এই সকল ক্ষেত্রে উৎপাদন 
কোন একটি বাঁজারের বা কোন একটি কাঁচামালের নিকটবর্তাঁ স্থানে ক্ষুদ্রমাত্রায় 
হইতে থাঁকিবে। 

মানসিক বাধা আসে দ্রব্য পথকীকরণের €01:০00.06 [01662176400 ) মধ্য 
দিয়া। অনেক সময় একই শিল্পের মধ্যে প্রত্যেকটি ফার্স নিজের দ্রব্যকে পৃথক্‌ ব্রব্য 
বলিয়৷ প্রচার করে এবং হয়তো বা অল্প একটু আকৃতিগত গুণের তারতম্য করিয়া 
ক্রেতাদের মনে পার্থক্য ুষ্টি করিয়া তোলে। ক্রেতাদের মধ্যেও তাহাদের রুচি, 
আয় ও পছন্দ অনুযায়ী বিভিন্ন দল ও উপদলে ভাগ হইয়া, কেহ একটি দ্রব্য, বা 
কেহ অপর ভ্রব্যটি ক্রয় করিতে থাকে। এইরূপু, প্রত্যেক ভ্রব্যেরই এক একটি 
নিজন্ব বাজার তৈয়ার হইয্সা উঠে। ফলে, অনেক সময় ক্ষুদ্রমাত্রার উৎপাদন চলে ; 
উৎপাদনের মাত্রা বাড়ান সম্ভব হয় না। 

ফার্মগুলি দুইটি উপায়ে এইরূপ বাজারজনিত সীমাবদ্ধত। অপসারণের চেষ্টা করে £ 
(9) মালপত্র চল্লাচলের অস্থবিধা দূর করার উদ্দেশ্টে কোন ফার্ম বিভিন্ন'শাখা ও 
উপশাখা স্থাপন করিতে পারে । কিন্ত এইরূপ প্রসার করিলে কিছুদিন গরে পরিচালনজনিত 
বাধ! উৎপাদনের মাত্রা-বৃদ্ধিকে বাধা দেয়। (৫1) ফার্মটি বহু প্রকার পৃথক রুচিসম্পন্ 
ক্রেতাদের লক্ষ্য করিয়া অমেক ধরনের ভ্রব্য উৎপাদন করিতে পারে। কিন্ত তাহার 
ফলে সেই ফার্ম প্রত্যেক ধরনের দ্রব্যই ক্ষুত্রমাত্রায় উৎপাদন করিতে থাঁকিবে, 
আত্রাবৃদ্ধিজনিত ব্যয়সঙ্কোচ লাভ করিতে পারিবে না। 
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বাজারজনিত বাধার আর একটি দ্দিক হইল উপাদানের . ছুশ্রাপ্যতা। ফার্ষের 
চাহিদা থাকিলেও বাজারে সেই উপাদান না-ও থাঁকিতে পারে এবং উপাদান ছুপ্রাপ্য 
হইলে অনেক ক্ষেত্রে উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধি করা চলে না। উৎপাদন-স্থত্রে স্থির 
উপাদান থাক] সত্বেগড উৎপাদন বৃদ্ধি চালাইয়! গেলে ক্রমহাসমান প্রতিদানের নিয়ম 
শুরু হয়, ফলে ইউনিট-প্রতি উত্পাদনের ব্যয় বাড়িয়া যায় । 

(3) মৃলধনের দুত্প্রাপ্যতাঁজনিত বাঁধ £ অনেক ক্ষেত্রে মূলধন না পাওয়াতে 
ক্ষুদ্র ফার্মের বুদ্ধি সম্ভব হয় না। অতিরিক্ত সুদের হার থাকিলে বা শিল্পে অর্থ 
বিনিয়োগের ভাল প্রতিষ্ঠান না থাকিলে এরূপ ঘটে । তবে এই ক্ষেত্রে আসল বাধা 
মূলধনী দ্রব্য বা প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির ছুশ্রাপ্যতা। অর্থের ছুশ্রাপ্যতাঁকে গুরুত্বপূর্ণ 
বাধা বলা চলে না। 

ফ্কুদ্রেমীত্রায় উত্পাদনের সুবিধা (40591055593 ০৫ 971911-902]5 
[10000010ে)) £ বড় শিল্পের সুবিধার সঙ্গে সঙ্গে ছোট প্রতিষ্ঠানের স্থবিধাও বিচার 
করা দ্রকার। আমরা দেখিতে পাই, বর্তমান যুগেও শিক্পপ্রধান দেশে, ষেমন-__- 
চোট প্রতিঠানের . ইংলগ ও আমেরিকার ন্তায় শিল্পোন্নত দেশেও, বহু ক্ষুত্রায়তন 
সথবিধা কি, কি কারণে প্রতিষ্ঠান বর্তমান। এমন কি, বড় প্রতিষ্ঠানের তুলনায় ক্ষুব্রায়তন 

উহা টিকিযা আছে প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অনেক বেশি । এখনও এমন অনেক ব্যবসায় 
আছে খানে বড় প্রতিষ্ঠানের মোটেই প্রাধান্ত হয় নাই। নান কারণে বড় 
প্রতিষ্ঠানের পার্থখে ছোট প্রতিষ্ঠান বীচিয়া আছে। প্রথমত, কারধারের আয়তন 
বাড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে পরিচালনার কাজ ক্রমশই কঠিন হইয়া পড়ে । খুব বড় কারবার 
দক্ষতার সহিত পরিচালনা করিতে পারে এইবূপ উদ্যোক্তার সংখ্য। পৃথিবীতে কম । 
ফোর্ড, কার্ধে্ী, টাটার ন্যায় উদ্যোক্তা! কমই জন্মে। স্বতরাঁং কারবার বেশি বড় 
করিতে গেলে পরিচালনায় ত্রুটি ঘটে । কিন্তু, ছোট প্রতিষ্ঠানে মালিকের সতর্ক দৃষ্টি 
থাকার ফলে কাজে ক্ররটি কম হয় জিনিসেরও অপচয় ঘটে না। ছ্িতীয়ত, যে সব 
জিনিসের চাহিদ। কম, তাহাদের বেশি মাত্রার উৎপাদন করিলে ক্ষতি হইবে । সেই 
সব স্থলে ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান ভাল । তৃতীয়ত, দূরের ক্রেতাদের অভাব মিটাইবার জন্য 
শিল্পকেন্দ্র হইতে উৎপন্ন দ্রব্য পাঠাইতে যদ্দি খরচ বেশি পড়িয়। যায়, তবে এক জায়গায় 
একটি বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন না করিয়৷ বিভিন্ন স্থানে ছোট ছোট কারখান। 
স্থাপন করিয়া স্থানীয় অধিবাসীদের অভাব মিটাইবার ব্যবস্থা করাই স্বাভাবিক। 
চতুর্ঘত, চারুশিল্প অথবা চাষের কাজে বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের স্বিধা কর্ম। কারণ 
ষন্রচালিত বৃহৎ শিে শিল্পীর প্রতিভা বা ব্যক্তিগত নৈপুণ্য দেখাইবার স্থযোগ নাই। 
কিন্ত চারুশিল্পলে এই প্রতিভ। ও নৈপুণ্যের আবশ্যক । চাঁষের কাঁজ ও'জমির তদারকি 
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করা, পরিচর্যা করা অনেক সময়. স্বল্প জমির ফার্ষমেই ভালভাবে সম্ভব। পঞ্চমত, 
জাপানের ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে, অনেক আন্রষঙ্গিক ভ্রব্যাদি বৃহৎ ,ফার্ম নিজে 
উৎপাদন না করিয়া ক্ষুপ্র ফার্ম দ্িয়াঁ উৎপাদন করাইলে কম খরচায় পাইতে পারে। 
সর্বোপরি যেখানে ব্যক্তিগত রুচি বা প্রয়োজন মিটাইবার দরকার, সেখানে ছোট 
কারবারেরই স্থবিধা বেশি । যেমন, দরজির দোকান বা স্বর্ণালঙ্কার শিল্প প্রভৃতি । 

ক্কুদ্রায়তন শিল্প ও কুটিরশিলপ কাহাকে বলে (৬191 মি 910911-508] 
। ৪50 0908০ 1790090-125 ) £ ক্ষুপ্রায়তন শিল্প ও কুটির-শিল্প উভয়ই হইল 
সাধারণত একমালিকী কারবার। যেখানে -50 জন পর্যস্ত বেতনভূক্‌ শ্রমিক কাঁজ 
করে সেই সকল শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে আজকাল ক্ষুদ্র শিল্প বলা হয়। 
ইহারা সাধারণত শহরের মধ্যে বা শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত থাকে 
এবং ইহার কথিগণ বৎসরের সুকল সময় কর্মে নিযুক্ত থাকে । অপরপক্ষে, নিজের . 
পরিবার বা আশেপাশের লোকজন এবং নিজন্ব পুঁজি ও পরিচালন-দক্ষতা অন্যায় 
গ্রামে নিছের বাড়িতে যে-মাত্রায় (5০816) উত্পাদন হইতে পারে তাহাকে কুটিরশিল্প 
বলে ।* 

শহরাঞ্চলে আঙকাল নানাপ্রকার ক্ষু্রায়তন শিল্প দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন, 
ছোট ছোট ইন্দিনিয়ারিং কারখানা, ছাপাখানা, মৃৎশিল্প প্রভৃতি। আর শহরের 
কুটিরশিল্পের মধ্যে সোনাঁকপার কাজ, পিতল-কাসার কাজ; খেলনা, রং ও ছাপার 
কাজ প্রভৃতির নাম কর যায়। গ্রামাঞ্চলের ক্ষুদ্রায়তন শিল্প 
হিসাবে নাম কর! যায় ধানভানা, গুড় তৈয়ারি, ময়দা পেমাই 
ইত্যাদি। অবশ্য ইহাতে সারাবৎসর কাজ হয় না। গ্রামাঞ্চলে 
কুটিরশিল্পের মধ্যে তাঁতশিল্প, রেশম শিল্প, ঝুড়ি বোন। প্রভৃতি উল্লেখষোগ্। গ্রামাঞ্চলে 
মৃত্শিল্প, কামারের কাজ, ছুতার ও ঘানির কাজও গুরুত্বপূর্ণ কুটিরশিল্প, অবশ্ট ইহাদের 
কাজ মোটামুটি সারাবৎসর চলে। 


ভারতে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের স্থান ও গুরুত্ব ( 618০ ৪0৭ 1007070৩ 
0৫6 917811-50210 200 0066256 11000500125 1]. [17019 ) $ ইংরাজ-শক্তি 
ভারতে আিবার পূর্বে আমাদের গ্রামাঞ্চলের কুটিরশিল্পসমূহ বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল। 
যন্ত্রশক্তির সহিত প্রতিযোগিতায় আজ তাহাদের অবস্থ। করুণ হইয়া পড়িয়াছে। 


সাপ 


ইহাদের মধ্যে পার্থকা 


শহর ও গ্রামেব ক্ুদ 
ও কুটির শিম 


* পরিকল্পনা কমিশনের মতে ক্ষুদ্র শিল্প ও কুটিরশিল্পের কোন সংজ্ঞাতেই উহাদের সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া 
দেখানো! যার না। ইহাদের মধ্যে পার্থকা নিরূপণ কর! হয় প্রধানত কোন বিশেষ নীতি বাগুবে কারকরী করার 
: লমরে তৎকালীন কোন মানদণ্ড অনুযায়ী । তবে সাধারণ ভাবে দেখা যায় যে, বৃহত শিল্পের তুলমায শুর ও 
কুটির শিল্পগুলি অনেক বেশি শ্রমপ্রগাঢ় পদ্ধতির সাহায্যে উৎপাদন করিয়] থাকে । শ 
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কিন্ত তাহ! সত্বেও বর্তমান ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোতে ইহাঁদের স্থান গুরুত্বপূর্ণ 
টি হইয়া রহিয়াছে। 0195] সালের আদমন্থমারীতে দেখা যায় 
বহসংখ্যক ব্যক্তি ইহার , 
৬ উপরনির্ভর করে আমাদের জনমংখ্যার শতকরা 10:38 ভাগ মাত্র শিল্পে নিযুক্ত 
'আছে। কিন্ত ইহাদের মধ্যে বৃহৎ শিল্পে কাজ করে মাত্র শতকরা 
1'5 ভাগ । বাকি শতকরা 9:33 অংশ ক্ষুত্র ও কুটিরশিল্পে নিযুক্ত আছে। ইহা! 
হইতেই বুঝা যায় ষে বর্তমান অবস্থায় কুটিরশিল্পের গুরুত্ব কত বেশি। ) 
(কেবল বর্তমান নহে, ভারতের ভবিস্তৎ অর্থ নৈতিক অবস্থা ও তাহার উন্নতির কথ! 
ভাবিলেও ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের এই গুরুত্ব স্বীকার করিতে হয়। আমাদের দেশের 
৬৮. . অধিকাংশ জনসাধারণ (69.8%) কৃষিকার্ষে নিযুক্ত, তথাপি কৃষির 
দু সি বাজ: অবস্থা মোটেই উন্নত নহে। কৃষিতে নিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে 
দারিদ্য ও অভাব লাগিয়াই আছে। স্থতরাং যদ্দি তাহারা 
মবনর সময়ে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের দ্বারা উৎপাদন বাড়াইতে পারে তাহা হইলে 
তাহাদের আয় বাড়ে, জীবনযাত্রার মান উন্নত হয় এবং সঞ্চয় ও মূলধন গঠনের 
নভাবনাও বাড়ে। ) ্‌ 


(ভ্রারতে যে-হারে লৌকসংখ্যা বাড়িতেছে সেই অনুপাতে শিল্প কারখানা! সম্প্রসারিত 


৫ হইতেছে না, এবং ইহার ফলে বেকারির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে। 
রি টক সনমত্ধার কেবল জমির উপর জনসংখ্যার চাপ বাড়িয়া যাইতেছে । প্রতিটি 


চাষীর মাথাপিছু যে-পরিমাণ জমি থাকিলে ভালভাবে চাষ সম্ভব 
হয়, সেই পরিমাঁণ জমি চাষীর! পাইতেছে না। এই অবস্থার যদি ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প 
৬্প প্রসারিত হয় তবে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব হইতে পারে । 
বেকারি দূর ₹ইন. তাহা ছাড়া, আমাদের গ্রামাঞ্চলে প্রধানত ছুই ধরনের বেকারি 
দেখিতে পাওয়] যায় £ প্রচ্ছন্ন বেকারি ও মরন্থমী বেকারি। কুটিরশিল্প দ্বারা এই 
ছুই ধরনের বেকারিই দূর হইতে পার্ট্র |) 
4 (আমাদের দেশে মূন্ধু-গঠনের বর্তমান হার খুব কম, ফলে বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠার 
উপযোগী সঞ্চয়ের অভাব। কুটির শিল্পের জন্য বেশি মূলধন প্রয়োজন হয় ন। 9 গ্রামের 
পরিচিত পরিবেশে এবং নিজ পরিবার হুইতে বিচ্ছিন্ন ন1 হইয়া কুটিরশিল্পীরা উৎপাদন 
করিতে পারে, ফলে শ্রমিকের দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য উন্নত থাকে । পরিবারে 
সকল ব্যক্তির কর্মসংস্থান হইতে পারে । সকলে মিলিয়া একত্র উৎপাদন করে বলিয়া 
শ্প্টিরি আনন্দ, হইতে বঞ্চিত হয় না, দ্রব্যের গুণগত উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায়। ১ বৃহৎশিসের 
পরিবেশ শ্রেণীসংঘর্ষ ও অর্থনৈতিক অসাম্যে কলুধিত থাকে, কুটির ও ক্ষুপ্রশিল্পে এই 
'আঅবস্থা দেখা দেয় না, সামাজিক একতান বজায় থাকে । ইহা! “সমাজতান্ত্রিক ধাচের” 
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সমাজের ভিত্তি প্রস্তত করে, কারণ, ইহাতে অর্থনৈতিক কাজকর্ম ও শক্তি সম্পদের 
বিকেন্দ্রীকরণ ঘটে । 
(ভারতের শ্রমিকরা অশিক্ষিত এবং তাহাদের মধ্যে যয ত্রক্ষতার অভাব আছে । 
তাহাদের পক্ষে এই ধরনের শিল্পে আত্মনিয়োগ করা সহজ এবং 
ডি রি ও তাহার] ইহা! দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিতে পারে। এই শিল্পে 
সর যোগদান করিয়া! তাহাদের দক্ষতাঁও কিছুট! বাঁড়াইতে পারে ।) 
ভারতের বর্তমান অবস্থায় কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসার একান্ত প্রয়োজন । 
আমাদের পরিকর্পনাগুলিতে বৃহৎ ও মুলধনী দ্রব্য উৎপাদনের জন্য প্রচুর টাক! 
বিনিয়োগ হইতেছে । ইহারা লোকের হাতে টাকার পরিমাণ বাড়াইছেছে। ফলে 
৫ ভারতে যে-ুদ্রাস্কীতি হইতেছে তাহা দূর করিতে হইলে 
কিনি ও কুটিরশিল্পের ছার! ভোগ্য দ্রব্যের উৎপার্দন বাড়াইতেই হইবে, 
নহিলে দেশের পক্ষে বিশেষ অস্থবিধার সৃষ্টি হইতে পারে । তাহা 
ছাঁড়া, দেশের বড় বড় শিল্পগুলিতে অধিক লোকের কর্ম সংস্থান হওয়1 সম্ভব নয়, কারণ, 
উহাদের উৎপার্দন-পদ্ধতি প্রধানত মুলধন-প্রগাড় ( 5801691-106605152 ) | ক্ষুদে 
শিল্পগুলি ও কুটিরশিল্পের অবস্থ! উন্নত হইলে সকলের কর্মসংস্থানের স্থবিধা হয়, কারণ 
ইছাদের উৎপাদনপদ্ধতি শ্রম-গ্রগাত (12600] 17765109156 ) |) 
"(অনেক অর্থনীতিবিদ্‌ কিন্ত এই সকল যুক্তি সত্বেও ভারতের ক্রমবর্ধমান শিল্পজগৎ 
হইতে ভ্রুত কুটিরশিল্পের অপসারণ পছন্দ করেন। তাহাদের মতে আমাদের দেশ 
জনবহুল , প্রতি বছরই এই জনসংখ্যা আরও বাড়িয়া যাইতেছে । ফলে আমর 
যত ক্রত শিক্পপ্রসার করিতে পারি ততই ভাল। কারণ, 
স্পাপৃ ধীরগতিতে শিল্পোন্নয়ন করার অবস্থা আমাদের দেশে নাই। এই 
ভাল নয় জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কর! হইয়াছে এবং শিল্পের উপর 
গুরুত্ব দিবার কথা হইয়াছে ১ শিল্পোন্নয়ন ভরত হইতে পারে নিত্য 
নৃতন উন্নততর যন্ত্রপাতির আবিষ্কার ও প্রয়োগ দ্বারা । কুটিরশিল্পকে বাঁচান হইলে 
প্রাচীন অনুন্নত কম-উৎপাদনশীল উৎপাদনপদ্ধতিসমূহ রক্ষিত হইবে। ইহা দেশের 
দ্রুত শিল্পোন্মতিকে প্রতিপদদে বাধ। 'দবে। ভ্তত শিক্পপ্রসারের তাশির্দে আমার্দের 
উচিত কুটিরশিল্পের বিলাস দূব করা এবং বিজ্ঞানের নৃতনতর ফলগুলিকে উৎপার্দনের 
কাজে খাটান। টেকনোলজির উন্নতিই শ্রমিক ও জনসাধারণের উৎপাদনক্ষ মতা 
এবং আয় বাড়াইয়া ভবিহ্বতে কর্মসংস্থান ও জীবনযাত্রার মান বাড়াইতে 
পারে। বর্তমানে কুটিরশিল্পকে তাকড়াইয়া ধরিয়। থাকিলে ভারতে শিল্লোন্নয়নের 
জয়যাত্রা নুক্ক হইতে পারিবে না। বিদেশী সাহায্য বাদ দিয়] ব্বনির্ভরশীল উন্নয়নের, 
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পথে যাত্রা সরু (086 এ 10 56165855912060 £০%/0 ) করিতে হইলে কুটির- 
শিল্পের আশু অপসারণ প্রয়োজন । _) 
কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের ক্রুটি ও অন্ুবিধা (10665065 ৪72৭ 41010169 0: 
0০65০ ৪2৭ 52121150816 [505565) £ ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোতে 
কুটিরশিল্পের গুরুত্ব সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য। কিন্তু কতকগুলি অস্থবিধা ও 
ত্রুটির জন্য এই শিল্পের উন্নতি হইতেছে না। প্রথমত, কুটিরশিল্লের জন্য অবশ্ঠ- 
প্রয়োজনীয় কাচামাল পাইবার অন্থবিধা। কম দামে, নিয়মিত- 
উঠ ৮ ভাবে, পর্যাপ্ত পরিমাণে ও দালাল বিনা উহা প্রায়ই পাওয়া যায় 
সকল কিছু ছুপ্রাপ্ট না। দ্বিতীয়ত, কুটির-শিল্পীদের হাতে উৎপাদনে খাটাইবার মত 
মূলধনের অভাব দেখা যায়। যুলধনের অভাবে দরিদ্র কুটির- 
শিল্লিগণ মহাজন বা দালালদের নিকট হইতে চড়! স্থদে খণ গ্রহণ করে এবং উৎপন্ন 
দ্রব্য সম্ত। দরে বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। তৃতীয়ত, কুটিরশিল্পের উৎপার্দনপদ্ধতি 
অতি প্রাচীন। বর্তমানকাঁলে লোকের রুচি ও চাহিদায় পরিবর্তন হুইয়াছে। 
শক্তিচালিত ক্ষুত্র যন্ত্রের সাহাধ্যে উৎপাদনের ধরন বদলানো! দরকার । কিন্ত 
শিল্পীদের মধ্যে রহিয়াছে প্রয়োজনীয় ক্ষুত্র যন্ত্রের অভাব ও এ সকল ক্ষুদ্র যন্ত্র চালাইবার 
জ্ঞানের অভাব 1) চতুর্থত, কুটিরশিল্পে উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রয়সংগঠনের অভাব একটি 
গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি ও অস্থবিধা ইহাতে সন্দেহ নাই । দালাল ও ফড়িয়াদের মারফত ভ্রব্য 
বিক্রয়ের ব্যবস্থী থাকায় এবং শহরে উপযুক্ত নিজস্ব বিক্রয়কেন্ত্র না থাকায় কুটিরশিল্পিগণ 
সামান্য দামে দ্রব্য বিক্রয় করিয়া দেয়। ইহার ফলে তাহার! পরিশ্রমের ন্যাষ্য মূল্য 
লাভে বঞ্চিত হয়। পঞ্চমৃতঃ বৃহৎ শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতায় কুটিরশিল্পগুলি বীচিতে 
* পারিতেছে না। বভ বড় যন্ত্রের সাহায্যে কম সময়ে ও কম খরচে 
কে অধিক দ্রব্য উৎপন্ন হইতে পারে ঠিকই, কিন্তু ক্রটিপূর্ণ ও নান। 
অন্থবিধায় জড়িত “কুটিরশিল্পের সঙ্গে তাহার প্রতিযোগিত। যে 
সমানে লমানে লড়াই নহে সা শ্বীকার করিতেই হইবে । বৃহৎ ও ক্ষুত্র শিল্লের মধ্যে 
সমন্বয় সীধন কর! খুবই দরকার, কিন্তু আজও আমাদের দেশে তাহ! সম্ভব হয় নাই। 
কুটিরশিল্পেরু পক্ষে ইহা বিশেষ ক্ষতিকারক হইয়াছে । 
ত্র্গটি ও অন্বিধার প্রতিকার ব্যবস্থা (/06005 2120. 1776855:95 6০0 
:217)052 0১০52 0662065 ) ₹ ভারতের কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের অবস্থা উন্নত করার 
জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ কর! উচিত এবং ষে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে তাহা" 
আলোচনা করা দরকার । *র্ধমত, ত্রীচামালের অভাব দূর করার- উদ্দেশ্রেছুসমবায় 
ক্রয় সমিতি গঠন করা দরকার । তাহা হইলে সন্তায় নিয়মিত. ও পর্যাপ্ত পরিমাণে 
বা. অ.-9 
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কীচামাল পাওয়ার স্থবিধা হয়। এইজন্য সরকার সমবায় সমিতি গঠন করিতে 
কুটিরশিল্পীদের উৎসাহ দিতেছেন।) দ্ততীয়ত, মেলধনের অভাব দূর করিতে হইলে 
সমবায় খণদান সমিতি গঠন করা দরকার। ফোর্ড সাহাধ্যপুষ্ট গ্রতিষ্ঠানের (8০৫৫ 
70717086102) আত্তর্জাতিক পরিকল্পন৷ দলের হুপারিশক্রমে 
খর দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এই দিকে দৃষ্টি দেওয়া! হইয়াছে ।১ তৃতীয়ত 
(উৎপাদন পদ্ধতির প্রাচীনত্ব দূর করার উপায় হইল রুচি 
ও চাহিদার পরিবর্তনের খবর এবং ষন্ত্রশিল্পের জ্ঞান কুটিরশিল্পী্দের কাছে পৌছাইয়া 
দেওয়া । বর্তমানে সর্বভারতীয় খার্দি ও গ্রাম শিল্প বোর্ড, হস্তচালিত তাত শিল্প বোর্ড, 
হস্তশিল্প বোর্ড প্রভৃতি, যন্ত্রশিক্ষা প্রদান ও নকৃশ! (69180 ) উন্নয়নের জন্য চেষ্টা 
করিতেছেন। ) চতুর্থত, বিক্রয় সংগঠনের অভাব দূর করিবার জন্য সমবায় সমিতি 
স্থাপন করা, প্রচার কর! এবং শহরে ও বিদেশে সরকারী বিক্রয়-কেন্দ্র স্থাপন কর! 
দরকার। উপরে যে বোর্ডগুলির উল্লেখ কর] হইয়াছে উহার! এই বিষয়ে যথেষ্ট চেষ্টা 
করিতেছেন ।) পঞ্চম বৃহৎ শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতার অন্থবিধ! দূর করিতে 
হইলে ফতদদিন কুটিরশিল্পের উৎপাদন ব্যয় কমিয়া না যায় ততদিন বিদেশী ও বুহৎ 
যন্ত্রের হাত হইতে ইহাদের আইনের সাহায্যে সংরক্ষিত কর! দরকার | 9) এই উদ্দেশ্টযে 
নৃতন ফিস্কাল কয়িশন ও কার্ডে কমিটি যন্ত্রশিল্পের উৎপাদন-ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করার ও 
কি.কি ব্যবস্থা গ্রহণ  কুটিরশিল্পকে সংরক্ষণ দান করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। মিলের 
করা হইয়াছে কাপড়ের উপর সেস (০০55) বসাইয়া৷ সেই অর্থে তাতশিল্পকে 
সাহাষ্য কর! হইয়াছে । মিলের কাপড় উৎপাদনের পরিমাণ আইনের দ্বারা সীমাবদ্ধ 
করা হইয়াছে। কলে তৈয়ারি ও হাতে তেয়ারি দ্রব্যের উপর পৃথক্‌ হারে কর ধার্য 
করা হইয়াছে । তাহা ছাড়া, অন্বর চরখা' প্রচলন করার সরকারী প্রচেষ্টা চলিতেছে 
তবু ও ক্ষুত্রশিল্পের সমন্বয়ে যে-অভাব আছে তাহা দূর করার জন্য উভয় শিল্পকে 
পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে পুনর্গঠিত কর! দরকার ।)'ইহার জন্য সরকার জাতীয় 
ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশন (8610781] 9779]] [)0030-5 00:15019007) ) স্থাপন 
করিয়াছেন। ) সর্বোপরি, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনায় কর্ম-সংস্থান ও ভোগ্যন্রব্যের 
উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সরকার কুটিরশিল্পের উন্নয়নের উপর বিশেষ জোর-দিয়াছেন। 
এই উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় পরিকল্পনা-কমিশন 200 কোটি টাক ব্যয় বরাদ্ধ 
করিয়াছিলেন, সংশোধিত পরিকল্পনায় উহ! কমাইয়া 160 কোটি টাক ধার্য কর! 
হইয়াছিল । . তৃতীয় পরিকল্পনায় বরাদ্দ কর৷ হইয়াছিল 250 কোটি টাকা। 
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15 ৬100 215 010৩ 55000128155 0৫6 1716675০210 [90000001018 2 022 2. 10. 378070953 
ও 5০915 95 11070012510 11155? 

বুহদায়তন উৎপাদনের ব্যয়সংকৌচগুলি কিকি? €োন ফার্ম কি আপন উৎপাদনের মাত্রা ইচ্ছামত 
নাড়াইতে পারে? 

2০. বু 50160 0 0162 2,9.৮01702555 01 11051525106 1015-505216 07100306101) 185 00 013 
100 11-55910 11125 50111 501৮1 ? 

বৃহদায়তন উৎপাদনের অনেক সুবিধা থাকা সন্তেও ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন টি"কিয়া খাকিবার কারণ কি? 

3. ৬৬126 2702 0175 50211-522.10 210 0০026 12005611532 172091210 10017 01610 00210029, 

ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প কাহাকে বলে? তাহাদের পার্থক্য নির্ণয় কর। 

4. 0061 0102 0159206 010070100,519.2.555 0£11)0190% 901501155 0170 01909 21807. 10010102102 
04509017900 9.0. 507911-504] 00015010365, 
শপবর্তমান ভারতে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের স্থান ও গুরুত্ব আলোচনা কর । 


5. ৬1020 21০ 0100 01060010555 25০, 05£50105 51151 012015 01603021555 01 17501078 
500011-55912 2750 59009552 11500502165 2 


ভারতের ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্ের উন্নতির পথে প্রধান প্রধান অগবিধ। ও ক্রেটি কি? 


৮০, ৬/1590 510217৮৩452 0 209,0৬০ 61৩ 065065 0 5911-559.10 190 200 026 
115001961155 17770700102 ৬৬1) 52005 20 00139162152] 05 ০০] £০০020 216 21) 01015 
ত০51১200 ? 


ভারতের ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের ক্রুটিগুলি দূর করিবার জন্য কি করিতে হইবে? এই উদ্দেপ্তে ভারত সরকার 


৪ 


“ক কি পথ অবলম্বন করিয়াছেন ? 


২০. 
বাজার ও মুল্য নিরূপণ 


1৬1711:51 2100. 01102 10০1621200117961017 


দাম নিবপণের ভূমিক। (11)0007006101) 00 1101185) £ আমর যে-ধরনের 
সমাজে বাস করি, সেখানে সকল ত্রব্যসামগ্রীর দাম টাকার অর্কে বা অর্থের দ্বারা, 
প্রকাশিত হয়। কোন জিনিসের বিনিময়ে যে-পরিমাণ অর্থ 
পাওয়া যায় বা যে পরিমাণ অর্থ দিতে হয় তাহাকে উহার 
দাম (001০৪) বলে। দাম দিয়া বা পাইয়! কোন জিনিস কেনা ও বেচার কাজ 
আমর। সম্পন্ন করি। দাম ছাড়া বর্তমান সমাজে কোন জিনিসের লেন-দেন 
হয় না। | 

কোন বাজারে দ্রব্যের প্রচলিত দ্বাম ছুই দল লোকের কাজকর্মের রূপ প্রকাশ 
করে; তাহা এই ছুই দল লোকের কার্ফলও বল চলে। বাজারে একদল ক্রেতা 
থাকে, তাহারা জিনিস কেনার জন্য বাজারে হাজির হয়; আর একদল বিক্রেতা থাকে 

তাহারা জিনিস বেচার জন্য বাজারে উপস্থিত হ্য়। আমর 

ক্রেতা ও বিক্রেতার দর 
কযাকষি বা চাহিদা জানি বাজারে দাম বেশি থাকিলে ক্রেতারা কম পরিমাণে কিনিতে 
ও যোগানের ঘাত- চায় এবং বিক্রেতারা বেশি পরিমাণে বেচিতে চায়। অথবা 
প্রতিবাতে দাম স্থির হয় 
বাজারে দ্রাম কম থাকিলে ক্রেতারা বেশি পরিমাণ কিনিবার 
ইচ্ছ! প্রকাশ করে এবং বিক্রেতারা কম পরিমাণে বেচিবার চেষ্টা করে। ক্রেতাদের 
চাহিদার পিছনে থাঁকে উপযোগিতা বা পছন্দ (91115 0: 06121:60 ) 3 
বিক্রেতাদের যোগানের পিছনে থাকে উৎপাদন-ব্যয় ও মুনাফা! । ক্রেতারা উপযোগিতার 
তুলনায় কম দাম দিবার চেষ্টা করে, কারণ তাহা হইলে সে উদ্বত্ত তৃপ্তি পাইতে 
পারিবে; বিক্রেতার! উৎপাদন ব্যয়ের তুলনায় বেশি "দাম পাইবার চেষ্টা করে, কারণ, 
তাহা হইলে সে উদ্ধত্ত মুনাফা পাইতে পারিবে। উভয়পক্ষের মধ্যে তাই দর কষাকষি 
চলে? ক্রেতার! দাম কমাইতে চায়, বিক্রেতার! দাম ৫ড়াইতে চায়, অবশেষে উভয়, 
দল বেচাকেনার জন্ত একটি দামে রাজি হয়। ক্রেতাদের সামনে লক্ষ্য হইল সর্বাধিক 
তৃপ্তি (799) 520150০60) 5 বিক্রেতাদের সামনে লক্ষ্য হইল সর্বাধিক 
মুনাফা (02910050010 ) | |] 

যতক্ষণ পর্যস্ত কোন ক্রেতা সর্বাধিক তৃপ্তি না.পায়, ততক্ষণ মে নিজের ক্রয়ের 
পরিমাণ পাণ্টাইতে থাকে, তাহার জিনিস কেনার কাজ তখনও শেষ হয় নাই বলিয়া 
মনে করা যায়। দে তখনও আরও বেশি বা কম কিনিবে কিনা চিন্তা করিতেছে, 
ক্রেতার বা ভোগকারীর ভারসাম্যের অবস্থা (099161070. 0£ 60011107100 ) 


দাম কাহাকে বলে 
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প্রতিষিত হয় নাই। ক্রেতার লক্ষ্য হইল সর্বাধিক তৃপ্তি, সেই বিন্দুতে পৌছাইতে 
, ভোগকারীর ব! পারিলে আর কোন পরিবর্তনের দিকে তাহার ঝেণক দেখা 
ক্রেতার ভারদামা দিবে নাঁ। এইরূপ অবস্থায় ভোগকারীর বা ক্রেতার ভারসাম্য 
€ 001357177215 0 00০০5 20011151109 ) স্থাপিত হইয়াছে বল। হয় । 
*« যতক্ষণ পর্যস্ত কোন বিক্রেতা সর্বাধিক মুনাফ। না পায়, ততক্ষণ সে নিজের 
উৎপাদনের ও বিক্রয়ের পরিমাণ পাণ্টাইতে থাকে, তাহার যোগান পরিবর্তনের চেষ্টা 
তখনও শেষ হয় নাই বলিয়। মনে করা যাঁয়। সে তখনও আরও বেশি বা কম 
কর্নার বেচিবে . কি-না চিন্তা করিতেছে, বিক্রেতার বা উৎপাদ্কের 
বিক্রেতার ভারসামা ভারসাম্যের অবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। বিক্রেতার লক্ষ্য হইল 
সর্বাধিক মুনাফা, সেই বিন্দুতে গৌছাইতে পারিলে আর তাহার 
€কোন পরিবর্তনের দিকে ঝোক দেখা দিবে না। এইবূপ অবস্থায় বিক্রেতার বা 
উতপার্কের ভারসাম্য ( 0:09000613 0: 56110175 ০0111011010 ) স্থাপিত হইয়াছে 
বলা হয়। 
দাম নিবূপণের তত্বকে তাই ভারমাম্যে পৌছিবার পথের ব। ধারার ( ০৫0111679- 
(106 9০659) আলোচনা বলা! ফাইতে পারে । বাজারে যে-দাম আছে, উহাতে 
একিরূপে ভারসাম্যে ক্রেতা ও বিক্রেতার ভারসাম্য স্থাপিত হয় কি না, তাহা ধরিয়া 
পৌছে তাহাই দাম লইয়া আলোচনা করা হয়। কি-দামে বাজারের ক্রেতা ও 
রি বিক্রেতাগণ ভারসাম্যের বিন্দুতে পৌছে, কি অবস্থার সেই 
ভারসাম্য বজায় থাকে, এবং সেই দাম কিরূপে নির্ধারিত হয় আমরা তাহাই 
আলোচনা করিব। 
বাজার কাহাকে বলে (৬৬186 15 77911:56? ) ২ সাধারণ ভাষায় বাজার 
বলিলে কোন একটি জায়গাকে বোঝা যায় ।*:যখানে অনেক লোক একত্র হয়, অনেক 
“দোকান থাঁকে, সকল বিক্রেতা তাহাদের জিনিসপত্র লইয়া আনে, সকল ক্রেতা টাঁকা- 
ৃ পয়সা লইয়াঙ্টিজিনিসপত্র কেনার জন প্রস্তত হইয়া! আসে, বাজারে 
রি আসিয়া ক্রয় বা বিক্রয়ের জন্য দূর কষাঁকষি করে-_এই রকম 
রর জায়গার নামই সাধারণ ভাষায় বাজার । শহরে সেই জায়গাকে 
বাজার” বলে, রোজই যেখানে জিনিসপত্র কেনাবেচা চলে । গ্রামে তাহাকে “হাট' 
বলে, সপ্তাহে দুইদিন বা৷ তিনদিন সকালে বা৷ বিকালে যেখানে কেনা-বেচা হয়। মধ্যে 
মধ্যে গ্রামে 'মেলা' বসে, সেখানে বহু দূর-দূরাস্তর হইতে লোকজন ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য 
মিলিত হয়, পরম্পরের শ্রমজাত ভ্রব্যসামগ্রী কেনা-বেচা চলে । 
অর্থনীতিতে কিন্তু বাজার বলিলে ঠিক কোন নিিষ্ট স্থান বুঝায় না। যে-জিনিসের 
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ক্রয় বা বিক্রয় হইতেছে, তাহার নামে বাজারের নামকরণ কর] হয়। যেমন--মাছের 
অর্থনীতিতে বাজার বাজার, পাটের বাজার, চা-এর বাজার, ধানের বাজার, শ্রমের, 
হল কোন ছিনিসের বাজার, মূলধনের বাজার, শেয়ারের' বাজার প্রভৃতি । কোন 
রি ক্রেতা জিনিস কিনিবার জন্য কোন বিক্রেতার কাছে, বা কোন 
সম্পর্ক-জাল বিক্রেত জিনিস বেচার জন্ত কোন ক্রেতার কাছে আসে » 
তাহাদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা! হয়, জিনিসটি কেমন, উহার 
দাম কি, এই সকল বিষয় লইয়া কথাবার্তী হয়। জিনিস এবং দাম সম্বন্ধে উভয়ের 
মতৈক্য ঘটিলে দ্রব্যের বদলে অর্থের আদ/ন-প্রদান হয়, কেনা-বেচার কাজ সম্পূর্ণ হয়। 
ক্রেতা ও বিক্রেতার এইক্ধপ পারস্পরিক সংযোগ, উহাদের মিলন, ক্রয়-বিক্রয় সাধন-_ 
এই মোট সম্পর্ককেই বাজার বলে। শুধু যে ভোগের দ্রব্ই লোকে বেচা-কেনা করে 
তাহ! নহে । কোন উদ্যোক্তা! উৎপাদন শুরু করিতে গেলে উপাদদানসমূহের বাজার 
হইতে তাহাকে উপাদানও ক্রয় করিতে হয়। যেমন, শ্রমের বাজারে শ্রমশক্তি বিক্রয় 
করার জগ্ত অনেক শ্রমিক আছে, উদ্যোক্ত। তাহাদের মজুরি দিয়! সেই শ্রম ক্রয় করে। 
মূলধনের বাজারে অনেকে টাক] বিক্রয় করিতে চাহে, নিদিষ্ট সময়ের জন্য অপরের 
নিকট টাকা বিক্রয় করে। ইহারই আর এক নাম হইল টাকা ধার দেওয়া। ষে 
সে-টাকা কেনে সে উহার দাম হিসাবে সুদ দেয় (স্থদ হইল নির্দিষ্ট সময়ের জন্য 
অপরের টাকা নিজের ব্যবহার করার দরুন প্রদত্ত দাম )। এইরূপে, দ্রব্য হউক 
ব! উপার্দান হউক, উহাদের কেনাবেচা চলে। স্ৃতরাং কোন জিনিসের বাজার 
বলিলে আমরা বুঝি ক্রয়-বিক্রয়ের এই সম্পর্ক। একদিকে ক্রেতা ও অপর 
দিকে বিক্রেতা ইহার্দের মধ্যে কোন জিনিসের লেন-দেন-__তাহাকে সেই ত্রব্যের 
বাজার বলে। ঃ 
বাজারের শ্রেণীবিভাগ €( 04985519709010105 06 102110565 ) £ সকল দ্রব্য- 
সামশ্রীর বাজারকেই আমর বিষয় অন্থ্যায়ী মোটামুটি তিনটি ভাগে ভাগ করিতে 
পারি। ইহারা হইল--(ক) স্থান, খে কাল ও€(গ) প্রতিযোগিতার রূপ । রর 
(ক) স্বান অনুবারী বাজারের শ্রেণীবিভাগ-স্থান অস্থায়ী বাজারকে 
ভাগ করা যায় এ দ্রব্যের বাজার কত ঝড় বা ছোট ইহ! বিচার করিমা। অনেক 
' জিনিস যে-স্থানে উৎপন্ন হয় তাহার কাছাকাছি বিক্রয় হইয়। 
যার) দূরের ক্রেতাদের কাছে সেই ভ্রব্যটি বিক্রয়ের . জন্য 
উপস্থাপিত হয় না। দ্রব্যটির প্রকৃতির উপর ইহ নির্ভর করে। অনেক ভ্রব্য 
আছে যাহ! ক্ষণস্থায়ী, বেশিক্ষণ সেই জিনিস টি'কিবে না, যেমন শাক-সবজি, ছুধ, মাছ 
প্রভৃতি । ইহাদের বাজার স্থানীয় 0০০91) ব1 বিস্ৃতির দ্রিক হইতে সংকীর্ণ। যদি 


স্থানীয় 
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দামের তুলনায় দূরে পাঠাইবার খরচ খুব বেশি পড়ে, তাহা হইলেও সেই দ্রব্যের' 
বাজার স্থানীয় ধরনের হয়, যেমন-_ইট প্রভৃতি । 

কোন দ্রব্যের বাজার যদ্দি উহা] হইতে বড় হয়, যদ্দি দেশের কোন অঞ্চলে 


আঞ্চলিক উহার কেনা-বেচা চলে তাহা হইলে সেইরূপ বাজারকে আঞ্চলিক 
বাজার (:2510209] [9110 বলে। 


যদি কোন দেশের মধ্যে সকল অঞ্চলেই সেই দ্রব্যটির ক্রয়-বিক্রয় চলে, 


জাতীয় তাহ হইলে সেই ভ্রব্যের বাজারকে জাতীয় বাজার (2800209] 
[1811.6) বলে। 

কোন ত্ত্রব্য পৃথিবীর যে-কোন দেশেই উৎপন্ন হউক না কেন, যদি সকল দেশেই 

১ আন্মর্জীতিক উহার ক্রয়-বিক্রয় হয় তাহা হইলে তাহার বাজারকে আস্তর্জাতিক 


বাজার (৫0621096101021 007750) বলে । 

স্থান অনুযায়ী বাজারের আয়তন ব1 পরিধিকে বাজারের বিস্তৃতি (076 ৪2621 
0 056 72211 বলে। আমর! জানি কোন শিল্পের শ্রমবিভাগের প্রসার নির্ভর 
করে বাজারের আয়তন ব্| বিস্তৃতির উপর। বাজার বড় হইলে উদ্যোক্তী বেশি 
আুমিক, মূলধন প্রভৃতির সাহায্যে বৃহৎ মাত্রায় উৎপাদন শুরু করিতে পারে । বাঁজার 
সংকীর্ণ হইলে শ্রম বিভাগ প্রসার করার স্থযোগ পাওয়া যায় না । 

বাজারের বিস্তৃতি নির্ভর করে-_ন্রব্যটির স্থায়িত্ব (04:201110), সহজে স্থানাস্তরিত 
করার সুবিধা বা বহনযোগ্যতা (0০9:001]16 ), সহজে চেনার যোগ্যতা 

(০0571591116 ), ব্যাপক চাহিদা (1025 06209170 ), 
চি বিদেশে নমুন। পাঠাইবাঁর (52100001105 ) এবং বিভিন্ন স্তরে 
আয়তন বড় হয় বিভক্ত করার স্বিধা (£:510£ ), দেশে-বিদেশে ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার 
প্রসার (53921751010 0 72101006 9.0111065 ), যানবাহন 

বা পরিবহণ-ব্যবস্থার উন্নতি ( 0৮100776776 ০ 0817500:6 ) প্রভৃতির উপর | 

(খ) কাল অনুধীগ্দী বাজারের শ্রেণীবিভাগী-_সময়ের দিক হইতে 
বাজারকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, অত্যন্লকালীন বাজার, স্বপ্লনকালীন 
বাজার ও দীর্ঘকংলীন বাজার ।* এই সময় বলিতে ঘড়ির স্ময় বা ক্যালেগ্ডারের 

* সময় অনুযায়ী আরও একরকম বাজারের কথা প্রাচীন লেখকগণ বলিয়'ছেন, উহা হইল 
অনতিদীর্ধকালীন ব। যুগব্যাগী বাজার (5০০19 07911590) | বু বৎসর ধরিয়া! জনসংখা।, রুচি, উৎপাদনের 
পরিমাণ, উৎপাদন পদ্ধতি, সামাজিক ও অর্থ নৈতিক প্রতিষ্ঠানসমুহ__এই সকল মৌলিক বিষয়ে পারবর্তন 
আসিলে যে-বাজারের রূপ পরিবর্তন হয় সেই বাভারকে যুগব্যাপী বাঁজীর বলা হয়। ধনবিজ্ঞানীরা 


কোন দ্রব্যের বাজ|রে এইরূপ পরিবর্তন এবং দাম নিরপণ.সা্ীরপত আলোচনা করেন না, উহাকে 
অর্থ নৈতিক ইতিহাসের কোঠায় ফেলিয়া দেন। : 


স্পা 


88 অর্থনীতি ও পৌরনীতি-__অর্থনীতি 


সময় বোঝায় না। কোন বাজারে জিনিসের দাম বাড়িয়। গেলে বা কমিয়া গেলে 
উৎপাদকগণ ভ্রব্যের চাহিদা কেমন করিয়। বাড়ায় বা কমায় 
ই বাসর সেই অন্থ্যায়ী 'সময়-কে বিচার করা হুয়,। যেমন, ধরা যাউক 
সকালে ৪টার মধ্যে বাজারে 30 মণ মাছ বিক্রয়ের জন্য হাজির 
হইয়াছে । ঘদ্দি মাছের দাম বাড়িয়। যায় তাহা হইলেও মাছ-বিক্রেতারা তৎক্ষণাৎ 
মাছের যোগান বাড়াইতে পারিবে না । যে-সময়ের মধ্যে বিক্রেতার! বা উৎপাদকগণ 
দ্রব্যের যোগান বাঁড়াইতেও পারে না অথবা! কমাইতেও পারে না, ৫সই সময়টুকুর 
নাম অত্যল্পকাল ( 2য%052025]15 51801: 09110) এবং সেইরূপ বাজারের নাম 
অত্যল্পকালীন বাজার.। | 
আবার কখনও দেখা যায় যে, কিছুটা সময় অতিবাহিত হইলে উৎপাদকেরা 
দ্রব্যটির ষোগানে কিছুটা পরিবর্তন আনিতে পারে । আমর! জানি, উৎপাদন করিতে 
হইলে ছুই প্রকার উপাদান দরকার হয়ঃ স্থির উপাদ্দান (990. 19000:5 ) ও 
পরিবর্তনীয় উপাদান (%৪:1815 9০69:5 )। যেমন তাতের সাহায্যে কাপড় 
তৈয়ারি হইয়াছে । তাত হইল স্থির উপাদান; তুলা ও সুতা হইল পরিবর্তনীক্ব 
উপাদান। কাপড়ের দাম বাড়িলে তাঁতী কাপড়ের উৎপাদন বাড়াইবার চেষ্টা 
করিবে। কিন্তু সে প্রথমেই নৃতন ভাত বসাইবে না। যে-কয়টি তাত তাহার 
আছে উহাদের দ্বারাই বেশি স্থতার সাহায্যে সে বেশি কাপড তৈয়ারির চেষ্টা 
করিবে । তাতগুলিকে সে বেশি পরিমাণ খাটাইবে, জিনিসের দাম বাঁড়িবার সঙ্গে 
সঙ্গেই উহাদের অর্থাৎ স্থির উপাদানের পরিমাণ সে বাড়াইবে না। স্থির উপাদানের 
পরিমাণ সমান রাখিয়! সে পরিবর্তনীয় উপাদানের পরিমাণ 
বাড়াইয়৷ দিয়া উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করিবে। জিনিসের দাম 
কমিলে সে তৎক্ষণাৎ স্থির উপাদানের (তাত) পরিমাণ কমাইয়া 
দিবে না, পরিবর্তনীয়' উপাদানের (কৃতী) পরিমাণ কম খাটাইয়া উৎপাদনের 
পরিমাণ কমাইয়। দেওয়ার চেষ্টা করিবে । দামে পরিবর্তঃ9 হইলে ষে-সময়ের মধ্যে 
যোগানদারেরা! স্থির উপাদান সমান রাখিয়। পরিবর্তমীয় উপাদান বাড়াইয়! বা 
কমাইয়া উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইতে বা কমাইতে চেষ্টা করে তাহার নাম স্বল্লকাল 
(51507 067109৭. ) এবং এইরূপ অবস্থায় সেই বাজারের নাম হইল শ্বল্পকালীন বাজার | 
যখন উৎপার্দকেরা দ্রব্যের উৎপাদন বাড়ানো বা কমানোর জন্য খ্বির উপাদানের 
দীর্ঘকালীন বাজার _ পরিমাণও বাড়াইয়া বা কমাইয়া ফেলিয়। দ্রব্যের উৎপাদন 
কাহাকে বলে বাড়াইয়া বা কমাইয়া ফেলে, সেই সময়ের নাম হইল দীর্ঘকাল 
(10755 99:109৭) এবং সেইরূপ বাজারের ' নাম হইল দীর্ঘকালীন বাজার। কাপড়ের 


স্বল্নকালীন বাজার 
কাহাকে বলে 
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উৎপাদন বাড়াইবার জন্ত তাঁতীরা যতক্ষণ সময়ের মধ্যে নৃতনমুনুতন তাঁত বমায় এবং 
আরও স্তা। লইয়! কাপড়ের উৎপাদন বৃদ্ধি করে সেই সময়কে দীর্ঘকাল বলে ।* 

গর) প্রতিযোগিতা অনুযায়ী বাজারের শ্রেণীবিভাগ- দ্রব্যের বাজারে 
ক্রয়ের দিকে এবং বিক্রয়ের দিকে কিরূপ প্রতিযোগিতা আছে সেই অনুযায়ী বাজারকে . 
মোটামুটি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত কর! যায় : (১) পূর্ণ বাজার, (২) একচেটিয়া বাজার 
ও €৩) অপূর্ণ বাজার । 

যখন কোন জিনিসের বাজারে প্রচুর ক্রেতা থাকে এবং প্রচুর বিক্রেতা থাকে তখন 
তাহার্দের মধ্যে দ্রব্যটি ক্রয় করিবার জন্য এবং বিক্রয় করিবার জন্ত প্রতিযোগিতা হয়। 
'ক্রেতাগণ জিনিসটি পাইবার জন্য নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করে এবং বিক্রেতাগণ 
জিনিস বিক্রয় করিবার জন্ত নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করে। যদি কেবল 
পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক - প্রচুরসংখ্যক ক্রেতা ও প্রচুরসংখ্যক বিক্রেতা থাকে, তাহা হইলেই 
বাজার কি অবস্থায় তাহাকে পূর্ণ প্রতিযোগিতা বলা চলে না। বাজারের সকল 
১ বিক্রেতা ঠিক একজাতীয় দ্রব্য বিক্রয় করে এরূপ হওয়। দরকার । 
ক্রেতাদের মনেও এইরূপ ধারণা থাকা দরকার যে, সকল উৎপাদকের ত্রব্যই সমান 
প্রকার। প্রত্যেক ক্রেতা জানে সকল বিক্রেত। কি দামে ভ্রব্যটি বিক্রয় করিতেছে । 
যে-কোন উৎপাদক ফার্ম সেই শিল্পে প্রবেশ করিতে পারে বা৷ সেই শিল্প হইতে বাহির 
হইয়া আসিতে পারে । উহার পথে কোনরূপ বাঁধা নাই। দ্রব্যের এইরূপ বাজারকে 
পূর্ণ গ্রতিষোগিতামূলক বাজার বলে । 

যখন কোন দ্রব্যের বাজারে কেবল একটিমাত্র বিক্রেত। থাঁকে ; একটি ফার্মই সকল 
দ্রব্য উৎপার্দন করে অথবা সেই দ্রব্যের যোগানকে নিয়ন্ত্রণ করে তখন সেই বাজারে 
প্রতিযোগিতা থাকে না। এইবূপ বাজারকে একচেটিয়া বাজার 
বল হয়। সেই ভ্রব্যের উৎপাদনে অপর কোন ব্যবসায়ী ব 
উদ্যোক্তা সহর্জে প্রবেশ করিতে পারে না। এইরূপ একচেটিয়া 
বিক্রেতাকে একচেটিয়াদ ( 10030790115) বলে। সে নিজে ভ্রব্যের দাম স্থির 
করিতে পারে। ঘদ্দি বাজারে একজন মাত্র ক্রেতা থাকে তাহা হইলে সেইক্ধপ 
অবস্থাকে একচেটিয়া ক্রেতা (000102015) বল! হয়। 

যখন কোন ভ্রব্যের বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতার সংখ্যা সীমাবদ্ধ, শিল্পে নৃতন ফার্য 

প্রবেশের পথে কোন-না-কোন বাধা আছে, প্রত্যেক বিক্রেতাই 
5 অন্য বিক্রেতার দ্রব্য হইতে একটু পৃথক্‌ দ্রব্য বিক্রয় করে এবং 
বাজারে এ দ্রব্যটির বিভিন্ন দাম চালু থাকে, তখন তাহাকে অপূর্ণ 

বাজার (12061150€ [78115560) বলে । 


একচেটিয়া বাজার 
কাহাকে বলে 


90 অর্থনীতি ও পৌরনীতি-_ অর্থনীতি 


ছুইটি কারণের ফলে বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা প্রচলিত থাকে নাঃ অপূর্ণ বাজার 
দেখা দেয় । (ক) যদ্দি ক্রেতা ও বিক্রেতার সংখ্যা কম থাঁকে “তাহা হইলে তাহারা 
প্রত্যেকেই বাজারের বৃহৎ অংশকে আয়ত্তে রাখে । তাহার্দের মধ্যে কেহ ক্রয়-বিক্রয় 
পিন বাড়াইলে অথব] কমাইলে দামের উপর তাহার প্রভাব পড়ে । 
রূপ; (১) অলি- মাত্র কয়েকটি বিক্রেতা থাকায় তাহার! নিজেদের মধ্যে তীব্র 
গোপলি বা প্রতিযোগিতা করিতে থাকে অথবা! নিজেদের মধ্যে আপস করিয়। 
অলিগোপ সনি 
দ্রাম স্থির করে। বাজারের এইবূপ অবস্থাকে অলিগোপলি 
(011801015) বল! হয়। ক্রয়ের ক্ষেত্রে এইরূপ ঘটিলে সেই বাজারকে অলিগোপ সনি 
(90115015010) বলে | . (খ) অনেক সময় দেখা যায়, কোন-দ্রব্যের বাজারে অসংখ্য 
উৎপাদনকারী বা উদ্যোক্তা আছে কিন্তু উহারা কেহই একেবারে সমান ধরনের জিনিস 
বিক্রয় করে না, প্রত্যেকে নিজের দ্রব্যের একটি পৃথক্‌ নাম ব1 মার্কা দিবার চেষ্টা করে ॥ 
ক্রেতাদের মনে উহার এইরূপ ধারণ! জন্মায় যে, ওই সকল দ্রব্যের মধ্যে একটি ঠিক 
* অপরটির সমান নহে । যেমন, চা-এর বাঁজীরে লিপ. টন, ক্রকব গু» 
রি রর রি টস্‌ প্রভৃতি ; সাবানের বাজারে মাগো, লাস, হামাম, পাঁমঅলিভ 
প্রভৃতি; স্গন্ধি তেলের বাজারে হিমকল্যাণ, কেশরগুন, 
'জবাকুন্থম, কোকোল৷ প্রভৃতি । এইরূপ বাজারে একই দ্রব্য বিভিন্ন দামে বিক্রয় 
হয়।. অনেক সময় ক্রেতারা জানিয়া-শুনিয়াই একটু বেশি দামে কেনে; বিশেষ 
মার্কার, বিশেষ দোকানের বা বিশেষ ফার্সের জিনিসটি ক্রয় করে। এই অবস্থায় 
কোন বিক্রেতা-ব্যবসায়ী তাহার দ্রব্যের দাম অল্প একটু বাড়াইলে সকল ক্রেতা 
তাহাকে ছাড়িয়া! দিয়া অপর কোন দ্রব্য ক্রয় করিতে যায় না। ক্রেতাদের পছন্দ 
অনেক সময় কেবল রং বা আকুতি অন্থযাঁয়ী পৃথক হয়। বিক্রেতা খাতির করে বা? 
হাসিয়া কথা বলে, বাড়িতে পৌছাইয়৷ দেয় বা! স্ন্দর বাক, সুন্দর ফিতায় দ্রব্যটি 
বীধিয়া দেয়, ধার দেয় এবং সহসা ফেরত চাহে না, জন্মদিনে উপহার পাঠায়-_এইরূপ 
অনেক কারণে কোন ক্রেতা একটু বেশি দাম হইলেও বিশ্বে কোন বিক্রেতার নিকট 
হইতে জিনিসটি ক্রয় করিতে পারে। ক্রেতা অন্য দ্রব্যের বা অন্ত বিক্রেতার খবর 
রাখে না, অথবা একটু হাটিয়। গিয়! কম দামে জিনিসটি ক্রয় করিতে চাহে না, কোন 
বিশেষ দোকান হইতে জিনিস কেনাকে আভিজাত্য বলিয়া মনে 
করে, অথবা দোকানের মধ্যে বসিয়৷ বিনামূল্যে দৈনিক পত্রিকা 
পড়ার সুযোগ পায়-এই সকল কারণেও কোন ব্রব্যের বাজার 
অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে পরিণত হয়। এইরূপ বাজারকেই বলে একচেটিয়। 
প্রতিযোগিতামূলক বাজার (0001500011560 ০0107661655 00817566)। এইকপ 


(২) একচেটিয় 
প্রতিযোগিত। 
৮৮ 


বাজার ও মূল্য নিরূপণ ্‌ 9]. 


বাজারে অনেক সংখ্যক উৎপাদক থাকে বটে, কিন্ধ তাহার] ঠিক সমান প্রকার ভ্রব্য 
উৎপার্দন করে না। এইবপ বাজারে একের ভ্রব্য অপরের খুব ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত সামগ্রী 
ইহাদের মধ্যে তাই প্রতিযোগিতা চলে, যদিও দ্রব্যের মোট বাজারকে প্রত্যেকে 
ছোট ছোট একচেটিয়া অধিকারে ভাগ করিয়। ফেলিয়াছে । 


বাম্তব জগতে কোন ভ্রব্যের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা নাই, পূর্ণ একচেটিয়া 
ধাজারও বিশেষ দেখা! যায় না, প্রায় সকল দ্রব্যের ক্ষেত্রেই অপূর্ণ বাঁজার দেখা যায়, 
ইহা হয় অলিগোপলি অথব! একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বূপ গ্রহণ করে । 
পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দাম নিপণ ঃ সমগ্র শিল্পটির ভারসাম্য 
(5110106 00061 70216০06 ০020196602 : 00011110010] 0 0১০ 1001150 
23 ৪, 71019 ): কোন দ্রব্যের বাজারে কতকগুলি অবস্থ। বর্তমান থাকিলে উহাকে 
পূর্ণ প্রাতিযোগিতাযূলক বাঞ্জার বল! হয়। এইরূপ বাজারে প্রচুর সংখ্যক ক্রেতা এবং 
প্রচুর সংখ্যক বিক্রেত। থাকে । তাহার ফলে কোন একজন ক্রেতা বা বিক্রেতা 
এককভাবে ক্রয় ব৷ বিক্রয় বাঁড়াইয়া ব। কমাইয় দামের উপর প্রভাব ফেলিতে পারে 
পূর্ণ প্রতিযোগিতা নু1। প্রত্যেকটি বিক্রেতা ঠিক একই জাতীয় ত্রব্য বিক্রয় করে।' 
কাহাকে বলে ক্রেতাদের মনেও কোন বিক্রেতা সম্বন্ধে কোন পক্ষপাতিত্ব থাকে 
না, সকল বিক্রেতার দ্রব্য তাহারা একই রকম মনে করে। সকল ক্রেতা সবচেয়ে 
কম দামে ক্রয় করার চেষ্টা করে এবং সকল বিক্রেতা সবচেয়ে বেশি দামে বিক্রয়ের 
চেষ্টা করে। সকল ক্রেতা জানে প্রত্যেকটি বিক্রেতা কি দামে জিনিসটি বিক্রয় 
করিতেছে এবং সকল বিক্রেতা জানে প্রত্যেকটি ক্রেতা কি দামে জিনিসটি ক্রয় 
করিতেছে । এই সকল কারণের ফলে বাজারে ভ্রব্যটির একটি দাম বজায় থাকে, 
বিভিন্ন দাঁমৈ উহ! বিক্রয় হইতে পারে না। সেই বাজারে যে-কোন ফার্ষ প্রবে'। 
করিতে পারে বা! সেই বাজীর হইতে যে-কোন ফার্য বাহির হইয়া যাইতে পারে। 
এইরূপ বাজারে কোন দ্রব্যের দাম স্থির হয় উহার যোগান ও চাহিদার পারল্পরিক 
ঘাত-প্রতিঘাতের ছষ্ট! উপ সকল ক্রেতা মিলিয়৷ বিভিন্ন দামে ভ্রব্টটির যে 
্‌ সকল বিভিন্ন পরিমাণ চাহিদা করে, তাহাকে উহার বাজার 
৪ ২ চাহিদা-তালিক। বলে। বাজারের সকল বিক্রেতা মিলিয়৷ বিভিন্ন 
ভারসাম্য-বিন্দু দামে দ্রব্যটির যে-সকল বিভিন্ন পরিমাণ যোগান দেয় তাহাকে 
উহার বাজার-যোগান-তালিক1 বলে। এইরূপ উত্য় তালিকাকে 
পাশাপাশি রাখিলে এমন একটি দ্বাম পাওয়া! যায় তাহাতে বাঁজারের যোর্ট চাহিদা 
ও মোট যোগানের পরিমাণ সমান চাহিদা ও যোগানের সমতার বিন্দুতে, অর্থাৎ থে 
দামে চাহিদা ও যোগান সমান হইয়া পড়ে সেই দ্ামকে ভারসাম্যের দাম বলে । 
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কারণ, বাজারে এইরূপ দাম থাকায় কোন দিকে কোন পরিবর্তনের ঝৌক দেখা যায় 
না। পূর্বের বাজার চাহিদা-তাঁলিকা ও বাজার-যোগান তালিকাকে নিচের উদদাহরণে 
পাশাপাশি সাজাইলে দেখা যায় ঃ , 


চাহিদ! দাম (প্রতি পাউও) যোগান 
1000 পাউওু 6 টাকা 4500 পাউগু 
1900 » 5 টাক 40900 » 
30090 » 4 টাকা 3000 » 
4500 » 3 টাকা 20009 » 
6000 , 2-টাকা 10900 - 


যদি দাম 4 টাকা হইতে বেশি, যেমন 5 টাকা থাকে, তাহা হইলে সেই শিল্পে 
গারসাম্য স্থাপিত হইতে পারে না । দাম 5 টাকা থাকিলে বাজারে চাহিদা থাকে 
1900 পাউগু, কিন্ত যোগান থাকে 4000 পাউও। প্রচুর ভ্রব্য 

কিক্নীপে ভারদামোর 
বিনতে পৌছায়. অবিক্রীত থাকিয়া যায়, বিক্রেতাগণ বিক্রয়ের জন্য অধীর হইয়। 
উঠে, উহার মধ্যে যাহাদের উৎপাদন-ব্যয় কম তাহার দাম 
চমাইয়। দেয়। দাম কমিতে থাকিলে চাহিদাও বাড়িতে থাকে, অবশেষে 4 টাকাতে 
গহিদ1 ও যোগান সমান হইয়া! পড়ে । আবার, যদি দাম 4 টাক? হইতে কম, যেমন 
) টাক! থাকে, তাহা হইলেও ভাঁরসাম্যের অবস্থা স্থাপিত হয় না। দীম 3 টাকা 
নাকিলে বাজারে চাহিদা! থাকে 4500 পাউগ্, কিন্তু যোগান থাকে 2000 পাউগু। 
প্রচুর পরিমাণে চাহিদা মেটে না, বহু ক্রেতা ব্রব্যটি পায় না। তাহার! ভ্রব্য পাইবার 
ন্যু অধীর হইয়া উঠে, উহার মধ্যে যাহাদের আকাজ্ষা বেশি থাকে তাহারা দাম 
াড়াইয়। দ্রব্যটি কিনিতে চাহে । এইরূপ দাম বাড়িতে থাকিলে উহার যোগানও 
বাড়িতে থাকে, অবশেষে 4 টাকাতে চাহিদা ও যোগান সমান 
ৈ্ ঠা অর্থাং হইয়া পড়ে। স্থতরাং 4 টাকাতে পৌছিয়া দাম স্থির থাকিতে 
হা স্থায়ী ভারসাম্য চাহে, ওই দামে সকল চাহিদা মিটিতেছে এবই' ওই দামে সকল 
যোগান বিক্রয় হইয়! যাইতেছে । এমন কোন ক্রেতা নাই যে 
ওই দামে দ্রব্য ক্রয় করিতে চাহে অথচ বিক্রেত। খুঁজিয়া পাইতেছে না, এবং এমন 
“কোন বিক্রেতা নাই যে ওই দীমে দ্রব্য বিক্রয় করিতে চাহে 'অথচ ক্রেতা খু'জিয়। 

পাইতেছে না। 
পূর্ণ প্রতিষোগিতায় চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাতে কিরূপে 
দাম স্থির হয় তাহা আমরা রেখাচিত্রের সাহাষো সহজে প্রকাশ করিতে পারি। 
0% অক্ষে আমর! দ্রব্যটির ইউনিট-প্রতি সম্ভাব্য দাম পরিমাপ করি এবং 
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0 অক্ষে আমর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দ্রব্যটির চাহিদা ও যোগান পরিমাপ করি। 
এই ছুই অক্ষের মধ্যে চাহিদারেখা ও যোগানরেখা উভয়কেই স্থাপন করা৷ হুইয়াছে। 
0 হইল ভারসাম়্যের দাম, এই দ্রামে 04 পরিমাণ চাহিদা হইতেছে এবং ওই 
পরিমাণই বিক্রয় হইতেছে । অন্য কোন দায় থাঁকিলে চাহিদা ও যোগানের সমতা 
আসিতে পারে না। দ্রব্যটির বাজারে অর্থাৎ সমগ্র শিল্পটিতে ভারসাম্য স্থাপিত 
হয় না। যেমন দাম যদি 04 হয় এ 
তবে সকল ফার্ষ মিলিয়া 0ল 
পরিমাণ যোগান দিতে প্রস্তুত থাকে; 
কিন্তু সকল ক্রেতা মিলিয়া 0] 
পরিমাণ চাহিদা করিতে থাকে । এই 
অবস্থায় চনয পরিমাণ চাহিদা মেটে সখ 

না। অপরপক্ষে, দাম যদি 0 হয়, 1 টড 
তবে মকল ক্রেতা মিলিয় মাত্র 0 1777473 & 
চাহিদা করে, কিন্ত সকল ফার্ম মিলিয়া চাহি ও মোগান 

যোগান দেয় 0], পরিমাণ। এই অবস্থায় তা,.পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় হইতে পারে না। 
সবতরাং এইরূপ কোন অবস্থাতেই বাজারে ভারসাম্যের দাম পাওয়া গিয়াছে, এমন বলা 
চলে না। একমাত্র 09 দামেই যোগান ও চাহিদ্1 সমান, এ দামই ভারসাম্যের 
দাম। যতক্ষণ পর্যস্ত যোগান ও চাহিদায় কোন পরিবর্তন হয় ন!, অর্থাৎ এ 
রেখাগুলির অবস্থান ও আকৃতি সমান থাকে ততক্ষণ দ্রব্যটির বাজারে দামও সমান 
থাকে, ভারসাম্য বজায় থাকে অর্থাৎ দামে উঠানামার ঝোঁক আর দেখা যায় না) 





5 





সমগ্র শিল্পের ভারসাম্য 


চাহিদা ও োগানের দাততপ্রতিঘাতে পূর্ণ প্রতিযোগিতাযূলক বাজারে এমন 
একটি দাম দেখা গুজয় যাহাতে দ্রব্যটির বাজারে ভারসাম্য আসে। শুধু তাহাই 
নহে, এ দামে সমগ্র শিল্পটিও ভারসাম্যে পৌছে। সমগ্র শিল্পের ভারসাম্য বলিলে 
কি বোঝা যায়? ইহ] দ্বারা আমর] বুঝি ষে, সেই শিল্পটির মোট উৎপাদন বাড়িবার 
বা কমিবার দিকে কোনো। ঝোঁক দ্বেখা যাইতেছে না। একটি শিল্প গঠিত থাকে 
অনেকগুলি স্বাধীন বা পৃথক্‌ ফার্ম লইয়া, উহাদের প্রত্যেকের 

নর শির ভারদাা স্তর তর পরিমাণ উৎপাদন যোগ করিয়াই তো! শলপটির মোট 
উৎপাদন এবং বাজারে ভ্রব্যট্টির মোট যোগান। তাই সমগ্র 

শিল্পটি ভারসাম্যে আছে বলিলে আমাদের বুঝিতে হইবে ষে উহার অন্তর্গত ক্ষুদ্র ক্ষুব্র 
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রেখা স্থির অবস্থায় যৌগান বাড়িলে, নূতন 9১95 রেখা স্ঙ্টি হইল। দাম কিয়া 
ঢ3%0; হইল। যদি যোগান কমিয়। যায়, তবে নৃতন.5999 রেখা সুষ্টি হইল, দাম 
বাড়িয়া 6%[০ হইল। 

চাহিদা ও যোগানের একই সঙ্গে পরিবর্তন হইলে দামেও পরিবর্তন হুইবে। 
উভয়ের বুদ্ধি হইলে দামের উপর কি প্রভাব হইবে তাহা নির্ভর করিবে বৃদ্ধির 
তুলনামূলক পরিমাণের উপর। ্‌ 
যদি চাহিদার বৃদ্ধির তুলনায় | 


যোগানের বুদ্ধি 1 
6 বেশি হয়, তাহা ._ 
হইলে দাম কমিবে, 
যদি চাহিদা বুদ্ধির তুলনায়". ্ 
যোগানের বৃদ্ধি কম হয়, তাহা এ, 
হইলে দাম বাড়িবে। যদ্দিচাহিদা 





ও যোৌগানের সমান বৃদ্ধি হয় তাহ! 
হইলে ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ 02 1 14 
বাড়িলেও দাম একই থাকিবে। চাহিদা ও ঘোগীন ] 
এইবূপে আমরা দেখিতে পাই, বিস্তদ্ধ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে, যেখানে কোন 
ক্রেতা বা কোন বিক্রেত। এক! দ্রামের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না এবং 
বাজারে একটি দামই বিরাজ করে, সেইখানে ভারসাম্যের দাম স্থির হয় বাজার-চাহিদা 
ও বাঁজার-যোৌগানের ঘাতপ্রতিঘাতে, উহাদের সমতার বিন্দুতে । প্রতি মুহূর্তেই 
বাজারে যোগান ও চাহিদা নিজেদের টানাটানিতে আপনা-আপনি উঠা-নামার মধ্য 
দিয় এই ভারসাম্যের দাম প্রতিষ্ঠ। করিয়! চলিয়াছে। কিন্তু বাস্তবে বাজারে যোগান 
ও চাহিদা নির্ধারণকারী কোনো-না-কোনে। বিষয়ে অবিরাম পরিবর্তন ঘটে, তাই 
ভারসাম্যের দামও সদী-সর্বদা নৃতন নৃতন বিন্দুতে প্রতিষ্িঞ্রছুইতেছে । দামে উঠা- 
নামার,অস্তরালে_*গভীরে_ তাকাইলে দেখা যায় সময়ের প্রতিটি ক্ষণ-বিন্দুতেই তৎক্ষণাৎ 
ষে নৃতন-দামটি ধাঁড়াইয়া আছে, উহাই সেই মুহূর্তের ভারসাম্যের দাম । অতি অল্পক্ষণের 
জন্য হইলেও, সেই দামেই যোগান ও চাহিদার ক্ষণকালীন সমত। ঘটিয়। যাইতেছে । 
ব্যক্তিগত-ঠকোন ক্রেতা বা ব্যক্তিগত কোন বিক্রেতার চক্ষুর অন্তরালে, তাহাদেরই 
ব্যেভিগত (লক্ষ্য, তসাধনেরপুচেষ্টা'- (তৃপ্তি বা মুনাফা বাড়াইবার প্রয়াস ) বাজার-চাহিদ 
ও"বাজার-যোগানের রূপ লইয়া! কোন একটি দ্রব্যের বাজারে (অর্থাৎ কোন একটি: 
শিল্পে) অনুক্ষণ ভারসাম্যের দাম বজায় রাখিয়া চলিয়াছে। 





বাজার ও মুল্য নিরূপণ 97 


ভারসাম্যের দাম অপসারণের গতিপথ (70:০ 0:00555:8190 ০8 ০৫ 
51016 1 80011100000 201০০), অথবা? বাজার দাম, স্বক্বকালীন দাম ও 
দীর্ঘকালীন ন্বাভীবিক্‌ দাম £ সময় ও দাম নিরূপণ (315715671০6, 915০৮ 
£তোও 7 0100091 101106০2007. ],01)8-1]া) 0107091] [10102 21151022100 01 001006 
8100 চ1101726 4৯0815915 ) £ বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকিলে চাহিদা ও 
যোগানে ভারসাম্য-বিন্বুতে দাম স্থির হয় এবং উহাদের পরিবর্তন হইলে দামেও 
পরিবর্তন ঘটে। চাহিদা ব্দলাইয়া গেলে দ্বামও বদলাইয়। 
ছ্বাম বদলাইলে যোগান 
নিজেকে বদলাইয়! লয় যাইবে । কিন্তু এইবূপে দাম বদলাইয়! গেলে 'নৃতন দামে যোগান 
নিজেকে ব্দলাইয়া খাপ খাওয়াইয়া লইতে চেষ্টা করে। দ্বাম 
ব্দলাইয়া গেলে বিক্রেতারাও নিজেদের যোগানের পরিমাণ বাঁড়াইবার ও কমাইবাঁর 
চেষ্টা করিবে । বিক্রেতাদের ব্যক্তিগত চেষ্টার দূরুণ সমগ্র,বাজারের যোগানে একূপ 
পরিবর্তন আখিয়। পড়ে যাহাতে স্থায়ী ভারসাম্য পুনরায় স্থাপিত 
কিস্ত তাহাতে কিছুটা ক্যা ৃ 
টা হইতে পারে । নিজেদের যোগান পরিবর্তন করিতে যোগানদারের 
কিছুট। সময় অতিবাহিত হয়। সেই সময়ের মধ্যে দাম কিরূপ 
থাকে? দামে পরিবর্তন হইলে নৃতন দামের সহিত নিজেদের যোগান খাপ খাওয়াইয়! 
লইতে খোঁগানদারের যে সময় দরকার, সেই সময়কে বিশ্লেষণ না করিলে তাই 
দাম-নিরূপণ তত্ব অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায । 

চাহিদ1 ও দামে পরিবর্তন ঘটিলে যোগানের পরিবর্তন হুইয়া পুনরায় ভারসাম্যে 
পেছিবার মোট সময়কে ধনবিজ্ঞানীর1 তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন £ অত্যল্পকাল বা 
বাজার-সময়, শ্বল্পকাল ও দীর্ঘকাল । এইরূপ প্রত্যেকটি অংশ অনুসারে বাজারকে তিন 

ভাগে ভাগ করা হইয়াছে : অত্যল্পকালীন বাজার € ০30:০076]1% 
জিদ ডা 91010 791:100 209110০ ), স্বল্পনকালীন বাজার (5016 01100 

1)81126) ও দর্ঘকালীন বাজার (10106 06100. 77911০0)। 
এইরূপে বিভিন্ন সময়াংশ্ৰ বিভিন্ন বাজারে ব্রব্যটির দামের নামও পৃথক্‌, যেমন 
'অত্যন্নকালীন দাম ও বাজার দাম (০20:200615 91)০0 09611097115 ০: 
[09116001106 9 3 স্ব্পনকালীন স্বাভাবিক দীম (51501070]0. 19010008] 001০9) 3 
দীর্ঘকালীন স্বাভাবিক দাম ব1 মুল্য (10906-0]) 1807:0791. 01102 0৫ 19010702] 
2111০ )। 

(ক) অত্যক্সকাল বা বাজার-সময় £ বাজার দর (7:0271560-57806 ) 5 
চাহিদ' বদলাইয়া গেলে দাম বদলাইয়া যাইবে । কিন্তু দাম পরিবতিত হইলে ঠিক 
তখনই যোগান নিজেকে ব্দলাইতে পারে না। ইহার জন্য কিছুট! সময় দরকার । 

বা. অ-_7 
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যতক্ষণের মধ্যে যোগান নিজেকে মোটেই বদলাইতে পারে না, সেই সময়ে উৎপাদ্দন- 
ব্যয় স্থির থাকে। সেই সময়ের নাম হইল অত্যল্পকাল; সেইবূপ বাজারের নাম 
হইল অত্যন্পকালীন বাজার এবং সেইরূপ বাজারে জিনিসের দামকে বলে উহার 
বাজারদর । এইরূপ অবস্থায় যোগান স্থির আছে, তাই চাহিদা যত বাড়িবে 
বাজার-দরও তত বেশি হইবে; চাহিদা যত কাঁমবে বাজার-দরও তত কমিয়। 
যাইবে । দ্বামের উপর চাহিদার প্রভাব প্রত্যক্ষ ও বেশি। প্রসিদ্ধ ধনবিজ্ঞানী 
মার্শাল মাছের বাঁজারের উদ্বাহরণের সাহায্যে ইহ! বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন । 
আজ সকালে যে-পরিমাণ মাছ বাজারে আসিয়াছে, সেই যোগান এখনই বাড়ানে। ব। 
কমানো ষায় না। এই অবস্থায় চাহিদ। বৃদ্ধি পাইলে দাম বাড়িবে। দাম ততখানি 
বাড়িবে যে-দদামে আজিকার যোগানের সমস্তটা বিক্রয় হইয়া যায় । অর্থাৎ, বধিত 
দামে চাহিদা ও যোগানের এক সাময়িক ব1 বাঁজার-ভারমাম্যের (620700185 01 
[0911520 ৪041]17011007 ) হষ্টি হইবে । 

(খ) স্বন্সকাল ঃ স্বল্পকালীন স্বাভাবিক দাম (9110101% 1001:000] 
[11০9 )$ যখন বিক্রেতারা ব! যোগানদাররা নিজেদের কার্ষের আয়তন বা মাত্র! 
বদলাইয়! যোগান ব্দলাইবার মত বেশি সময় পায় না, তাহাকে বলে স্বল্পকাল। কিন্তু 
এ সময়টুকুর মধ্যে বঙনান যন্ত্রপাতিকে বা শ্রমিককে বেশি বা কম খাটাইয়া উৎপক্দনে 
কিছুট1 পরিবর্তন আনিতে পার! যায়| ফার্মের স্থির ব্যর (92০ ০93৫8) বদদলাইবার 
সময় নাই ; পরিবর্তন ব্যয় (৮87181015 50505) কিছুট। বদ্দলানে। হইয়াছে । 

মার্শালের উদাহরণ অনুযায়ী বর্তমান নৌক।, জাল ও শ্রমিকের বেশি পরিমাণে 
খাটাইয়। মাছের উৎপার্দন কিছুট। বৃদ্ধি পাইবে । তৎক্ষণাৎ নৃতন নৌকা, জাল ইত্যাদি 
তৈয়ার কর! হইবে না, অর্থাৎ স্থির ব্য সমান আছে। এই ঘ্ববস্থায় মাছের দাম 
পূর্বের বাজার-দামের তুলনায় একটু নামিয়৷ যাইবে । কারণ, যোগান অল্প হইলেও, 
কিছুটা বাড়িতেছে। এই সময়ের মধ্যে ক্জারে যে দাম স্থায়ী হইবে তাহার নাম 
স্বল্লকালীন স্বাভাবিক দাম (51507671018 1010791] ০1188.) | 

(গ) দীর্ঘকাল £ দার্ঘকালীন স্বাভাবিক দাম বা প্বাভাবিক মুল্য ' 
(1,0706-াসা) 001009] [1106 01100100091 ০106) যে-সময়ের মধ্যে ফার্মগুলির- 
স্থির ব্যয় বা স্থায়ী যন্ত্রপাতি ও উৎপাদনের মাত্র! প্রয়োজনঘত বদলানে। যায়, অর্থাৎ 
সকল বিক্রেতা সাধ্যমত নিজেদের যোগান বদ্দলাইয়া ফেলিতে পারে- সেই অবস্থার 
নাম হইল দীর্ঘকাল । মাছ-বিক্রেতারা নৃতন নৌকা, নৃতম জাল তৈয়ারির স্থযোগ 
পায়। নৃতন নৃতন ফার্মও সেই বাজারে প্রবেশ করিতে পারে। মাছের যোগান 
বাড়ে, দাম কমিয়া আসে, দীর্ঘকালীন ভারসাম্যের দাম স্থাপিত হয়। প্রত্যেকটি 
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মাছ-বিক্রেতা ফার্ম স্বাভাবিক মুনাফার বেশি মুনাফা করিতে পারে না। দীর্ঘকালে 
প্রতিটি ফার্ম মাত্র স্বাভাবিক মুনাফাটুকু পাইতে পারে । এইরূপে প্রত্যেকটি ফার্ম ও 
পকল ফার্ম মিলিয়া সমগ্র শিল্পে ভারসাম্য স্থাপিত হইলে সেই শিল্পের মধ্যে নৃতন 
€কোন ফার্ম প্রবেশ করিতেছে না, পুরাতন কোন ফার্ষয সেই শিল্প ছাড়িয়া যাইতেছে 
না । সেই শিল্পের মোট উৎপাদন বাজারের মোট চাহিদা মিটাইতেছে। সেই দামে 
সকল ক্রেতার অভাব মিটিতেছে এবং কোন বিক্রেতার কিছু. অবিক্রীত থাকিতেছে 
না। প্রত্যেকটি বিক্রেতা ফার্মই সর্বোন্নত স্তরে থাকিয়া উৎপাদন ও বিক্রয় 
করিতেছে । দীর্ঘকাঁলে এইরূপ চাহিদা ও যষোগানের যে-ভারসাম্য স্থাপিত হয় 
তাহার নাঘ দীর্ঘকালীন ভারসাম্য এব* বাজারে যে-দাম প্রতিষ্ঠিত থাকে তাহার 
নাম দী্ঘকালীন্‌ স্বাভাবিক দাম ব। স্বাভাবিক যুলা (1597079] ৪10৩ 01 

বাজার দর ও স্বাভাবিক দরের পার্থক্য (0150060100 0৩৮7612 1121]6 
[27106 ৪0 00009] 71০9) অতি অন্নকালের মধ্যে দ্রব্যের চাহিদ। ও 
যোগানের সমতার দ্বারা ধে দর প্রতিষ্ঠিত হয় তাহাকে বল! হয় বাজার দর। আর 
দীর্ঘকালের মধ্যে চাহিদা ও যোগানের সমতার দ্বারা যে দর প্রতিষ্ঠিত হয় তাহাকে 
বল! হয় স্বাভাবিক দর । একটি দৃষ্টান্ত দিলেই এই ছুই-এর মধ্যে পার্থক্য পরিষ্কার 
হইবে | ধর যাউক, দৈনিক মাছের বাজারে কোন কারণে চাহিদা অনেকট। 
বৃদ্ধি পাইল। যেহেতু সঙ্গে সঙ্গেই মাছের সরবরাহ বৃদ্ধি সম্ভব নহে, তাই মাছের 
বাজার দর অনেকট। বাড়িয়া যাইবে। পূর্বে মাছের যে বাজার-্দর ছিল তাহ 
অপেক্ষা অনেক উচ্চতর দরেই এখন চাহিদ1 ও যোগানের সমতা! প্রতিষ্ঠিত হইল | 
ইহ! হইল অত্যর্পকালীন বাজারদরের প্রকৃতি । কিন্তু স্বাভাবিক দরেব ক্ষেত্রে 
ব্যাপারটি অন্তরূপ দাঁড়াইবে। 

মাছের চাহিদা -বৃদ্ধি সাময়িক না হইয়া দীর্ঘস্থায়ী হইলে যোগানদানের] মাছের 
যোগান বাড়াইবার জন্য বিভিন্ন উপায়” উদ্ভাবন করিয়া! মাছ ধরিবার অভিযান 
চালাইবে, ফলে মাছের যোগ্চ্জ বৃদ্ধি পাইবে, এবং চাহিদা-বৃদ্ধির ফলে গোড়ায় 
যুল্যের যে বৃদ্ধি হইয়াছিল তাহ! আর থাকিবে না। তাহার পর চাহিদ। ও যোগানের 
ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়! নৃতন একটি দরে চাহিদ। ও ঘযোগানের সাম্যাবস্থা 
প্রতিষ্ঠিত হইবে 1 ইহাই হইল দীর্ঘকালীন দাম বা স্বাভাবিক দূর। চাংদ1 বৃদ্ধির 
পূর্বের অবস্থায় যে দর ছিল তাহা অপেক্ষা এই স্বাভাবিক দর বেশি হুইতে পারে, 
কম হইতে পারে, আবার সমানও হইতে পারে। দীর্ঘকালের মধে/ চাহির্দা ও 
যোগানের ষে সমতার অবস্থা স্ষ্টি হয় তাহাকে বল! হয় স্থায়ী ভারসাম্য (50951০ 
50011107010 ) ; কিন্তু অত্যন্নকালের মধ্যে চাহিদা ও যোগানের সাম্যাণস্থার নাম 
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অস্থায়ী ভারসাম্য (66270091815 6011100100) )। অর্থা ৫) কোন দ্রব্যের 
বর্তমান যোগান ও চাহিদার মধ্যে সাময়িক সাম্যাবস্থ! স্বপ্টির ভিত্তিতে যে দূরে বিশেষ 
সময়ে বাজারে দ্রব্যটি বিক্রিত হয় তাহাই হইল বাজার দূব। অপরপক্ষে দীর্ঘকালের ' 
মধ্যে চাহিদী ও যোগানের সমতার ফলে যে দর প্রতিঠিত হওয়া সম্ভব তাহাই হইল 
স্বাভাবিক দর। (3) বাজার-দবর অস্থায়ী, কারণ, প্রতিটি ফার্ষের উৎপাদনের 
পরিমাণে পরিবর্তন এখনও শেষ হয় নাই, শিল্পে নৃতন নৃতন ফার্মের আগমন বা 
পুরাতন ফার্মের বহির্গমন উভয়ই চলিতেছে । ফলে ইহা অনবরত উঠানামা, . 
করিতেছে । অপরপক্ষে স্বাভাবিক দর স্থায়ী, কারণ, এইরূপ সকল পরিবর্তনের পাল 
শেষ হইয়াছে এবং দাম, মুনাফা, উৎপার্দন সকলই স্থায়ী কেন্দ্রবিন্দুতে পৌছিয়াছে। 
দ্রীর্ঘকালীন স্বাভাবিক দাম (1.076-0া) ট0102091 ৬৪15০ ) কাহাঁকে বলে 
সে বিষয়ে একটু আলোচন। কর! দরকার। একটু কল্পনার সাহাষ্যে বিষয়টি বুঝিতে 
হইবে । কোন দ্রব্যের স্বাভাবিক দাম হইল এমন একটি স্তর যাহার চারিপাশে 
দৈনন্দিন দীমগ্ডলি উঠানামা করে, ওই স্তরে পৌছিয়া স্থির থাকিতে তাহাদের 
অবিরাম চেষ্টা। অপরপক্ষে, বাজার-দরের উপর ক্ষণস্থারী প্রভাবগুলি বেশি কাজ 
করে। যেমন, মাছের যোগান হঠাৎ বাঁড়িলে উহার বাজার দর কমিয়! যাইবে, হঠাৎ 
গরম বাঁড়িলে বরফের চাহিদা বুদ্ধি পাইবে এবং দাম বাঁড়িবে। এই সকণ্নী হইল 
ক্ষণস্থায়ী প্রভাব, বাজার-দরে ক্ষণস্থায়ী অস্থিরত। সৃষ্টি করা ছাড়া আর বিশেষ 
কিছু গুরুত্ব ইহাদের নাই। এই সকল স্থিতিভঙ্গকারী বিষয়সমূহ না থাকিলে, 
অথব। ইহাদের সকল প্রভাব মিটিয়। গেলে, দ্রব্যটির বাজারে 
১ দাম কোন একটি স্তরে স্থির হইয়া পড়ে। দামের এই স্তরটি 
দামগুলি উহাকে সকল সময়ের জন্ত নিদিষ্ট কোন একটি স্তর নয়। কিন্ত, 
ঘিগিয়া উঠানামা করে উৎপাদনের পদ্ধতি ও মাত্রা (9০212) মোটামুটি সমান থাকিলে 
এই স্তরকে একটি স্থির নোঙর বলিয়া মনে করা চলে। এই নোঙর ঘিরিয়। 
বাজার-দর দৈনন্দিন উঠানামার সময়ে ঘোরাঘুরি গ্রচরে । উহার সকল উঠানামার 
মূল ঝোঁক ওই কেন্দ্রবিন্দুতে পৌছাইবার দিকে । আ্যাভাম শ্মিথ এই শ্তরকে 
বলিয়াছেন “প্রাকৃতিক দান” (1380018] 61০০) এবং মাশাল ইহাকে বলিয়াছেৰ 
“স্বাভাবিক দাম” (০0081 11০6) মার্শালের ভাষায় বলা চলে যে, 
“]40101021 01: 20021 ৬2105 ০0 2 00102000010 15 01086 ৮710101) 
০0180100230 01055 ৮০010 (2120 (0 101:105 20006 210 0102 1005 201, 
স্বাভাবিক দর ও উত্পাদন ব্যয় (0:059] ড৪102 220. 0172 099 ০1, 
চ1০৫.০2০০) ২ দ্রব্যের স্বাভাবিক দূর সব সময়ই ভ্রব্যের উৎপাদন ব্যয়ের সমান, 
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হইতে বাধ্য। ম্বাভাবিক মুনাফা উৎপাদন ব্যয়ের অন্তভূক্ত। স্বল্লকালীন দর বা 
বাজার দর উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষা কম কালেশি হইতে পারে । চাহিদার তারতম্য 
অন্ুসারে সাময়িকভাবে কোন ফার্ম বা উৎপাদন প্রতিষ্ঠান উৎপার্দন ব্যয় অপেক্ষা কম 
দামে দ্রব্য বিক্রয় করিয়। লোকসান বহন করিতে পারে, কিন্তু দীর্ঘকাল ধরিয়া লোকসান 
বহন করা সম্ভব নহে । অন্থরূপভাবে উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষা অনেক বেশি দামে বিক্রেতা 
দ্রব্য বিক্রয় করিয়া অতিরিক্ত মুনাফা অধিক দিন ধরিয়! অর্জন করিতে পারে না। 
সেক্ষেত্রে অতিরিক্ত মুনাফার লোভে অনেক নতুন নতুন উৎপাদক এ দ্রব্যের 
উৎপাদন স্থুরু করিবে, ফলে শেষ পর্যন্ত যোগান বৃদ্ধি হইয়। দূর নামিয়া আসিয়া 
উত্পাদন ব্যয়ের সমান হইবে। 
এখাঁনে উৎপাদন ব্যয় বলিতে অবশ্তই প্রাস্তিক উৎপাঁদন ব্যয় বুঝিতে হইবে। 
পাঁরণ, দীর্ঘকালীন বা স্বাভাবিক মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রের চাহিদার সঙ্গে যৌগানের 
সমতা আনিবার জন্ত বিভিন্ন উৎপাদন প্রতিষ্ঠান বা ফার্মের যে শেষ একক পর্যস্ত 
উৎপাদন করিতে হয় তাহার উৎপাদন ব্যয় অবশ্যই মূল্য দ্বারা পোষাইতে হইবে । 
দীর্ঘকালের মধ্যে উৎপাদন যেহেতু বাড়ানো বা কমানে। সম্ভব, তাই প্রতিটি ফার্য 
নিজ উৎ্পাদনকে সেই সীমা পর্যন্ত আনিয়া থামিবে যেখানে জিনিসের দর তাহার 
প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয়ের সমান হয়। উৎপাদন এই স্তরে পৌছিলে ফার্ম আর 
উত্পাদনের পরিবর্তন করিবে না, কারণ, যেখানে দাম প্রান্তিক ব্যয়ের সমান হয় 
সেইখানে সর্বাধিক মুনাফা হয়। উৎপাদনের এবং পরিমাণকে 
রা রি টি বলা হয় কাম্য উত্পাদন (07061000000) এই ফার্যটিকে 
বলা হয় কাম্য ফার্ষ। যেহেতু প্রতিটি ফার্মই চার সর্বাধিক 
মুনাফা অর্জন করিতে, তাই প্রতিটি ফার্ষেরই লক্ষ্য হইবে কাম্য উত্পাদনের স্তরে 
পৌছানে অর্থাৎ কাম্য ফার্মে ( ০০৮০এ 00) ) পরিণত হওয়া । স্ৃতরাং আমরা 
এক কথায় বলিতে পারি, পূর্ণ প্রতিযোগিতায় স্বাভাবিক দূর হইল কাম্য ফার্মের 
প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয়ের সম্জি। 
আবার ইহা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, কাম্য ফার্মের প্রাস্তিক উত্পাদন ব্যয় উহার গড়পড়ত৷ 
উৎপাদন ব্যয়ের সমান হইবে । কারণ, একটি ফার্ষ তখনই কাম্য আয়তন প্রাপ্ত 
হয় ( অর্থাৎ সবচেয়ে বেশি লাভ করে) যখন ইহার গড়পড়ত। 
রি উৎপাদন ব্যয় কমিতে কমিতে নিম্নতম-স্তরে আসিরা পৌছায় 
গড়পড়তা ব্যয়ের. এবং উহা বৃদ্ধি পাইতে স্থরু করে নাই। অন্যভাবে বলিতে 
98 | গেলে, যখন প্রাস্তিক ব্যয় (2215109] ০০93৮) গড়পড়ত। 
ব্যয়কে বাড়াইতেছে বা কমাইতেছে না, অর্থাৎ গড়পড়ত৷ ব্যয়ের সমান। তখনই 
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ফার্মটি কাম্য আয়তন প্রাপ্ত হয়; অর্থাৎ কাম্য ফার্মের প্রীস্তক উৎপাদন ব্যয় ও 
গড়পডত উৎপাদন ব্যয় সমান । সুতরাং স্বাভাবিক দর হইল কাম্য ফার্মের প্রান্তিক 
ও গড়পড়তা। উৎপাদন ব্যয় ছুইয়েরই সমান। " 

পূর্ণ প্রতিযোনিতার অবস্থায় মূল্য ও উৎপাদন ব্যয়ের সন্ন্ধ (২০19:10 
096৮/০212 ৪102 000০1 72120600126 011101 2100 0095 06 01000০- 
0102) 2 সমস্তাটিকে দুইভাগে আলোচন|! করিতে হইবে । উৎপাদনের ব্যয়ের 
সঙ্গে (১) বাজার দরের সম্পর্ক এবং (২) স্বাভাবিক দরের সম্পর্ক | 

পূবেই আলোচিত হইয়াছে যে উৎপাদক ও বিক্রেতা যে কোন দ্রব্য বিক্রয়ের 
মধ্য দিয়া অন্ততঃ দ্রব্যের উৎপাদন বায় পোষাইয়! লইতে চাহিবে, কিন্ত বাজার দর 
অর্থাৎ ন্বল্লকালীন দর কখনও দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয়ের বেশি হইতে পারে, আবার 
কখনও-বা কম হইতে পারে। ইহা মূলত নির্ভর করে যোগানের তুলনা দ্রব্যটির 
চাহিদার আপেক্ষিক পরিমাণের উপর | দৃষ্টান্তন্বরূপ বল যায় যে কোন বিশেষ দিনে 
বাজারে একটি দ্রব্যের চাহিদ বাড়িয়া গেলে উক্ত দ্রব্যের বাজার দর বাড়িয়া ষাইবে । 
কেননা এ অতি অল্প সময়ের মধ্যে দ্রব্যটির যোগান বাড়ানো! সম্ভব নহে। এ ক্ষেত্রে 
হয়ত দ্রব্যটির একক গ্রতি উৎপাদন ব্যয় ছিল ] টাকা, কিন্ত দর বাড়িয়। তখন একক 
প্রতি হইল 2 টাকা। স্বতরাং এক্ষেত্রে বাজার দর উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষা অনেক 
বেশি- হইল। অন্রূপভাবে হঠাৎ দ্রবাটির চাহিদা কমিয়া গেলে এ দ্রবাটি উহার 
উৎপাদন বায়ে অর্থাৎ একক প্রতি 1 টাকার বিক্রেতার পক্ষে বিক্রয় করা সম্ভব হইবে 
না। হয়তো 75 পয়সায় বিক্রয় করিল। এক্ষেত্রে ভ্রব্যটির বাজার দর উত্পাদন ব্যয় 
অপেক্ষা কম হইল । 

প্রশ্ন উঠিতে পারে দ্রব্যের বাজার দূর উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষা কম হইলে বিক্রেতা 
তো! তাহার দ্রব্যের দর ন1 ওঠ1 পর্যন্ত ধরিয়া রাখিয়] অপেক্ষা করিতে পারে । কিন্তু 

বস্ততপক্ষে অনেক সময় ইহা সম্ভব হয় না। কারণ, ভরব্যটি 
খারা যদি স্বপ্নকাঁল স্থায়ী হয় (যেমন, শ্্ছ ) তাহা হইলে যথাসময়ে 
প্রতক্ষ সম্পর্ক নাই. বিক্রয় না করিলে উহ। পচিয়া নষ্ট হইবে । শাক-সবছির ক্ষেত্রেও 
অনুরূপ কথ। বল। যায়। স্বল্পকালস্থায়ী দ্রব্য ছাড়া অন্তান্ দ্রব্যও 

অনেক সময় বিক্রেতাকে বিশেষ অবস্থায় পড়িয়। বিলম্ব না করিয়া বিক্রয় 
করিতে হম । যেমন, মজুত দ্রব্যের পরিমাণ বেশি হইম্! গেলে, ভবিষ্যতে আরও 
দর পড়িয়া যাউতে পারে এই ভয়ে উৎপাদন ব্যয়ের অপেক্ষা কম দরে বিক্রেতা তাহার 
মজুত দ্রব্য কালবিলঘ্ব ন! করিয়া বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। আবার অনেক সময় 
মজুত দ্রব্যের মধ্যে বিক্রেতার প্রায় সমস্ত মূলধন আটক] পড়িয়া গেলে পাওনাদারদের 
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তাগাদায় বিব্রত হইয়া দেনী পরিশোধ করিবার জন্ত বা অন্তান্ত কারণে টাকার 
প্রয়োজন অত্যন্ত জরুরী হইলে বিক্রেতা তাহার মজুত ভ্রব্য 

বীভাবিক দর উৎপাদন | 

[য়েরসমান *. উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষা কম দরে বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। 
সুতরাং উপরি-উত্ত আলোচনা হইতে এই সিদ্ধান্তে আসিতে 

হয় যে, দ্রব্যের বাভার দরের সঙ্গে উৎপাদন ব্যয়ের কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নাই এবং 

ক্দাচিৎই একে অপরের সমান হইতে পারে । 


স্বাভাবিক দূরের অবস্থা স্বতন্ত্র, ও দীর্ঘকাল পর্যন্ত উৎপাদক বা বিক্রেতা তাহার 
উৎপন্ন দ্রব্য উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষা কম দামে বিক্রয় করিঘ্া লোকসান দিতে পারে 
না। এরূপ অবস্থায় উৎপাদক উৎপাদন কমাইবে বা বন্ধ করিয়া ফেলিবে। 
এইবূপে উৎপাদন কমিয়! গেলে দ্রব্যের মোট যোগান পূর্বাপেক্ষা কমিয়! যাইবে, 
ফলে দ্রব্যের দ্র বাড়িয়া উৎপাদন ব্যণ্নের সমান হইবে । অপরপক্ষে কোন নির্দিষ্ট 
দ্রব্যের দূর উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষা! বেশি হইলে অতিরিক্ত মুনাফা লাভের আশায় 
অনেকে উক্ত দ্রব্য উত্পাদনের জন্য যুলধন নিয়োগ করিবে ; ফলে ত্রব্যটির যোগান 
বৃদ্ধি পাইবে । তখন উক্ত দ্রব্যের দূর হাস পাইতে থাকিবে এবং পরিশেষে দ্রব্যের দর 
উত্প্লার্দন ব্যয়ের সমান হইবে । | 


উপরি-উক্ত আলে ।চনা হইতে এই সিদ্ধান্তেই আসিতে হয় যে, শেষ পর্যন্ত স্বাভাবিক 
দর উৎপাদন ব্যয়ের সমান হইবে। 


মূল্যের উপর উৎপাদন বিধি তিনটির প্রভাব (17005266 ০০ ৬৪14৩ 
0 676 00166195501 ঢ২০0০]09 ) 2 পৃবেই আলোচনা করিয়াছি দ্রব্যের 
স্বাভাবিক দর উৎপাদনের ব্যয়ের সমান। হ্থতরাং মুল্যের উপর উৎপাদন বিধি- 
সমূহের প্রভাবও যথেষ্ট। 


ধরা যাউক একটি জিনিসের ঠাহিদ1! বাঁড়িল, ইহার ফলে নিশ্চয় তাহার 
অত্যন্পকালীন দর বা বাজ্ছ্ত দর বাড়িবে, কেননা, যোগান তখনই পরিবর্তন কর! 
যাইতেছে না। কিন্তু সময় দীর্ঘ হইলে উহার উৎপাদন ও যোগান বাড়ানে! 
যাইবে এবং দীর্ঘকালীন দূর বা স্বাভাবিক দূর উৎপাদন ব্যয়ের সমান হইবে । যদি 
দ্রব্টির উৎপাদন ক্রমহ্াসান উৎপার্দন বিধি অনুযায়ী হয় তবে ভ্রব্যের উৎপাদন 
বাঁড়িলে গড়পড়তা উৎপাদন ব্যয় বাড়িবে। স্বতরাং চাহিদা বৃদ্ধিহেতু বধিত 
উৎপাদনের ফলে স্বাভাবিক দূরও বাড়িবে, আর দি দ্রব্যটির উৎপাদন ক্রমবর্ধমান 
উৎপাদন বিধি অনুযায়ী হয় তবে উৎপাদন বাঁড়িলে উত্পাদন ব্যয় কমিবে, সুতরাং 
স্বাভাবিক দরও কমিবে ভ্রব্যটির উৎপাদন যদি সমহারে উৎপাদন বিধি অন্যায়ী 
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হয় তবে উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন ব্যয় একই থাকিবে স্থতরাঁং স্বাভাবিক দরও 
অপরিবতিত থাকিবে। 


অপরপক্ষে যদি চাহিদার হ্রাস হয় তবে বাজার দত্ব হাস পাইবে। কিন্ত 
স্বাভাবিক দর, ভ্রব্যটির উৎপাদন ক্রমহ্াসমান বিধি অনুযায়ী হইলে, হ্রাস পাইবে, . 
ক্রমবর্ধমান বিধি অনুযায়ী হইলে, বৃদ্ধি পাইবে, এবং সমহারে উৎপাদন বিধি 
অনুযায়ী হইলে, একই থাকিবে; কারণ, চাহিদ। হাসের ফলে সম্কৃচিত উৎপাদনের 
গড়পড়তা! উৎপাদন ব্যয় প্রথম ক্ষেত্রে কমিবে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বাড়িবে এবং তৃতীয় ক্ষেত্রে 
একই থাকিবে । 


00989610789 0196 01801199690 


1108111761৬ 211566 ৬৩172021501) 00150101015 0 9. 702766০0 1৬ ০0556 ? 
বাজার কাহাকে বলে? কোন্‌ কোন্‌ অবস্থা বর্তমান থাকিলে পূর্ণ প্রতিষোগিতামূলক বাজার 
বলা হয়? 
2. 05105 পু 256 100 0০01085105, ড1)56 225. 06: ০001670725 0. 55171018 0065156 
(0: 6:00) 01 005 12020100610 06157705 ? 
ধনবিজ্ঞানে বাজার কাহাকে বলে? কোন্‌ বিষয়ের উপর বাজারের পরিধি বা বিস্তৃতি নির্ভর করে ? ৬ 
3, 019581% 1%19211000 00007017706 00 30000, 01100 8.1)0 016 06516 0£ ০0091১2 01 01070% , 
[16৮91110522 006 1821৮0- 
স্থান, কাল ও বাজারের প্রতিযোগিতা অনুযায়ী বাজারের শ্রেণীবিভাগ কর। 
&, 9100৮5৮10৮7 ৮০10০ 15 06 09110017760 101051 172165010 (0090০ 01 01019, 
পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কিভাবে মূল্য নিরূপিত হয়? 
5, 9150৬ 190৮ ০0111011010, 10০06৬/০০1% 061000170 2700 500015 13 85025115196 17) &, 
১০5০৫ 7$121000, 
পূর্ণ প্রতিযোগিতায় চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়? 
6, 10150106015) 106 07601) 11411520110, 91902001011] 101102৯2110 1026101) 
ঘি 0191 77105 7 ৪00 100০7 0065 216 65027911516. 
৬পপর্অতরক্পকালীন, স্বল্নকালীন ও দীর্ঘকালীন বাজার দরের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর, এবং ইহারা কিরূপে 
নিরপিত হয় লিখ। 
7. 10150760151) 056০০171৬810:60 01106 87013010009] 71106, ৬৬179 13 10621 05 র্‌ 
শব 00289] 102106 2 
বাজার দর ও শ্বাভাবিক দরের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর। ম্বাভাবিক দূর বলিতে কি বোঝায় ? 
৪, ৬৬1)৪0 15 2 0120091 101152 82170 190৬7 10 15 02661001960 ? 
বাজার দর কাহাকে বলে? ইহা কিভাবে নির্ধারিত হয়? 
9. ১0০৬ 1)0৬/ টব 01109] [10106 5 5018] 0০9 00০ 0956 ০৫ 12048001078 $ 
দেখাও যে বাজার দূর উৎপাদন ব্যয়-এর সমান । | 
10. ৬৬1)০০ 15 00০6 11101061005 06 01)6 010065০18৬5 01 2৩০155 0 ৬০1৩৪ ? 
মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে উৎপাদন বিধির প্রভাবগুলি আলোচন। কর। 


ণ 
টাকা ও টাকার মূল্য 


1$101725 200 006 ৬৪10০ ০0 11012 


পণ্য বিনিময় গ্ররথা। (10126 32172 95562105 ) 
দ্রব্য-সামশ্রী কেনাবেচার জন্য অথবা দেনা-পাওন৷ মিটাইবার জন্য কোন দেশের 
লোকেরা যে জিনিসকে সর্বদা ব্যবহার করে এবং যাহা সকলেই সকল সময়ে এই 
উদ্দেশ্তে গ্রহণ করিতে সম্মত থাঁকে, তাহাকে অর্থ বলা যাইতে পারে। সাধারণ 
্ ভাষায় অর্থ বলিলে আমরা টাকা-পয়সা ও কাগজী নোট বুঝি । 
অর্থ কাহাকে বলে ৃ 
কিন্তু সকল মুদ্রী বা কাগজী নোটই অর্থ নহে। ব্রহ্মদেশের 
একটি মুদ্রা বা চীন দেশের একটি কাগজী নোট আমাদের দেশের বাজারে অর্থ 
হিসাবে চলে না। কারণ, জনসাধারণ তাহ! গ্রহণ করিবে না। অর্থ সর্বদাই কেনা- 
বেচার সময়ে এক হাত হইতে অন্য হাতে যায় এবং সকলেই তাহা অর্থ বলিয্া 
মানিয়। লয়। 
পৃথিবীতে এমন একদিন ছিল যেমন অর্থ বা মুদ্রা বলিয়া! কোন জিনিস ছিল ন। | 
তখনকার দিনে দ্রব্যের বিনিময়ে দ্রব্য দেওয়া হইত । ইহাকে বলা যায় পণ্য-বিনিময় 
প্রথা (910০7 )। মনে কর, একজনের বাড়তি চাউল আছে, তাহার কাপড়ের 
দরকার, অপর কোন ব্যক্তির বাড়তি কাপড় আছে, তাহার চাউলের দরকার | 
তখন প্রথম ব্যক্তির চাউল দ্বিতীয় ব্যক্তির কাপড়ের সহিত 
নি না বিনিময় হউবে। এখনও আমাদের গ্রামাঞ্চলে কোন কোন 
: ব্যাপারে পণ্য বিনিময় প্রথা দেখা যায়। যেমন, জেলে এক 
সের ধানের” বিনিময়ে একটি মাছ দিবে, অথবা ফেরিওয়ালা পুরানো কাপড়ের 
বিনিময়ে একটি চায়ের কাপ দ্িবে। 
কিন্ত এইবপ ভ্রব্য-বিনিময় ব্যথস্থার অনেক অস্থবিধা ছিল। এইজন্াই আজকাল 
ইহার প্রচলন নাই । ঞ্চপ্রথমত, বিনিময়কারী ব্যক্তিদের অভাবগুলি একে অন্যের 
পরিপূরক হওয়া দরকার। একজন লোকের হয়তো নিজের 
অর্থবিহীন পণ. দরকার অপেক্ষা বেশি কাপড় ক্মাছে।. তাহার চাউলের দরকার 
তাহাকে এমন একজন লোক খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে 
সাহার কাপড় দ্ররকার এবং বিনিময়যোগ্য অতিরিক্ত চাউলও আছে। কিন্ত এই 
প্রকার লোক সব সময়েই পাওয়া ধাইবার সম্ভাবনা নাই। এইরূপ অবস্থায় বিনিময়ের 
গতিধারা নিয়মিতভাবে চলিতে পারে না, ষর্দি পরস্পরের অভাবযুক্ত ব্যক্তি জুটিয় 
সায়, তবেই ইহা সম্ভব। ফলে বিনিময়ের ক্ষেত্রে একধরনের ' অনিশ্চয়তা ও 
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আকম্মিকত। আসিয়া যায়। দ্বিতীয় অন্থবিধা হইল, এমন অনেক 'জানস আছে. 
যাহাকে ছোট ছোট জ্বংশে ভাগ করিয়। ক্রয়-বিক্রয়ের স্কবিধা নাই। মনে কর, 
যাহার কাপড় আছে তাহার হয়তো! মাত্র এক সের চাউলের দর্তকার। কিন্তু, এক 
সের চাউলের জন্ত পুরা কাপড়খান! দিলে ক্ষতি হইবে। কিন্তু কাপড়খান৷ টুক্রা 
টুকরা করিয়া দেওয়াও চলে না। কারণ, কাপড়টি ছোট ছোট অংশে ভাগ করিলে 
তাহার উপযোগিতা থাকিবে না। তৃতীয়ত, অর্থ না থাকিলে সমাজে ব্যক্তিগত 
সঞ্চয় থাকিতে পারে না। কারণ, দ্রব্যসামগ্রী বেগ্সিদিন সঞ্চয় করিয়া রাখ! চলে 
না। চাউল সঞ্চয় করিলে তাহা বেশিদিন থাকিবে না, নষ্ট হইয়। যাইবে । গসর্বোপরি, 
এইক্প বার্টার প্রথায় প্রতিটি দ্রব্যের সহিত প্রতিটি দ্রব্যের বিনিময়-হার গণন। 
করিতে হয়। গরুর বদলে চাঁউল, কাপড়ের বদলে গরু, জুতার বদলে ধান, গরুর 
বদলে জুতা, আমের বদলে আপেল-_এইরূপ অসংখ্য বিনিময় হার ( 6২.০17008- 
[80195 ) সমাজে উদ্ভূত হয়। প্রতিটি দ্রব্যের মূল্য পরিমাপের কোনো সাধারণ 
মানদণ্ড (509000810 ) থাকে না বলিয়া! এইরূপ অবস্থা কষ্টি হয়। কোনো বাক্তি 
এইরূপ অসংখা বিনিমর হার কিরূপে ম্মরণ রাখিবে ? ফলে বিনিময়ের কাজ সরল ভাবে 
চলিতে পারে না। 

এই সকল অস্থবিধা দূর করিবার জন্য নানাপ্রকার বিনিময়ের মাধ্যমের ব্যবহার 
স্থরু হইয়াছিল। বিভিন্ন মাজে বা একই সমাজে বিভিন্ন সময়ে গরু, কডি, তামাক» 
লবণ ইত্যাদি বিনিময়ের মাধ্যম হইল । ক্রমে ক্রমে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাত্র প্রভৃতি ধাতু 
অর্থরূপে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। বর্তমানে কাগজের দ্বারা তৈয়ারী বিভিন্ন ধরনের 
কাগজী নোট পৃথিবীর সকল দেশেই অর্থ হিসাবে প্রচলিত আছে ।৮৮ 

অর্থ কাহাকে বলে : অর্থ বা টাকার প্রকৃতি (12015 070755 2 1০ 
19002 01 110106% ) 2 

সমাজের প্রতিটি মানুষের সহিত অপর মান্ষের অর্থ নৈতিক সম্পর্কের মূল কথ! ব 
ভরকেন্দ্র হইল টাকাকড়ির বাঁ অর্থের লেনদেন । কোন ব্যন্দ টাকা দিতেছে এবং 
অপর কোন ব্যক্তি সেই টাকা পাইতেছে__এই টাকার লেনদেনই উভয়ের মধ্যে 

অর্থ নৈতিক সম্পর্ক প্রকাশ করে। টাকার প্রকৃতি ভাল ভাবে 
টাকার ছুইটি বৈশিষ্ট্য বুঝিতে হইলে ইহা'র তিনটি বৈশিষ্ট্য স্মরণ রাখিতে হুইবে। 
: রে বত দী দেখ প্রথমত, আধুনিক সমাজে বেশির ভাগ দেনাপাওনা মিটানো হয় 
টাক1 দিয়।। জিনিসপত্র বা সেবাকার্য কেনা, শেয়ার ও বণ কেনা।, 

সরকারকে কর দেওয়া_সকল দেন1 ও পাওনাই টাকার মাধ্যমে মেটে । এই কথাটির 
গভীর তাৎপর্য আছে । আমরা সকলে আমাদের সকল আয় পাই টাকার মাধ্যমে ॥ 
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আমর টাকা আয় করি এবং টাকাই ব্যয় করি। উপকরণ বিক্রয় করিয়া আমরা 
টাক আয় করি, আবার আমরা যখন টাঁক1 খরচ করি, তখন দ্রব্য-সামগ্রীর মালিকের! 
টাকা আয় করে। ঃমায় ও ব্যয়ের স্রোত সমাজে টাকার শ্রোতেরই রূপ লয় । 
দ্বিতীয়ত, লোকেরা বহু বিভিন্ন আকৃতিতে সম্পদ (০৪10) হাতে জমাইয়! 
রাখে, ইহার্দের আমরা এক একপ্রকার সম্পত্তি (25596) বলি। যেমন, সোনাদানা, 
ঘর-বাড়ি, জায়গাঁজমি, কল-কারখান!, শেয়ার-বগু প্রভৃতি । কোন ব্যক্তির হাতে 
ইহাদের মধ্যে কোনো একটি বিষয় ঘ1 সম্পত্তি থাকিলে তাহার মনে হয় যেন কোনো 
কিছুর উপর তাহার এক ধরনের অধিকার বা দাবি (০1810) আছে। এই 
অধিকারবৌধই সম্পত্তির মূল কথা। টাকাও এক ধরনের সম্পদ্‌ বা সম্পত্তি। 
2. টাকা দাবিবা * ইহারও মূল কথ! এই অধিকারবোধ। কাগজের নোট হাতে 
অধিকার প্রকাশ থাকিলে আমার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর অধিকার ব৷ দাবি থাঁকে, 
আবার চেক বই হাতে থাকিলে ব্যাঙ্কের উপর দাবি থাকে। 
দাবি বা আধকার বলিলে আরও একট কথা বোঝা যায়। টাকার সাহায্যে যে- 
কোনে। জিনিসপত্র কেন! যায় বলিয়া আষর1 বলিতে পারি যে, টাকা হাতে থাকিলে 
সমাজের সকল দ্রব্যের উপরই অধিকার বা দাবি জন্মায়! অর্থের বা টাকার সংজ্ঞ। 
হিসাবে তাই বলা যায়, সমাজের সকল প্রকার বিনিময়যোগ্য দ্রব্যের উপর সাধারণ- 
ভাবে যে-জিনিসটির দাবি ব1 অধিকার আছে, তাহাই টাকা । 
তৃতীয়ত, সকল প্রকার সম্পত্তিকেই আমবা টাকা বলি না কেন? সোনা, জমি, 
শেয়ার, ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র প্রভৃতি সকলেই সম্পত্তি (85560)। প্রতিটি সম্পত্তির 
একটি প্রধান গুণ হইল উহার বিনিময়যোগ্যতা। অর্থাৎ প্রয়োজনমত উহাকে অন্য 
প্রকার সম্পত্তিতে পরিণত করা চলে। লোকে নানা ধরনের সম্পত্তি হাতে রাখে, 
প্রয়োজনমত এক ধরনের সম্পত্তি ব্দলাইয়া অন্য ধরনের বা অন্য আকারের সম্পত্তিতে 
পরিণত করে" টাকাও একটি সম্পর্তি। কিন্ত ইহার্দের মতন 
রি বত সম্ঞ্জন্ত হইলেও উহার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকায় উহা টাকা। 
বলে টাকার এই বৈশিষ্ট্যের নাম উহার তরলতা। (1710510165 )। 
এক ধরনের সম্পত্তিকে যত ক্রত যত সহজে এবং বিনা খরচায় 
অন্ত ধরনের সম্পত্তিতে রূপান্তরিত কর যায় তাহাই সেই সম্পত্তির তরলতা। জমি 
অপেক্ষা শেয়ার, শেয়ার অপেক্ষা সোনা, সোনা অপেক্ষ! নগদ টাকার তরলতা৷ বা 
[0010105 সর্বাধিক । যখন খুশি বিনাব্যয়ে ইহাঁকে অন্য সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করা 
সম্ভতন। তাই আমরা বলিতে পারি, সমাজের সকলপ্রকার সম্পত্তির মধ্যে তুলনামূলক 
বিচারে সর্বাধিক তরল সম্পত্তিই টাকা । টাকা এমন সম্পত্তি যাহার পূর্ণ তরলতা আছে। 
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অর্থের কার্খাবলী ( চু০০০০০৪ ০ 10055 ) ও পণ্যবিনিময় প্রথার 
অস্থবিধা দূর করিয় পণ্য বিনিময়ের গতিধারাকে অব্যাহত রাখা ও মস্থণ করা টাকার 
প্রধান কাজ। বাটার প্রথায় অভাবের পারস্পরিক পরিপুরকতা৷ না থাকিলে বিনিময় 
হইতে পারে না, টাকার প্রচলন এরূপ আকম্মিকতা হইতে বিনিময়প্রথাকে মুক্তি 
দেয়। সমাজে পণ্য-বিনিময়ের আোতধারার মধ্যে প্রবাহিত হইতে থাকিয়া টাকা এক 
পণ্যের সহিত অপর পণ্যের বিনিময় ঘটাইতে থাকে । 

দেশে টাকাকড়ির রূপে ষে অর্থ গ্রচলিত আছে উহার বহুরকম কাজ আছে। 

প্রথমত, অর্থ সর্বদা গৃহীত হয় বলিয়! লোকে অর্থের বিনিময়ে জিনিস দিতে 
আপতি করে না। এইজন্যই জিনিস বেচা-কেনা অর্থের সাহায্যে অতি সহজে হইয়া 
থাঁকে। সর্বদা এই বিনিময়ের কাছ করিতে গিয়া অর্থ এক হাত হইতে অন্ত হাতে 
চলিয়৷ যাইতেছে । মনে কর, আমি একটি টাক] দিয়! মাছ কিনিলাম । জেলে সেই 
টাকাটির বিনিময়ে চাউল কিনিল। চাঁউলের বিক্রেতা সেই 
টাকাটি অন্য কাজে খরচ করিল। এইভাবে একই দিনে টাকাটি 
চার পাঁচটি বিনিময়ের কাজ করিল। সকলেই টাকাটি গ্রহণ করিল। কেহই নিতে 
বা দিতে আপত্তি করিল না। এইরূপে অর্থ বিনিময়ের মাধ্যমরূপে (100691000 0, 
5501075760০ ) কাজ করে। 

দ্বিতীয়ত, মূল্যের মাপকা ঠি হইল অর্থ (2528981 ০0: %৪]0৪ )। যেমন, স্থানের 
মাপ আমরা সেন্টিমিটার, মিটার, কিলোমিটার ইত্যাদির সাহায্যে প্রকাশ করি9 
যেমন, সেকেও্ড, মিনিট, ঘণ্টা দিয়া সময়ের মাপ প্রকাশ করি, সেইরূপ মূল্যের মাপ 
করিয়া থাকি টাকা-পয়স! দিয়। ইহা তাই মূল্য পরিমাপের মানদ্রণ্ড। বিনিময়যোগ্য 
অসংখ্য দ্রব্য-সামগ্রী ও কাজকর্মের মূল্য পরিমাপের জন্য সাধারণ 
কোন মানদণ্ড থাকা প্রয়োজন । টাকার মানেই সকল দ্রব্যের 
যূল্যকে পরিমাপ কর! হয়। .এইরূপ কোন মানদণ্ড না থাকিলে বিনিময় হইবে কি 
উপায়ে? ছুইটি জিনিসের মুল্যের তুলনা করিতে হইলেও্সামর। অর্থের সাহাষ্যেই 
করিয়া থাকি। যেমন, একখানা চেয়ারের দাম ঘর্দি ৪ টাক। হয়, আর একথান। 
টেবিলের, দাম যদ্দি 16 টাকা হয় তবে আমরা বলিতে পারি ষে, গিরি মুল্য 
চেয়ারের মূল্যের দিগুণ। 

তৃতীয়ত, সমাজে দেনাপাওনার হিসাব রাখার ব্যাপারে টাকা একটি মানদণ 
হিসাবে কাজ করে (56215091 01 61217: 798%50625 ) | সমাজে আজকাল 
অনেক কাজই খণের সাহায্যে হইয়া থাকে । যে নিদ্িই পরিমাণ যূল্য কোন ব্যক্তি 
বর্তমানে খণ দিতেছে, সে ভবিত্যতে অন্তত লেই ষমান,মুল্যটুকু ফেরত পাইতে চায়। 


1, বিনিময়ের মাধ্যম 


2,» মুল্যের পরিমাপ 
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অর্থের মূল্য অপেক্ষাকৃত স্থায়ী। এই জন্য অর্থ খণ করিলে ও তাহা নিদিষ্ট সময়ের 
পরে সদসহ ফিরাইয়। দিলে খণদাতাও ঠকিবে না । হ্তরাং অর্থ ই খণের বাজার 
দা ররর স্যরি করিয়াছে । এই খণের বাজারে প্রতিদিন খণের লেনদেন 
মানদ হইতেছে । তাহাতেই ব্যবসা-বাণিজ্যের অগ্রগতি সম্ভব হইয়াছে. 
খণের ক্রেতা, বিক্রেতা ও দাম অর্থাৎ স্থুদ দেখা দিয়াছে । যাহার] - 

টাকা ধার নেন তাহার! ক্রেতা, যাহার! ধার দেন তাহার! বিক্রেতা এবং স্ুদ্র হইল 
টাকার দাম। খণের বাজার সচল রাখিয়াছে টাকা । 

চতুর্থত, সঞ্চয়ের অন্ততম একটি উপায়' হইল টাক1। যাহার সঞ্চয় করিবার ইচ্ছ। 
আছে, সে অর্থ সঞ্চয় করে। কারণ, অর্থের আকারেই মুল্যকে ব্যক্তি নিজের হাতে 
জমাইয়া রাখিতে পারে (5015. 0£ ৮210০ )। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ইহা সহজে নষ্ট 
হইয়া! যায় না। ভবিষ্যতে ব্যয়ের জন্য বা কোথাও খাটাইবার 
উদ্দেস্টে লোকে ইহাকে জমাইয়। রাখিতে পারে। টাকা হইল 
জমাট বাঁধ! ক্রয়শক্তি, ভবিষ্যতে ব্যয়ের জন্য ব1 অপর কাহাঁকেও খণ দিবার জন্য সে 
এই ক্রয়শন্তি হাতে জমাইয়া রাখিতে পারে। প্রব্য-সামগ্্রী সঞ্চিত রাখিলে উহ! 
কিছুকাল পরে নষ্ট হয়া যায়, কিন্তু টাকার আকারে পরিণত করিয়! ক্রয়শক্তিকে 
জমাইয়া রাখা সম্ভব। অন্ত কোন আকৃতিতে এই সম্পত্তি বা ক্রয়শক্তি পরিবতিত কর! 
যায়, তাই টাকা হইল তরল সম্পত্তি (1100519 85567৮)। এইরূপে টাকার কাজই 
হইল মূল্যকে সঞ্চিত করিয়া তরল সম্পত্তির রূপে আবদ্ধ রাখা । সমাজে উৎপন্ন পণ্যের 
মূল্যনমূহ যেন টাকার আকারে লোকের হাতে ক্রয়শক্তি রূপে জমাট বাধিয়। রহিয়াছে ! 

টাকার এই সকল কাজ হইতেই প্রাচীন ও আধুনিক সমাজে ইহার গুরুত্ব আমরা 
উপলব্ধি করিতে পারি; টাকা প্রচলনের দরুন লোকের! অর্থ নৈতিক দিক হইতে 
ক্রেতা ও বিক্রেতা ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়! পড়ে। টাকার ব্যবহারের দরুন 
পারম্পরিক পণ্য বিনিময়ের ক্কাঙ্গ, বাজার-যোগান ও বাজার-চাহিদায় রূপান্তরিত 
হয়। জিনিসপত্রের্লনদেন মূলত নৈর্যক্তিক (17257502021) হইয়া উঠে। 
দ্রব্যগতলিকে আর মান্থষের শ্রমজাত সামগ্রী বলিয়া মনে হয় না) 
মানুষের শ্রম-নিরপেক্ষ নিজস্ব গতিসম্পন্ন কোন জিনিসপত্র বলিয়। 
ইহারা প্রতিভাত হয়। যোগান চাহিদা ও বাজারের শক্তিসযূহের 
প্রভাব প্রবল হইয়া উঠে। ভ্ব্যেয় অস্তনিহিত শ্রমের বদলে অদৃশ্য এই সকল বাজারী 
শক্তিসমূহ দ্রব্যের দাম নির্ধারণে প্রধান প্রভাব বলিয়। মনে হয়। , 

ভাল অর্থের গুণাবলী (09511555 ০? 3০০৫ 2 )১ কেন রূপা বা 
কাগজ প্রভৃতির ছারা অর্থ তৈয়ারি হইতেছে? বিনিময়ের মাধ্যমরূপে ভালভাবে, 


4 মুল্যের সঞ্চয় 


সমাজের উপর টাকার 
প্রভাব 
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কাজ করিতে হইলে সেই ভ্রব্যের কয়েকটি গুণ থাকা আবশ্বক। স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি 
মুল্যবান ধাতুর এই সকল গুণ আছে বলিয়াই ইহাদের দ্বারা মুদ্রা প্রত্তত করা স্থুরু 
হইয়াছিল। ভাল অর্থের নিম্নলিখিত গুণগুলি থাকা দরকার £ , 

(১) ভ্রব্যটিকে বহন করিবার স্থবিধা থাকা আবশ্তক। অর্থ এমন জিনিসে 
'তৈয়ারি, হওয়। চাই, যাহার আয়তন ও ওজন কম, কিন্তু মূল্য অধিক। তাহা 
হইলে ইহা স্থানাস্তরে বহন কর। স্থবিধাজনক, এই জন্যই স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্জারপে 
ব্যবহৃত হয়| 

(২) বিনিময়ের মাধ্যমটি দীর্ঘস্থায়ী হওয়া চাই। অল্পদদিন ব্যবহারেই যদ্দি ক্ষয় 
হইয়। যায়, তবে ক্রয়শক্তি কমিয়া যাইবে । 

(৩) বস্তটি বিভাগযোগ্য হইবে। উহাকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করিয়। 
কম যৃল্যের মুদ্রায় পরিণত করা চলে । 

(৪) জিনিসটি ষেন সহজে গলাইয়া উহার উপরে সীলমোহর ও মুদ্রণ সম্ভব হয়। 

(৫) বস্তুটি এমন হওয়। দরকার যে সকলেই উহা! সহজে চিনিতে পারে ও 
সহজেই বিনিময়ের কার্ষে ব্যবহৃত হইতে পারে। 

(৬) বিনিময়ের মাধ্যমটি এমন জিনিস হওয়া দরকার যে উহার নিজন্ব মূল্য স্থির 
থাকে । উহার মূল্য ঘন ঘন বদলাইলে যূল্যের মানদণ্ড স্থির থাকিবে না এবং তাহাতে 
বিনিময়ের অস্থবিধা হইবে ।' 

স্বর্ণ ও রৌপ্যের এই সকল গুণ ছিল বলিয়। পূর্বে তাহা সকল দেঁশে অর্থরূপে 
ব্যবহৃত হইত। কিন্তু আজকাল ধাতুনিমিত মুদ্রার পরিবর্তে সকল দেশেই কাগজী 
নোটের প্রচলন হইয়াছে । কারণ, অধিক মুল্যের মাধ্যম হওয়ার পক্ষে কাগজী 
নোটই সুবিধাজনক | তবে, খুচর| বিনিময়ের জন্য অগ্পমূল্যের ধাতুমুদ্রাও আছে। 

অথেরি শ্রেণীবিভাগ ( 0195516158610. ০৫ 7%]01765 ) £ অর্থকে নান। উদ্দেশ্তে 
নান। শ্রেণীতে ভাগ কর। যাইতে পারে । যেমন, ধার্তন অর্থ বা মুদ্র।, প্রতিনিধিস্থানীয় 
অর্থ বা কাগজী নোট । ধাতব অর্থ ধাতুর দ্বার প্রস্তুত ।পাধাতব অর্থ বা মুদ্রার 
উপরে 'লিখিত যৃল্য, সাধারণত, অন্তনিহিত ধাতুর মূল্যের সমান। এই ধাতব অর্থ 
ধেমন বিনিময়ের মাধ্যম তেমনই মূল্যের সঞ্চয় । কিন্তু প্রতিনিধিস্থানীয় অর্থ অর্থাৎ 
কাগজী নোট, বিনিময়ের মাধ্যম হইলে ৪ মূল্যের সঞ্চয় নহে । এই কাগজী নোটকে 
আবার ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা--_বূপান্তরযোগ্য ( ০০2০:2016 ) 
এবং রূপান্তরের অযোগ্য (55005201016 )। যদি আথিক কর্তৃপক্ষ সেই কাগজী 
-নোটকে ধাতব মুদ্রা পরিধতিত করিতে বাধ্য থাকেন, তবে সেই অর্থকে 
কূপাস্তরযোগ্য কাগজী নোট বল! যাইতে পারে । কিন্তু যদি আঁথিক কর্তৃপক্ষ কাগজ! 
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নোটের পরিবর্তে মুদ্রা দিতে বাধ্য না থাকেন, তবে তাহাকে অর্পরিবর্তনীয় নোট বল! 
হয়।. অন্য এক উদ্দেশ্তে অর্থকে ছুই ভাগে ভাগ কর! যায়, আইন-সিদ্ধ অর্থ (16891 
০1001: 770100 ) এবং এচ্ছিক অর্থ (001019] 10025 )। যে অর্থের সাহায্যে 
যে- কোনরূপ বিনিময় কর। সম্ভব এবং সমাজের সকল ব্যক্তি দেনা-পাওনার ক্ষেত্রে এই 
অর্থ আইনত গ্রহণ করিতে বাধ্য, তাহাকে আইনসিদ্ধ অর্থ বলে ।” ইহাকে ' প্রামাণিক 
অর্থও (500910 10002 ) বলা হয়। যে-অর্থ গ্রহণ করা না-কর। লোকের 
ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, কোন আইনের বাধ্যবাধকতা! নাই, তাহাকে এচ্ছিক অর্থ 
বলা যায়। ব্যাঙ্কের চেক এই জাতীয় অর্থ। যে কোন ব্যক্তি ব্যাঙ্কে টাকা জম। 
দিয়া তাহার উপর চেক কাটিয়া দিতে পারে। যে চেক কাটে তাহার উপর আশ্ব। 
আছে বলিয়াই ব্যক্তি চেক্‌ গ্রহণ করে আইন তাহাকে জোর করিয়। চেক গ্রহণ 
করিতে বাধ্য করিতে পারে না। ৃ 

অর্কে আর এক শ্রেণীতে বিভক্ত কর। যাইতে পারে, যথা-_ প্রামাণিক অর্থ 
(5080021. 0701)5% ) ও নিদর্শক অর্থ ( 0012] [0165 )। একটি দেশে ধাহ। 
বিনিময়ের মান সেই মুদ্রাকে প্রামাণিক অর্থ বলা যায়। সকল মূল্যের হিমাবই এই 
মুদ্রায় রাখা হয়। ভারতের প্রামাণিক অর্থ টাকা, ইংলগ্ডের স্টালিং আমেরিকার 
ডলার ইত্যাদি। সাধারণত, প্রামাণিক মুদ্রার উপরে লিখিত মূল) ও অন্তন্নিহত 
ধাতব মূল্য সমান। কিন্তু আমাদের দেশের টাকার ক্ষেত্রে উপরে লিখিত মুল্য, 
ধাতব মূল্য অপেক্ষী অনেক বেশি। প্রামাণিক অর্থের সাহায্যে যে-কোন পরিমাণের 
মুল্য আইনত দেওয়া যায় এবং পাওনাদার এই অর্থ নিতে আইনত বাধ্য থাকে। 
সাধারণত প্রামাণিক অর্থ সোনা, রূপ! ইত্যাদি মূল্যবান ধাতুতে নিমিত হয়। নিদর্শক 
অর্থে যে পরিমাণ ধাতু থাকে, তাহার যুল্য মুদ্রার উপরে লিখিত মূল্য অপেক্ষা কম 
নয়। সাধারণত খুচরা লেন-দেনে ব্যবহত হয়। আমাদের দেশের আধুলি, সিকি, 
পয়সা, ইংলগ্ডের শিলিং, পেনি ইতগ্পদি নিদর্শক অর্থ। এই মুদ্রার সাহায্যে লেনদেনের 
পরিমাণ সীমাবদ্ধ থাকে (৯ যেমন, পয়সার সাহায্যে এক টাকার বেশি দেনা দিতে 
চাহিলে পাওনাদারগণ আইনগতভাবে নিতে বাধ্য নহে। সাধারণত, নিদর্শক মুদ্রা। অল্প 
যুল্যের ধাতুর দ্বারা ( যেমন__তামা, নিকেল, দস্ত! ইত্যাদি ) প্রস্তত। 

কাজী মুদ্রা (6০9০: 110:55 ): দেশের প্রধান আইন-সিদ্ধ টাকা হিসাবে 
কাগজী নোট প্রচলিত থাকিলে তাহাকে কাগজী মান বল। হয়। এই কাগজা 
নোট আঙকাল সাধারণত কেন্্রীয় ব্যাঙ্ক কতৃক প্রঙ্গলিত 
হয় এবং সরকারী আথিক নীতি দ্বার। পরিচালিত হয়। চেক বা 
বিনিময়-বিলকে কখনই নোট বলা হয় না, কারণ, তাহা সীমাবদ্ধভাবে আইন-সিদ্ধ 


বাগজী মান 


(00165 15881 05702: )। এই কাগজী নোট রূপাস্তরযোগ্য (০০০৪:১1৩ ) 
ব। রূপাস্তরহীন (1010012521016 ) হইতে পারে | 

কাগজী নোটের বহু স্থবিধা আছে। একসঙ্গে .বহু টাকার লেনদেন করিতে, 
হইলে ধাতুর বারা প্রস্তত মুদ্রার তুলনায় কাগজী টাকা বিশেষ সুবিধাজনক । 
ছিতীয়ত, ধাতুমুদ্রার তুলনায় ইহাতে ব্যয় অনেক কম। এবং ক্রমাগত হস্তান্তরের 
ফলে ধাতুর প্রভূত অপব্যয় কাগজী নোটের ক্ষেত্রে বহন করিতে হয় না। তৃতীয়ত, 
কাগজী মান ব্যবস্থাতে দেশের অর্থ নৈতিক নীতির সহিত সামগ্তস্ত রাখিয়া টাকা 
প্রচলনের, নীতি গঠন করা চলে। কেইন্সের মতে দেঁশের 
কর্মসংস্থানের স্তরোন্নয়ন এবং অর্থ নৈতিক উন্নতি বিধান করিতে 
হইলে আথিক নীতির" সাহায্য অবশ্ত প্রয়োজনীয়, স্থতরাং উহা এরূপ নমনীয় হুওয়। 
উচিত স্ব, আভ্যন্তরীণ নিয়মকান্নের দ্বারা টাকা প্রচলনের পরিমাণকে 
প্রয়োজনাহুযায়ী নিয়নত্রর করা চলে। ধাতুর উপর প্রতিষ্ঠিত কোন মানের পক্ষে 
এরূপ নমনীয়তা সম্ভবপর নয়। বাঁণিজ্যচক্র বা ব্যবসায়-সংকট দূর করিতে হইলে 
অর্থের পরিমাণ সহজে পরিবর্তনযোগ্য রাখা '্রয়োজন। কাগজীমান ব্যবস্থাতে 
প্রভৃত ধাতু মজুত রাখার প্রয়োজন নাই, ফলে ইহার নমনীয়তা ( 1551011105 ) 
এবং স্থিতিস্বাগকতা (618561015 ) অধিক । 

কাগজী অর্থের অস্থুবিধ। হইল, অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে মুদ্রাম্ষণতি ঘটিবার 
বিরুদ্ধে কোন প্রতিবন্ধক এই ব্যবস্থার মধ্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিহিত নাই । যুদ্ধকালীন 
মুদ্রাস্ফীতি জনসাধারণের স্মৃতিতে এখনও জাগরূক আছে। তাই তাহাদের মনে 
নিশ্বাস ও আস্থা উৎপাদন করা কাগজী মানের দ্বারা মোটেই, সম্ভবপর নয়। 
দ্বিতীয়ত, পরিচালনার ক্রটিবিচ্যুতি হইতে পারে। শ্রেণীস্বার্থে 
ব! দলগত স্বার্থে টাকার নিয়ন্ত্ররা এবং আধিক নীতি পরিচালিত 
হওয়াও সম্ভব নয়। তৃতীয়ত, কাগজী মান ঘ্যবস্থায় বৈদেশিক বিনিময়-হাঁরে উঠা- 
নামার কোন সীম।-পরিসীমা থাকে না, আন্তর্জাতিক বাতি বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত 
হয়। কারণ, কাগজী মান ব্যবস্থায় টাকার আভ্যন্তরীণ যূল্যের স্থিরতা বা স্থায়িত্বের 
উপর অধিক গুরুত্ব আরোপিত হয়, কিন্তু টাকার বহির্মল্যকে বৈদেশিক বাজারে 
দেশীয় ষোগান ও চাহিদার উপর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। চতুর্থত, টাকার পরিমাণ 
যথেচ্ছ. বৃদ্ধি করিলে দেশে দামস্তর বৃদ্ধি হওয়ায় বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মুদ্রার 
বহিযুল্য হ্রাস (0০৮৪1090101, ) ঘটাইতে হয়, এবং রপ্ঠানি বুদ্ধির ঝোক দেখা 
দিতে পারে। অন্যান্য সকল দেশও আত্মরক্ষামূলক বা! প্রতিশোধমূলক বহির্মৃল্য 
হ্বাসের (৭৪1985107 ) চেষ্টা করিবে এবং এই ভাবে রপ্তানি বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হইবে ॥ 


স্থবিধ! 


অসুবিধা 
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এইরূপে প্রতিযোগিতামূলক বহিযুল্য হ্রাসের দৌড় শুরু হইবে ও বৈদেশিক বাণিজ্যে 
বিশৃংখল। দেখা! দিবে । কাগজী টাকা .গ্রচলনের এই সকল বিশেষ অস্থৃবিধা 
রহিয়াছে । 
টাকার মুল্য ( নি 0 7$701165 ) 5 অন্ান্ত জিনিসের যেমন মূল্য আছে, 
সেইরূপ অর্থেরও মুল্য আছে। জিনিসের ল্য অর্থের দ্বার! প্রকাশ পায়। যেমন, 
আমরা বলি যে, একটি বই-এর মুল্য 3 টাকা । সেইরূপ অর্থের মূল্য বলিতে আমরা 
বুঝি অর্থের বিনিময়ে কি পরিমাণ অন্যান্য সামগ্রী পাওয়। ষায়। একটি টাকার 
যূল্য বলিতে আমরা বুঝি যে, একটি টাকার বিনিময়ে কি পরিমাণ জিনিসপত্র 
পাওয়া যাইতেছে । যেমন, একটি টাকার যুল্য দুই সের 
লি চাউল, একখানা তোয়ালে, আধ পাউণড চা, এক সের চিনি 
পাওয়া যায় ইত্যার্দি। একটি টাকার বিনিময়ে যদি আগের তুলনায় 
এখন বেশি পরিমাণ জিনিস পাওয়া যায় তবে আমরা বলিব 
যে টাকার মূল্য বাড়িয়াছে। সেইব্ূপ যদি টাকার বিনিময়ে এখন কম জিনিস 
পাওয়। যায় তবে বুঝিতে হুইবে যে, অর্থের মূল্য কমিয়া গিয়াছে । যেমন একশত. 
বৎসর পূর্বে এক টাকায় একমণ চাউল, পাঁচ সের সরিষার তৈল, একসের ঘি ইত্যাদি 
পাওয়া যাইত। আজকাল টাকার মূল্য কম। কারণ, এক টাকায় কম জিনিস 
পাওয়। যায়-_যথা, এক' সের চাউল, আধ পোয়! ঘি, এক পোয়৷ তৈল ইত্যাদি । 
স্তরাং জিনিসপত্রের দাম চড়া হইলে অর্থের বিনিময়ে কম জিনিস পাওয়। যায়, অর্থাৎ 
অর্থের মূল্য কম হয়। আর জিনিসপত্র সস্তা হইলে অর্থের বিনিময়ে বেশি দ্রব্য 
পাওয়া যায়, অর্থাৎ অর্থের যূল্য বেশি হয়। 
দামস্তর (০৮০৪-1০৮৪1) 2 টাকার হিসাবেই জিনিসের যূল্যের পরিমাপ হয় । 
যখন কোন জিনিস ক্রয় করিতে পূর্বাপেক্ষা' বেশি অর্থের প্রয়োজন হয়, তখন সেই 
জিনিসের দাম বুদ্ধি হইয়াছে বলিয়া *আমর জানিতে পারি। যখন অল্প অর্থের 
প্রয়োজন, তখন মুল্য হ্রাস হষ্ভাছে বল। যাইতে পারে। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি 
'ষে, জিনিসের দামবৃদ্ধির অর্থ টাকার মূল্য হাস, আর জিনিসের দাম হ্রাসের অর্থ 
টাকার মূল্য বৃদ্ধি। সাময়িক চাহিদা যোগানের ব্যতিক্রম ঘটিলে কোন জিনিসের 
দাম বৃদ্ধি বা হাস পায়। অন্ত যে-সকল জিনিলের সঙ্গে এই জিনিসের সম্পর্ক নাই, সেই 
সব জিনিসের দামের কোন ব্যতিক্রম ঘটে না। কিস্তকোন কোন সময়ে দেখাঁএযায় 
ষে, প্রায় সব জিনিসের দামই বৃদ্ধি বা হাস পাইতেছে। তখনই আমরা বুঝি যে, 
' অর্থের ক্রয়-শক্তির হ্রাস বা! বৃদ্ধি পাইতেছে। সমাজের সকল জিনিসপত্রের দামের 
যে-গড় (৪৮618) তাহাকে দ্ামন্তর (011০515৮০91) বলে। এই দ্ামস্তর বা 
বাঅ--৪ 
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দব্যসাম্ত্রীর দামের গড় বাঁড়িতে থাকিলে অর্থের মুল্য কমিয়া আসে এবং দামন্তর 
কমিতে থাকিলে অর্থের মূল্য বাড়িয়া যায়। দামস্তরকে আমরা ষদি বলি ৮, তবে 
টাকার মূল্য 7". উদাহরণস্বরূপ বল! ষাইতে পারে যে, ছিতীয়ু মহাধুদ্ধের পূর্বে 1939 
ৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে জিনিসপত্রের দাম যাহা ছিল, আজকাল প্রায় চতুণ্ডপ হইয়াছে। 
কেবল যে ছুই-একটি জিনিসের দাম বাড়িয়াছে, তাহাই নহে। প্রায় সকল জিনিসের 
দামই ক্রমে ক্রমে চড়িতেছে। শুধু ভারতবর্ষেই দামস্তর চড়িতেছে মনে করা তূন। 
পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই দামস্তর উধ্বগামী। কিন্ত সকল দ্রব্যের দাম সমান 
হারে বাড়ে নাই। কোনটির মূল্য বাড়িয়াছে পাঁচগুণ, কোনটির তিনগুণ, কোনটির 
দ্বিগুণ, এমন কি, কোন কোন জিনিসের দাম হয়তো বাড়ে নাই বা! সামান্য বাড়িয়াছে। 
কিন্ত গড়ে দামস্তর বাঁড়িয়াছে। এই দ্বামস্তর কতট। বাড়িল বা কতটা কমিল তাহা 
মোটামুটি হিসাব করিয়া বল! যায়। এই হ্াস-বৃদ্ধি পরিমাপের জন্য যে-কৌশলটি 
অবলম্বন কর! হয় তাহাকে বলে স্চক-সংখ্যা (115063 135701921) | 

জুচক-সংখ্য। তৈয়ারির নিয়ম (71১০ 1160১০ন৭ ০£ 5012907506105 818 
1006% টব এ01) হ কোন বিশেষ সময়ে কতকগুলি নিদিষ্ট দ্রব্যসামগ্রীর গড়পড়তা 
দামকে, অপর কোন সময়ের একই দ্রব্যসামগ্রীর গড়পড়ত। দামের সহিত তুলন। করিয়া 
পূর্ববর্তী কালের তুলনায় পরবর্তী কালে দামস্তরের শতকরা কত বৃদ্ধি বা হ্থাস তাহা 
দেখাইলে, সেই হিলাবকে শচকসংখ্য। বলে। কি করিয়। স্ুচক-সংখ্যা গঠন কর হয় 
তাহা একটি উদাহরণের সাহায্যে নিম্নে দেখানে। হইল। ষে বৎসর দ্ামন্তরের সহিত 
তুলনা করিয়। পরবতী বৎসরের দ্ামস্তরের পরিবর্তন হিসাব করা হয়, সেই বৎসরকে 
মূল বখসর (0856 9281 ) বলে। এই মূল বৎসরের কয়েকটি ত্রব্যসামগ্রীর দামের 
তালিকা তৈয়ারি করিতে হয়, প্রত্যেকটি দামকে 100 হিসাবে ধরিষ্তে হয়। ঠিক এ 
জিনিসগুলির পরবতী দাম আলোচ্য বৎসরে কত হইয়াছে তাহা বাহির করিতে হয়। 
মুল.বৎসরের দামের তুলনায় পরবর্তী আলোচ) বৎসরে সেই সকল জিনিসের দামে 
কিরূপ পরিবর্তন হইয়াছে, তাহা! লক্ষ্য করিতে হয়। . দরমর সেই পরিবর্তনকে পূর্ববর্তী 
বৎসরের তুলনায় শতকরা হিসাবে গণনা করিতে হয়। তাহার পরে এই শতকর। 
হিসাবগুলি যোগ দিয়া মোট শতকরা পরিধর্তন বাহির করা হুইবে। উহাকে 
দ্রব্যসংখ্য। দিয়া ভাগ করিয়। দামের গড়পড়তা স্তর পাওয়। গেল। এখন এই দুইটি 
গড়া দামের স্তরকে তুলন! করিলেই দামঘ্তর শতকর। কত বাড়িল বা কমিল তাহ 
পাওয়া যাইবে । মনে কর, 1965 সালে ত্রব্ঘূল্যের স্তর কত বৃদ্ধি পাইল তাহা। 
গ্চক-সংখ্যার দ্বার। হিসাব করিতে হইবে । 1939 সনকে আমরা মূল বৎসর ধরিয়। 
লইয়া নিত্য ব্যবহার্য চারিটি জিনিস বাছিফ্! লইলাম, যথা-_চাউল, ধুতি, কয়লা, চা। 
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1939 লালের (মূল বৎসর ) দাম 1965 সালের (আলোচ্য বখসর ) দাম 
চাউল প্রতিমণ 5 টাকা-100 25 টাকা-500 
ধুতি প্রতি জোড় 2 টাকা-1.00 9 টাকা_600 
কয়ল] প্রতি মণ 50 পয়সা -1.00 2 টাকা 400 
চা প্রতি পাউণ্ড 1 টাকা ₹100 ত 3 টাকা_ 300 
400--4 1800--4 
-100 450 


_ স্ৃতরাৎ 1939 সনের তুলনাম্ন 1965 সনের দাম শতকরা৷ 350 ভাগ বৃদ্ধি পাইল 
(450--100350)1 1939 সনে দামস্তর ছিল 100 নংখ্য। কিন্তু 1965 সনে 
দামন্তর হইল 450 সংখ্যা। স্বতরাং শতকর। 350 ভাগ বৃদ্ধি পাইল। এই স্থচক- 
মংখ্যার সাহায্যেই এই তথ্যটি পাওয়া গেল। এইরূপে জানা গেল যে অর্থের মূল্য 
কতখানি হাস পাইয়াছে। 


সুচক-সংখ্য। তৈয়ারির অন্ুবিধ। £ স্চক-সংখ্যা তৈধারি করিতে কয়েকটি 
অস্তৃবিধা ভোগ করিতে হয় এবং ইহাতে কয়েকটি ক্রটিও থাকিয়। যায় । 

» প্রথমত, মূল বৎসর নির্বাচনের অস্থবিধা-কাহাকে মূল বৎসর ধরা উচিত? 
এমন একটি বসরকে মূল বৎসর ধর। কর্তব্য, ষে-বৎসরটি স্বাভাবিক অর্থাৎ কোন 
অস্বাভাবিক কারণে (যুদ্ধ, সংকট, মৃত্রাম্ফীতি ) জিনিসপত্রের দাম প্রভাবিত হয় নাই। 
কিন্ত আজকাল এমন স্বাভাবিক বৎসর পাওয়া. কঠিন। গত মহাযুদ্ধের পর প্রায় 
সকল বৎসরই নানাপ্রকার কারণে অস্বাভাবিক হইয়া আছে। 1939 সনে যুদ্ধের 
পূর্বের বৎসরটা মৌঁটামুটি ম্বাভাবিক ছিল বলিয়া উহাকে মূল বৎসর ধর হইয়াছে । 

দ্বিতীয়ত, কোন্‌ কোন্‌ জিনিস নির্বাচন কর। হইবে তাহা বলা কঠিন। ব্যবহার 
অন্যাফী জিনিস নির্বাচন করিতে হইবে । যেমন, শ্রমিকদের জীবনযাআার মানের 
পরিবর্তন পরিমাপ করার উদ্দেশ্তটে এমন জিনিস নির্বাচন করিতে হুইবে, যাহ তাহার! 
সর্বদ| ব্যবহার করে। এই উঁটদ্শ্ঠে মোটর গাড়িকে লইলে চলিবে না । কারণ, মোটর 
গাড়ি ব্যবহার করিবার শক্তি তাহাদের নাই। অপর পক্ষে বড়লোকের জীবনযাত্রার 
মানের পরিমাপের জন্য বিড়ি বা ছোলাভাজা নির্বাচন করিলে চলিবে নাঁ। কারণ, 
বড়লোকের! এ সকল জিনিস ব্যবহারই করে না। 


চি 
তৃতীয়ত, জিনিসের দাম কত তাহা সঠিকভাবে জানিবার অনেক অস্থবিধা 
আছে। দ্রব্যের পাইকারী দাম একপ্রকার এবং খুচরা দাম আর এক প্রকার। 
দেশের কোন অঞ্চলে একটি জিনিসের দাম অন্তু অঞ্চলের দামের তুলনায় পৃথক্‌ 
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হইতে পারে। কলিকাতায় চাউলের দাম, বোস্বাই-এর চাউলের দাম অপেক্ষা বেশি বা 
কম হইতে পারে । এমতাবস্থায় কয়েবটি জায়গার চাউলের দামের গডপভতা িসান্ 
ধরিতে হইবে। 

চতুর্ঘত, নিত্য নৃতন জিনিসের ব্যবহার হইতেছে শ শুরাতন 'জানসের ব্যবহার 
লোপ পাইতেছে ৷ বহুপূর্বে চা-এর ব্যবহার অনেকেই জানিত না। আজকাল তাহা 
নিত্য-ব্যবহার্য জিনিস হইয়! ফ্াড়াইয়াছে। এইরূপ জিনিসের দামের তুলনা করা 
কঠিন। পূর্বে লোকে খাঁটি ঘি ব্যবহার করিত, আজকান তাহা পাওয়া কঠিন। সেই 
স্থলে ডাল্দ। বনস্পতির ব্যবহার চলিতেছে । এই অবস্থায় এই ছুই ঘিয়ের দাম লইয়া 
কোন তুলনাই চলে না। 

কোন কোন জিনিস এক শ্রেণীর লোকেরা বেশি ব্যবহার করে, অন্ত শ্রেণীর লোক 
তাহা ব্যবহার করে না। আয়, অভ্যাস, রুচি ও পরিবেশের পার্থক্য অন্ুষায়ী বিভিন্ন 
' পরিবারের ব্যয়-কাঠামো পৃথক থাকে । দ্বাজিলিং-এর শ্রমিকদের জুতা ও গরম কোট 
ব্যবহার না করিলে চলে না । কিন্ত কলিকাতার শ্রমিকদের তাহা না হইলেও চলে। 
এইজন্য একই শ্রেণীর লোকের জীবনযাত্রার মানও বিভিন্ন অঞ্চলে সম্পূর্ণ এক -স্তরের 
হয় না। এইজন্যই জিনিস নির্বাচন কর। কঠিন। 

আবার একই শ্রেণীর মধ্যে দেখা যায় যে, এক একটি জিনিসের দামের পরিবর্তনের 
এক এক প্রকার গুরুত্ব । স্থতরাং সকল জিনিসের দামের গড় বাহির করিয়া তুলন। 
করিলে ভূল হইবার সম্ভাবনা । চাউলের প্রয়োজনীয়তা চায়ের প্রয়োজনীয়তা অপেক্ষা 
অনেক বেশি। লোকে চা না খাইলেও বাঁচিতে পারে, কিন্তু চাউল ব্যবহার না 
করিলে বাঁচা কঠিন। স্থতরাং উভয়ের দাম-বৃদ্ধিকে সমান গুরুত্ব দিলে চলিবে না। 
উভয়ের দাম সমান ভাবে বাড়িলেও লোকের, চাউলের জন্য ও 
চায়ের জন্য ব্যয় সমানভাবে বাড়িবে না।. এই অস্থৃবিধা দূর 
করিবার জন্য আজকাল কোন লোকসমষ্টির ব্যহযর মধ্যে কোন্‌ জিনিসের কি ও রুত্ব 
তাহ বিচার করিয়া£প্রত্যেকটি বস্বকে যথারীতি গুরুত্ব (.৮21:৫) দিয়া .দামস্তরের 
পরিবর্তন পরিমাপ-করা হয়। চাউলের, দাম পাঁচগুণ বাড়িলে হয়তো তাহা দশগুণ 
বৃদ্ধি বলিয়া ধর! হয়। আর চায়ের দাম তিনগ্জণ বাড়িলে তাহা হয়তো! তিনগুণই 
রাখা হইবে, চা-এর£তুলনায় চাউল ছুইগুণ গুরুত্বপূর্ণ ধরিয়া লইয়া দেশের মধ্যে সেই 
লোক্সমন্টি কোন্‌ জিনিসের জন্ত কতথানি ব্যয় করে, এবং তাহাদের কোন্‌ জিনিসের 
কি তাৎপর্য তাহা £বুঝিয়া দ্রব্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করিলে ক্ুচক-সংখ্যা অনেকট! 
খাঁটি হয়।. যত বেশি সংখ্যক জিনিসের মুল্যের গণনা,কর1 যায়, ্ুচক-সংখ্যা ততই 


নিভুলি হয়। 


গুরুত্বশীল হৃচক-সংখ্যা 


টাকা ও টাকার মুল্য ূ টড, 
বর্থের মূলের বা দাঁমস্তরে কোন্‌ শক্তি পরিবর্তন ঘটায় ঃ অর্থের পরিমাণ 


তত্ত্ব € 8০০৪ 05051065101 0610100. 015210595 18 02০ ৮৪116 0৫ 00065 
০: 606 70110515521 707006 099806165 06015 ০৫ 10070০৩ ) : অর্থের 
মুল্য বলিলে বোঝা যায় ইহার বিনিময়ে কিরূপ ভ্রব্যসামন্তরী পাওয়া 
৯১৯ যাইতেছে । অর্থের এই ক্রয়শক্তি হইল দামস্তরের বিপরীত । 
দাম্তর বাঁড়িলে, অর্থাৎ সকল জিনিসপত্রের গড় দাঁম বাড়িলে 
অর্থের যুল্য কমে, আবার দামস্তর কমিলে অর্থের যূল্য বা ক্রয়শক্তি বৃদ্ধি পায়। অর্থের 
মূল্য তাই দামত্তরে উঠানামার উপর নির্ভরশীল। 
দামস্তরে উঠানাম। হয় কেন? প্রাচীন ধনবিজ্ঞানীরা বলিতেন যে, দেশে 'জিনিস- 
পত্রের পরিমীণের সমান অবস্থায় টাকাকড়ির পরিমাণ বাড়িয়া গেলে দামস্তর বাঁড়িবে, 
, আবার টাকাকড়ির পরিমাণ কমিয়া গেলে দ্বামন্তর কমিয়া। ' 
তি যাইবে। একটি সহজ উদ্াহরণের দ্বারা ইহা! বোঝা যাইতে 
পরিবর্তনের উপর  পারে। যেমন ধরা যাউক, দেশে 5টি বিক্রয়ষোগ্য জিনিস 
আছে । আরও দেখা যাঁউক যে, 40টি টাকা সমাজে প্রচলিত 
হইয়াছে, ইহাই সমাজে মোট অর্থের পরিমাণ। 5টি জিনিস কিনিতে এই 40টি টাকা। 
খরচ হইতেছে । এইরূপ অবস্থায় প্রত্যেকটি জিনিসের পিছনে নিশ্চয় 4-৪ টাক" 
খরচ, অর্থাৎ প্রতিটি ভ্রব্যের গড় দাম হইল ৪ টাকা । ইহাই হইল দামস্তর। এইক্সপ 
অবস্থায় যদি 5টি জিনিসের পরিমাণ সমান থাকে, কিন্তু সমাজে 60টি টাকা দেখা 
দেয়, তবে এখন 60টি টাকাই 5টি জিনিসের পিছনে ছুটিবে, প্রত্যেকটি জিনিসের গড় 
দাম অর্থাৎ দামন্তর বাড়িয়া +:-12 হইবে। অপরপক্ষে যদি জিনিস 5টিই থাকে 
কিন্ত টাকার যোগান কমিয়! 20টি হয়, তবে দামস্তরও কমিয়। 4%- 4 হইবে। তাই 
দেখা যায়, অর্থের পরিমাণে পবিবর্তানব সতভিভ একই ভাবে ফ্ামত্জাব পরিবর্তন 
আসিবে। 
প্রাচীন' ধনবিজ্ঞানী ফিশ এই পরিমাণ-তত্বের সমর্থক ছিলেন। তিনি এই 
তত্বটিকে একটি সমীকরণের সাহাধ্যে আরও সুন্দরভাবে ব্যাখ্য করিয়াছেন। তাহার 
মতে, অন্যান্য ভ্রব্যের মতই অর্থের মূল্য নির্ভর করে অর্থের চাহিদা 
2 ও অর্থের যোগানের উপর। জিনিসপত্র হইতেই অর্থের চাহিদ। 
সৃষ্টি হয়, সমাজে জিনিসপত্র বাড়িলে অর্থের চাহিদা বারে, 
জিনিসপঙ্জ কমিলে অর্থের চাহিদা কমে। বিক্রয়যোগ্য জিনিসপত্রের পরিমাণ অর্থাৎ 
অর্থের জন্য চাছিদ্রাকে 7' বলিয়া! মনে করা যাউক। অর্থের যোগান বলিতে ফিশার 
নগদ টাকা ও ব্যা্কখণ উভয়ই বুঝিয়াছেন, কারণ, এই ছুই ধরনের অর্থ দিয়াই জিনিস- 
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পত্র কেনাকাট1 কর! চলে। সমাজে নগদ টাকা ষতটুকু ছাড়া হইয়াছে তাহাকে 1৫ 
বলিয়া ধরা হউক | কিন্ত কেবলমাত্র এই 1[-ই নগদ টাকার যোগান নয্ব। প্রত্যেকটি 
টাক] সারাদিনে বা সপ্তাহে বা সারা মাসে গড়ে অনেক টাকার কাজ করে। প্রত্যেক 
টাকা একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গড়ে যতবার হাত-বলদ হয় তাহাকে বলে নগদ 
টাকার প্রচলন-বেগ। ইহাকে ৬ বলা হইল। এইরূপে 21১৬-1৬ হইল 
মোট নগদ টাকার যোগান । ব্যাঙ্কের টাকার চিহ্ন হইল 7 এবং এইকপ ব্যাঙ্কের 
টাকার প্রচলন-বেগ হইল ৬ অর্থাৎ 11১৬-1৬ হইল মোট ব্যাঙ্ক-অর্থের 
যোগান। উভয়কে যোগ দিলে সমাজে অর্থের মোট যোগান পাওয়া যায়। ধরা 
যাঁউক ঢ হইল দামস্তর। 1ফশার সমীকরণটি এইভাবে লিখিয়াছেন £ 
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দাওনা রা আর অর্থ ও খ্যাঙ্ক অর্থের যোগফল বা টাকার টাকার যোগান 
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জিনিসপত্র বা টাকার চাহিদা] 


ফিশারের মতে দ্বল্নকাঁলে ১ ৬, 74 ৬৮-_এইগুলি বদলায় না । স্ৃতরাং একমাত্র 
-এ পরিবর্তন হইলেই ৮-তে পরিবর্তন হইবে। অর্থাৎ সমাজে নগদ টাকার 
পরিমাণ রাড়িলে দামস্তর বাড়িবে ; এবং নগদ টাকার পরিমাণ কমিলে দামন্ডর 
কমিবে। দ্বামশ্তর কমিবার তাৎপর্য হইল টাকার মূল্য বাড়িয়া যাওয়া; আবার 
দামস্তর বাড়িবার তাৎপর্য টাকার মূল্য কমিয়! যাওয়া । | 
আধুনিক কালের ধনবিজ্ঞানীরা অর্থের পরিমাণতত্বকে সম্পুর্ণ সঠিক বলিয়। মনে 
করেন না। তার এই তত্বের অনেক ত্রুটি বাহির করিয়াছেন। প্রথমত, এই তত্ব 
বলে ষে টাকার পরিমাণ যে-হারে বা যতটা পরিবর্তন হইবে, টাকার মুল্যে সমহারে 
বা. ততটাই পরিবর্তন আসিবে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এইরূপ ঘটে না। কারণ, 
1 বদলাইলেই 7 ৬? পু" এবং ৬ কিছু কিছু বদ্লাইয়া যায় । ফলে 7 যে-হারে 
বদ্লাইল 7৮ ঠিক সেই অন্থপাতে বদলায় না। দ্বিউপুত, এই সমীকরণের দ্বারা 
টাকার পরিমাণ (1) ও দামস্তরের (2) মধ্যে সম্পর্কটি খোলাখুলি জানা যায় না। 
এই তত্ব শুধু বলে যে [ঠু বাড়িলে ৮ বাড়ে, আবার টু কমিলে 
পরিমাণ তত্বের 
মমালোচনা 7 কমে। কিন্তু কেন, কোন্‌ পথে, কোন্‌ কোন্‌ শক্তির ঘাত- 
প্রতিঘাতে ?%-এ পরিবর্তনের ফল ৮ পর্যস্ত পৌছায় তাহা আমর: 
_ এই তত্ব হইতে জানিতে পারি না। তাই কেইন্স এই তত্বকে সমালোচনা! করিছে 
প্রিয়া! বলিয়াছেন যে, ইহ]. “কার্ষকারণ শৃঙ্খলের অনেক গ্রস্থিকে ঢাকিয়া রাখে' 
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জগতে অনেক সময়েই দেখা গিয়াছে যে, দেশে টাকার পরিমাণ বেশি থাকা সত্বেও 
ব্যবসায় বাণিজ্যের জগতে নিরাঁশভাব বজায় আছে, উৎপাদন নাই, চাকুরী নাই, 
লোকের আয় নাই, দাম, দিয়া জিনিসপত্র কেনার মত .পয়সা লোকের হাতে নাই। 
এই অবস্থায় টাকার পরিমাণ বাড়াইলেও লোকে অলসভাবে সেই টাকা আলমারিতে 
আটকাইয়া (11081175 ) রাখিতে পারে । ফলে এ বাড়তি টাক! দ্রব্যের বাজারে 
চাপ না-ও স্থট্টি করিতে পারে । এই সকল কারণে আধুনিক কালের ধনবিজ্ঞানীরা 
একমাত্র টাকার পরিমাণে পরিবর্তনই টাকার মূল্যে বা দামস্তরে পরিবর্তন আনে তাহ 
ত্বীকার করেন না। তীহার্দের মতে দেশের সঞ্চয় ও বিনিয়োগের পরিমাণে পরিবর্তনই 
(দেশের আয় ও কর্মস্থ-স্থানের পরিমাণ বদলাইয়। ) প্রধানত দামস্তরে পরিবর্তন আনে । 
২সুপ্রান্ফ্টীতি (115507,) : দেশে টাকাকড়ির পরিমাণ বাড়িয়া যাওয়ার 
দরুন যদি দেশে বেশির ভাগ জিনিসের দাম বাড়িয়া যাইতে 


৪ থাকে, অর্থাৎ দ্রব্যসামগ্রীর দামস্তর বৃদ্ধি পায়, তবে সেই অবস্থাকে 


মুদ্রাম্ফীতি বলা হয়। 

অন্তান্ত অনেক কারণে দামস্তর বৃদ্ধি পায় । দেশে মূলধনের পরিমাণ কমিয়। 
' গেলে, 'শ্রমদক্ষতা হাঁস পাইলে, উতৎ্পার্দনের খরচ বাড়িয়া যাইতে 
পারে। যুদ্ধের জন্য বা অন্য কোন কারণে জিনিসপত্রের চাহিদা! 
হঠাৎ বাড়িয়া গেলেও দামস্তর বাড়িয়া যাইতে পারে। কিন্তু এই 
সকল কারণে দামস্তর বৃদ্ধি হইলে তাহাকে মুত্রাস্ফীতি বলে না। শুধু তাহাই নহে। 
ইরা অর্থের পরিমাণ বাঁড়িলেই ষে দামস্তর সর্বদা বাড়িবে, ইহা সত্য 
বাড়িলেও দামস্তর  নহে। অর্থের বা মুদ্রার পরিমাণ বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে যদি 
বাড়িতেপারে * জিনিসপত্রের -উংপাদন বাড়িয়া যায় তাহা হইলে দামস্তর বাড়িবে 
না। কারণ, টাকাকড়ির পরিমাণ যৃতট1 বাড়িল তাহা দিয়া অধিক পরিমাণ জিনিসপত্র 
কেনা সম্ভব হইল। বেশি জিনিসপঞ্জ পাওয়া! গেল বলিয়া জিনিসপত্রের দাম বাড়িতে 
পারিল না। স্বতরাৎ, কুুবলমাত্র মুদ্রার পরিমাণ বাড়িলেই দামস্তর বাড়ে না, 
মুদ্রাম্ফীতিও ঘটে না। 


যদদি অর্থের পরিমাণ বাঁড়ে, অথচ উহার বিনিময়ে ক্রয়যোগ্য জিনিসপত্র না বাড়ে, 
তবে বেশি পরিমাণ টাক। দিয়া লোকেরা আগের পরিমাণ জিনিসপত্রই কিনিতে 
সমান পরিমাণ চাহিবে। দেশে জিনিসপত্র বাড়ে নাই, কিন্ত লোকের 'হাতে 
জিনিসের জন্ক বেশি টাক! বাঁড়িয়! গিয়াছে, এইরূপ অবস্থায় তাহার! সেই ভ্রব্যসামন্রী- 
পর্গিমাণ অর্থ বায় 
হইতে থাকিলে গুলি পাইবার জন্য আগের তুলনায় বেশি টাকা দিতে চাহিবে, 


দবামস্তর বাড়ে এইরূপে প্রীয় সকল জিনিসের দাম বাড়িবে এবং ফলে দামস্তর 


আগ্যান্য কারণে দাম- 
স্তর বাড়িতে পারে 
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বৃদ্ধি পাইবে । দেশে টাককিড়ির পরিমাণ বাঁড়িলে উহা! লোকের হাতে আয় হিসাবে. 
যায়, অর্থাৎ লোকের আথিক আয় আগের তুলনায় বাড়ে। আয় বাড়িলেই তাহার! 
কিছুটা ব্যয় বাড়াইয়। দিতে চায়। কিন্তু আয়ের তুলনায় জিনিসপত্র বেশি না পাওয়ায়, 
সেই পরিমাণ জিনিমই কিনিবার জন্য লোকে বেশি চাপ দ্দিতে থাকে, উহাদের দাষ 
বৃদ্ধি পায়। স্তরাং জিনিসপত্রের যোগান বৃদ্ধির তুলনায় ষখন লোকেদের ব্যয় বেশি 
পরিমাণে বাড়িতে চায় তখন দামন্তর বাড়ে_-এই অবস্থাকে মুদ্রাম্ষীতি বলে । 


দেশে টাকাকড়ির পরিমাণ বাড়িলে সঙ্গে সঙ্গেই মুন্রাস্ফীতি শুরু হইয়া! যায় না। 
অর্থের পরিমাণ বাঁড়িলে (সুদের হার কমিয়া যাওয়ায় ), দেশের ব্যবসায়ীরা জিনি স- 
পত্রের উৎপাদন বাড়াইতে থাকে। তাই তখনই জিনিসপত্রের দাম বাড়ে না। কিন্তু 
দরের উৎপাদন বাড়িতে থাকায় ক্রমে দেশের সকল উপার্দান নিযুক্ত 
আরে সাবিরা হইয়া যায়; সকল উপাদানের পূর্ণ নিয়োগ ঘটে বা পূর্ণ কর্মসংস্থান 
বাড়িলে প্রকৃত হয়। তাহার পরেও টাকাকড়ির পরিমাণ বাড়িলে উৎপাদন 
ক্ষতি দেখাদেম আর বাড়ানো যায় না, কারণ, দেশে আর বেকার উপাদান নাই। 
উপাদান পাওয়া না গেলে কি করিয়া উৎপাদন বাড়ানো যাইবে? তখন দেশে 
জিনিসপত্রের দাম বাড়িতে থাকে; কারণ, টাঁকার পরিমাণ বাঁড়িতেছে কিন্তু 
জিনিসপত্রের পরিমাণ সমান আছে, বা ততটা বাড়িতেছে না। এই অবস্থাকেই 
প্রকৃত মুদ্রানীতি (177950015 ) বলে ।* 

ুদ্রান্ফীতি ছুইভাবে ঘটতে পারে; ঘাটতি ব্যয়ের চাপে, অথবা, মজুরি বৃদ্ধির 
চাপে। যুদ্ধের প্রয়োজন অথবা আর্থনীতিক পরিকল্পনা সফল করিবার জন্য ষদি 
সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি পাঁয়, তখন অনেক সময়ে নৃতন করের সাহায্যে বাজেটের ঘাটতি 
পূরণ করা যায় না। তখন সরকার নোট ছাপাইয্রা নৃতন অর্থ স্থা্ই করিয়া এই 


শাপলা পাস পাস 


* অন্দেক সময় দেশে সকল উপাদানের পূর্ণ নিয়োগ ঘটবার আগেই মুদ্রানীতি দেখা দেয়। যে- 
সকল দেশ শিল্পবাণিজ্যে অনুন্নত, সেই সকল দেশে বেশি পরিমাণ শ্রমিক থাকে, কিন্তু মূলধন বা যন্ত্রপাতি 
কম থাকে । টাকার পরিমাণ বাড়াইলেও ব্যবসায়ীরা যন্ত্রপাতি, বেস দরকারী কীচামাল ব৷ দক্ষ 
শ্রমিকের অভাবে উৎপাদন বাড়াইতে পারিতেছে না, এইরূপ ঘটিতে পারে। শ্রমিকের! চাকরি পায় নাই, 
উহার ৰেকার ৰদিয়া আছে, অথচ যন্ত্রপাতির পূর্ণনিয়োগ হয়! গিয়াছে বলিয়! জিনিসপত্র বাড়ানে। 
যাইতেছে না। তখন অপূর্ণ কর্মসংস্থান স্তরেই দেশে মুদ্রান্ীতি দেখ! দিতে পারে। ইহাকে ভুয়া 
মদ্রাস্ধীতি ( 2156 17761561000 বা আংশিক মুদ্রান্দীতি (চ200191 17)612610) বলে। ভারতবর্ষে 
এখন এই দুদ্রান্টীতি দেখা ,যাইতেছে। আমাদের দেশে যন্ত্রপাতির অভাবে জিনিসপত্রের উৎপাদন 
বাড়ানো যাইতেছে না, অনেক লোক বেকার হইয়া আছে। পরিকল্পনার কাজে সরকারী খরচ বৃদ্ধি হওয়ায় 
লোকের হাতে আধিক আর বাডরিতেছে, কিন্তু তাহার ফলে দামস্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। উৎপাদন বাড়ানোই 
এইকপ অবস্থায় মুদ্রাম্্ীতি কমাইবার একমাত্র উপায়। 
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বটতি পুরণ করিতে পারে। তাহাতে মুগ্রান্ফীতি ঘটে ও দীমস্তর বাড়ে। অনেক 
সময়ে দামন্তর অল্প একটু বাড়িলে শ্রমিকের সংঘবদ্ধ হুইয়। 
১ ধর্মঘট করিয়া বা ভর্ম দেখাইয়া মজুরি বাড়াইয়া লয়। তাহাতে 
উৎপাদ্দনব্যয় বাড়ে, ফলে দামন্তর আরও বাড়ে। ভ্রব্য-সামশ্ত্রীর 
যূল্য বাড়িবার দরুন আবার মজুরেরা মজুরি বাড়াইবার জন্য চাপ দেয়। পুনরায় 
মজুরি বাড়াইলে উৎপাদনের ব্যয় বাড়ে ও মূল্য বৃদ্ধি হয়। এইভাবে একট ছুষ্টচক্রের 
(ড101005 ০৫:০1) হ্যহি হয়। 
বেশি মুন্তরা চালু করার ফলে লোকের আয় বাড়ে। লৌকের আয় বাঁড়িলেই 
বেশি ব্যয় করিবার ঝেক হয়। কিন্তু উৎপাদন যর্দি সঙ্গে সঙ্গে না বাড়ে তবে 
জিনিপের যোগান একই থাকে । কাজেই জিনিসের দাম বাড়ে। সুতরাং জিনিসের 
ষোগানের তুলনায় সমাজের আয় যখন বেশি পরিমাণে বাড়িতে থাকে, তখনই মুদ্রাক্ষীতি 
হইয়া! থাকে। 


মুদ্রাপ্ষীপ্ির কলাফল (171)০ 7505005 0: [109961017, ) £ মুদ্রাম্ষীতির 
ফলে জিনিসপত্রের দাম বাঁড়িলে এমন কতকগুলি ঘটনার সমাবেশ হয়, যাহার ফলে 
গদ্রান্ফীতি ক্রমেই বাড়িতে থাকে । একবার মুদ্রানীতি ঘ্বটিলে তাহ! কমানো কঠিন । 
জনসাধারণ যখন দেঁখে ষে মুদ্রাম্ফীতির জন্য অর্থের মূল্য কমিয়া আসিতেছে তখন 
তাহারা টাকা হাতে রাখিতে চাহিবে না। টাকা হাতে রাখিয়া দিলেও ইহার মুল্য 
কমিলে ক্ষতি । স্থতরাং তাহার! মুদ্র! না ধরিয়া রাখিয়া মূল্যবান 

টি সামগ্রী ক্রয় করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিবে । জনসাধারণ ষতই 
প্রভাব অধিক ব্যয় করিয়া আসল ত্রব্যসামগ্রী হাতে রাখিতে চেষ্টা 
করিবে ততই" তাহাদের ব্যয় বেশি হইবে, জিনিসের যোগানও 

কমিয়। অনিকের এবং এই জন্য পেব্যমূল্য আরও বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে । সরকার 
দেখিবেন যে, তাঁহাদের আয়ের তুলনায় ব্যয় বেশি হইতেছে। স্থতরাঁং বাজেটে ঘাটতি 
হইবে। এই ঘাট্তি পূরণের জন্য তাহারা অধিক পরিমাণে নোট ছাঁপাইবেন। এই 
অতিরিক্ত নোট ছাপাইলে অস্থ্বিধা আরও বাড়িবে। ব্যাঙ্কে লোকে বেশি টাকা 
আমানত রাখিবে। স্থৃতরাং কর্জ-প্রার্থীদের ব্যাঙ্ক বেশি করিয়! কর্জ দিবে | অধিক খণ 
পাইলে ব্যয়ের মান্ত্রাও বাড়িবে, অধিক ব্যয় হইবে, যুল্যস্তরও বাড়িতে থাকিবে । 
মূল্যস্তর বাড়িলে লোকে আরও বেশি করিয় কর্জ করিতে বাধ্য হুইবে, কারণ, জীবন- 
যাত্রার খরচ বাড়িবে। এই ভাবে দামস্তর ও মুদ্রার পরিমাণ পরস্পরকে তাড়া করিয়া 


* টাকার প্রচলন-বেগও বাড়িবে। 
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চলিবে স্থৃতরাং মুদ্রা বাড়াইলে মূল্য বাঁড়িবে এবং যুল্য বাড়িলে মুদ্রা বাড়িবে ৯ 
মুদ্রান্ফীতির ঘৃণিগতি (606 3019] ০0610796000 ) দেখা দিবে। 
মুদ্বান্কীতি ঘটিলে আর্থনীতিক কার্মকলাপে নানা প্রকার গ্রীতিক্রিয়৷ দেখা যায় । 

উৎপাদনের প্রচেষ্টা নির্ভর করে উতৎপাদনকারীর মুনাফার প্রত্যাশার উপরে । অধিক 

হায়াসার মুনাফার আশা থাকিলে উৎপাদনের চেষ্টা বাড়ে এবং মোট 

তোতা উত্পাদন বাড়ে। কিন্ত প্রত্যাশী অন্্যায়ী ষদ্দি মুনাফা না হয়, তবে: 
মুনাফা বৃদ্ধি উদ্যোক্তারা উৎপাদন কমাইর! দিবে । মুদ্রাম্ষীতির সময়ৈ দামূস্তর 

রঃ বাঁড়িলে মুনাফাও বাড়িয়া যায়। ইহাতে উৎপাদনকারীর] বেশি 
উৎপাদনে উৎসাহ পায় 1. কিন্ত উৎপাদন বৃদ্ধির একট। সীমা! আছে । যখন দেশের বেকার 
শ্রমিকদল ও অব্যবহৃত কাচামাল পূর্ণপরিমাণে নিযুক্ত হইয়া যায়, তখন আর উৎপাদন 

ততট1 বাড়ে না। সুতরাং, মুদ্রাম্ষীতির গোড়ার দিকে উৎপাদন তাড়াতাড়ি বাড়ে, 

পরে আর তেমন মুনাফা হয় না, উৎপাদনের গতিও কমিয়া আসে। ব্যবসায়ীরা হঠাৎ, 

বেশি নিরাশ হইয়া পড়ে, উৎপাদন বন্ধ করিয়া দেয়, দেশে ব্যবসায় সন্কট দেখা দেয়। 

_ মুদ্রাম্ফীতির ফলে সমাজে একশ্রেণীর লোকের হাত হইতে অন্য শ্রেণীর লোকের 
হাতে উপার্জন চলিয়া যায়। একদূলের উপার্জন বাড়ে এবং আর এক দলের কমে ।« 
দ্বেশের মধ্যে এমন অনেক লোক আছে যাহাদের আথিক উপার্জন স্থায়ী। তাহাদের 

উপার্জন সহসা পরিবর্তন হয় না। মুদ্রামূল্য পরিবর্তন হইলেও 

স্থায়ী ও নির্দিষ্ট তাহাদের ব্যক্তিগত আঘিক আযম্ম সমান থাকে । মূল্য বৃদ্ধির 
ডি ফলে এই শ্রেণীর লোকেদের যথেষ্ট ছূর্দশা হয়।, কারণ, পূর্বের 
ন্যায় সমান টাকা পাইলেও সেই টাকার বদলে তাহারা জিনিসপত্র 

কম পায়। অর্থাৎ তাহাদের আসল আয় হ্রাস পায়। অধিকাংশ মজুর এবং মাসিক 
বেতনের চাঁকরিওয়ালার এই অবস্থা হইবার আশঙ্কা । যদ্দিও আন্দোলন করিয়া 
তাহার! কিছুটা বেতন বৃদ্ধি করাইতে পারে, কিন্তু তাহা সময়সাপেক্ষ। তাহা ছাড়া 
বে হারে দ্রব্যমূল্য বাঁড়ে, তাহাদের আথিক আয় তত বেশিগ্ঠারে কখনই বাড়ে না ৮ 
যাহার। খাজন। পাইয়। থাকে, তাহাদের আয়ও প্রায় স্থায়ী। খাজনার চুক্তির মেয়াদ 
শেষ ন! হইলে খাজনা বৃদ্ধি করিতে পারা যায় না। সুতরাং মু্রান্ফীতিতে তাহাদের 
দুর্গতি হয়। যাহার] নির্দিষ্ট হারে স্থ্দ পাস, তাহাদেরও একই 

৮ দশা। ব্রব্যযূল্য বাড়িলেও সদ বাড়ানো সম্ভব হয় না। ত্রব্য- 

_. সামগ্রীর দাম বাঁড়িলে ব্যবসায়ীদের মুনাফা বাড়ে। স্থতরাং তাহারা 
যত ধনী হয়, শ্রমিকেরা তত দরিদ্র হয়। এই ভাবেই সমাজের সম্পদ্‌ এক শ্রেণীর হাভ 
হইতে অপর শ্রেণীর হাতে চলিয়া যায়। 
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ভারতের মুদ্রাপ্ফীতি (1009000 10 [0019 ): দ্িতীক় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে- 
ও যুদ্ধোত্বর যুগে ভারতে মৃদ্রান্ফীতি ঘটিয়াছে। এই মুদ্রাম্ফীতিকে দুইভাগে ভাগ 
কর! যায়-যুদ্ধকালীন মুদ্রাক্ষীতি ও যুদ্ধোত্তর যুগের মুদ্রান্ফীতি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ 
বাধিবার কিছুকালের মধ্যেই ভারতের মুন্রান্ষীতি আরম্ভ হয়। দুই কারণে যুদ্ধের 
সময়ে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে, (ক) হঠাৎ অর্থের যোগান বৃদ্ধি, (খ) দ্রব্যা্দির যোগান হ্বাস। 
1939 সালে ভারতবর্ষে কাগজী নোট ছিল 169 কোটি টাকার, তাহা বাড়িয়া 
1945 সালে 1942 কোটি টাকার নোটের প্রচলন হয়। 1939 সালে পাইকারী' 
দামের স্চক-সংখ্যা 100 ধরিলে, 1948 সালে তাহ! বাড়িয়া 3822 সংখ্যায় আসিয়া 
পৌছিল। যুদ্ধের সময় টাকাকড়ির প্রচলন-বেগও অনেক পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছিল. 
এবং চলতি আমানতও বিশেষ বাঁড়িয়াছিল। অপর পক্ষে, যুদ্ধের 
এ জন্য উৎপাদনের কাজে 'নিয়োজিত ' হওয়া, শমিক-বিক্ষোভ, 
| য্রপাতির অভাব, পরিবহণের অভাব, আমদানির সরকারী 
নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি নানা কারণে ভোগ্য পণ্যদ্রব্যের যোগান কমিয়া গেল। এই ছুই 
কারণেই দ্রব্যমূল্য বাড়িয়া গেল এবং দেশে তীব্র মুদ্রাস্ষীতি দেখা দ্রিল। তাহাতে 
মুদ্ধের সময়ে জনসাধারণ বনু ছুর্দশা ভোগ করিল। 
যুদ্ধোত্তর যুগে নানা কারণে এই মুদ্রাস্কীতি হাস না পাইয়া বরং বুদ্ধির দিকে 
গয়াছে। যুদ্ধের পরেও অর্থের পরিমাণ বাড়িতেই লাগিল এবং ভ্রব্যাদির পরিমাণ 
সেই তুলনায় বৃদ্ধি পাইল না। নোট ছাপাইয়৷ কেন্দ্রীয় সরকারের ও প্রাদেশিক 
সরকারের বাজেটের ঘাটতি পূরণ কর! হইয়াছিল। অপর দিকে 
| উৎপাদনের পরিমাণ তেমন বাড়ে নাই। যন্ত্রপাতির অভাব, 
শ্রমিক ধর্মঘট, সাস্পরদায়িক দাক্গা, পরিবহন ব্যবস্থায় গোলযোগ, দেশবিভাগের ফলে 
কাচামাঁল ও খাগ্যশস্তের সরবরাহ হাস প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে উৎপাদন তত! বাড়িতে 
পারিল না। সরকার খাগ্যশস্তের* উপর নিয়ন্ত্রণ উঠাইয়া লইলেন। তাহাতে দামন্তর 
আরও বাড়িয়া গেল।”:অবশেষে, সরকার নানা প্রকারে মুদ্রান্ষীতি প্রতিরোধের 
ব্যবস্থা করেন। ইহার ফলে মূল্যবৃদ্ধি কিছুটা স্থগিত থাকে । 
কিন্তু দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় দামন্তরে 
বৃদ্ধি আরম্ভ হইয়াছে । যদিও ইহা প্রতিরোধ করিবার জন্ত সরকার নান! প্রকার 
পশ্থ! অবলম্বন করিয়াছেন, তথাপি শী্ই মৃদ্রাম্ফীতি দূর হইবার সন্তাবনা খুবই কম। 
রস আর্থনীতিক পরিকল্পনাকে সফল করিয়া তুলিবার জন্য ঘাটতি 
রাত অর্থসংস্থানের বিশেষ প্রয়োজন | এই উদ্দেশ্তেই প্রথম পাচশালা 
পরিকল্পনায় প্রায় 360 কোটি টাকার মত ঘাটতি অর্থসংস্থান কর? 


যুদ্ধের পর অবস্থা ' 
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হুইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায়ও প্রায় 1200 কোটি টাকার ঘাটতি অর্থসংস্থান 
করিবার ব্যবস্থা কর হইয়াছিল। তৃতীয় পরিকল্পনাতে এই ঘাটতি ব্যয় হইয়াছে 
প্রায় 550 কোটি টাকা। ইহাতে মুদ্রাম্কফীতি বাঁড়িয়াই চলিয়াছে। দ্বিতীয় 
পরিকল্পনায় যূল ও ভারী শির্পের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছিল। ফলে 
দেশে যন্ত্রপাতি উৎপাদনের কারখানা, লোহা, সিমেপ্ট প্রভৃতি দ্রব্যের উৎপাদনে রাশ 
প্রভৃত পরিমাণে ব্যয় করিয়াছিল। লোকের হাতে আয় বুদ্ধি পাইতেছিল, কিন্ত 
ভোগ্যব্রব্যের যোগান ততটা বাড়ে নাই। আমাদের দেশ অপুর্ণোন্নত, এখানে 
লোকের হাতে গড়পড়তা আয় খুব কম। তাই আয় বাঁড়িলে এদেশে বধিত আয়ের 
বেশির ভাগই খাদ, বস্ত্র বাভোগ্যন্রব্যে ব্যয় হইতে চায়। তাহা ছাড়া, মূল ও ভারী 
শিল্পগুলি এমনই যাহাতে টাঁকা খাটাইলে খুব তাড়াতাড়ি ফল পাওয়৷ যায় না, কারণ 
এ শিল্পজাত দ্রব্য দ্বারা ভোগ্যব্রব্যের উৎপাদন অনেক দিন পরে বাডিবে। এই 
কারণে দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার মধ্যেই মুদ্রাক্ষীতির বীজ নিহিত ছিল বলিয়। 
মনে করা চলে। 

তৃতীয় পরিকল্পনাতেও দামস্তর অস্বাভাবিক বৃদ্ধি হইয়াছে । এই পরিকল্পনার 
তৃতীয় ও চতুর্থ বসরে বিশেষ করিয়। খাগ্যপ্রব্যের দাম অতি অস্বাভাবিক হাবে 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার অনেক কারণ আছে, কোন একটি কারণে এতটা দাম বৃদ্ধি 
ঘটে নাই। দেশরক্ষা ও উন্নয়ন এই ছুই উদ্দেশ্তে টাকার পরিমাণ বাড়িয়াছে। 
কৃষিজাত দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদন বিশেষ বাড়ে নাই, বরং কিছুটা হাস-ই 
পাইয়াছে। যাহাদের হাতে প্রচুর টাকা পৌছাইয়াছে তাহার৷ শিল্প ও কলকারখানায় 
সেই টাকা বিশেষ খাটায় না । ওই টাক! দিয়া প্রধানত ফাঁট.কা ব্যবসায়ের উদ্দেন্টে 
তাহার! খাগ্যশস্ত মজুত করিয়া রাখিয়াছে। ধনী চাষীরাও খাগ্যশস্য বাজারে বিক্রয় 
ন। করিয়। উচু দামের আশায় গুদামজাত করিয়া রাখিয়াছে। অতিরিক্ত সরকাকী 
অর্থব্যয় এবং ব্যবসায়ীর্দের অত্যধিক মুনাফা-লাভ মিলিয়৷ দামস্তরে এইরূপ উধ্বগিতিব 
ঘূর্ণাবত্ত (01910 99191) দেখা দিয়াছে । ভারতের ন্যায় জংঘেত দেশে খাছ্যের দাম 
দেশের সমগ্র দামস্তরের ভরকেন্ত্র। খাছ্যের দাম বাড়িলে অন্যান্য ভ্রব্যসামণ্রীর দামও 
বৃদ্ধি পায়। তাই খাগ্যের দামস্তর নিয়ে রাখা অতীব প্রয়োজনীয় । সরকার তাই খা 
ভ্রব্যের রাষ্টরীয়করণ করার কথা চিস্তা করিতেছেন এবং উদ্বৃত্ত অঞ্চল হইতে নির্দিষ্ট মূল্যে 
'শ্বগ্িজব্য সংগ্রহ করিয়। ঘাটতি অঞ্চলে রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা বলিতেছেন । 
'উৎপাদনবৃদ্ধিই মুদ্রাস্কীতি রোধের প্রধান উপায়। তাই সরকার কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির 
কথা অধিকতর জোরের সহিত বলিতেছেন । ক্রেতা সমবায় সমিতির মাধ্যমে বণ্টন 
«ও উৎপাদক সমবায় সমিতির মাধ্যমে উৎপাদন-_ইহাই সংকট অ্রাণের পথ | 
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ভারতে এহ মুদ্রাক্ষাতর প্রভাব বন্প্রকার। দেশের ধনিকশ্রেণী আরও ধনী 
হইয়াছে । গরীবশ্রেণী আরও গরীব হইয়াছে। জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান 
হাস পাইয়াছে। প্ররিকল্পনার ব্যয়ভার বৃদ্ধি পাইয়াছে। সকল উপকরণের দাম 
বাড়িয়া গিয়াছে, তাই কোন একটি কার্ধন্থচীর জন্ত ষেব্যয়বরাদ্দ কর] হইয়াছিল, 
উহাতে আর সেই কাজ কর। যাইতেছে না। ফলে অনেক কাজ বাদ দিতে 
হইতেছে । 

এই অভিজ্ঞতা স্মরণে রাখিয়া আমাদের চতুর্থ পরিকল্পনা রচনা করা হইতেছে । 
এই পরিকল্পনা আরও বড়। এই পাচ বছরে আরও বেশি টাকা লোকের হাতে আয় 
হিসাবে পৌছিবে। এই পরিকল্পনাতেও মূল ও ভারী শিল্পের প্রসারের উপর জোর 
দেওয়! হইয়াছে । তাই এই সময়ে মুদ্রান্ষীতি কমিবে না, বরং বৃদ্ধি পাইবে। 
সরকার তাই চেষ্ট। করিতেছেন যাহাতে লোকে বধিত আগের বেশির ভাগ ভোগব্যয় 
নাকরে। খণ লইয়া, কর বসাইয়। এই টাক। লোকের হাত হইতে তুলিয়া লওয়ার 
চেষ্টা সরকার করিতেছেন ॥ দাম নিয়ন্ত্রণ ফাট্কাবাজি নিয়নত্র প্রভৃতির সাহায্যে 


মূল্যস্তর রক্ষা (100217091016 0১০ 0105 179০) করার ব্যবস্থাও তাহার? 
করিতেছেন । | 


07899100779 10 1১6 01807559960 


11170510755 80065 2170 01500155 06 01661০0] 0169 0£ 1397022 
অর্থের সংজ্ঞা লিখ | বিনিময় ব্যবস্থার অন্থবিধাগুলি কিকি? 
2 ৬৬1790 27:6 006 [070620150৫6 20165 ? 
অর্থের কার্যাবলী কি? 
ও,1155098 01) 2.0৮21 0965 ৪10 01520৮9109625 0112910211৬ 01725, 
কাগভী মুদ্রার সুবিধা ও অস্মবিধাগুলি আলোচনা কর । 
4 ৬5179, 13 ৮৪]1৩ 0৫ হ)01855 2 ৬৬1১০, 15 109 12190102) 00 711০5 1০৮৩] ? 
অর্থের মূল্য বলিতে কি বোঝায়? মূল্যন্তরের সহিত ইহার সম্পর্ক কি? 
5, ৬৬020 15 212 17062 0000061500৬ 10৬ 6০0 0075967006 80 [70062 1001061 
চক-সংখ্য। কাহাকে বলে ? নুচক-সংখ্যা কিভাবে তৈয়ারী করিতে হয় দেখাও । 


6, ৬/530 215 0006 01661010165 06 501750000100, 0৫ 92 10965. টব 0056: ? ৬05 29 
20106 10119 ০0110506 ? 


সুচকসংখ্যা। তৈয়ারীর অন্ুবিধাসমূহ কি কি? এই পদ্ধতিকে সম্পূর্ণ সঠিক পদ্ধতি বলা চলে, 
না৷ কেন! 
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7, ৬৮ 8:65 00626 90020067100 0091055 1 002 ৬৪106 0 1৬026 ? 
00710150055 150৩5 392/0হ5 009110 01 05870155101560:5 01 0০0০5. 


মুদ্রামূল্যে কেন স্বল্পকালীন পরিবর্তন আসে? ফিশারীয় পরিমাণতত্ব বা অর্থের পরিমাণতত্ব 
“আলোচনা কর। | 1 


৪. ৬৬/178.0 23 0681)0 05 005 0৩100, 45810 06 10065? [৩ 13 60০ 4৮৪1৩ 06120010809, 
'218050 00 015০ ()0810105 0 101)65 ? 


মুদ্রামূল্য বলিতে কি বোঝায় ?. অর্থের পরিমাণের সঙ্গে মুদ্রামূল্যের সম্পর্ক কি? 
9, ৬৬1১26 15 11761901017) ? ৬৬1) 1019 0101 21565 ? 


৯৮মুদ্রান্ধীতি কি? ুদ্রাম্ষমীতি কেন ঘটে ? 


10, 10150058 0106 51£2005 01 11019010100 07) 016216710 01933525 0£ 5001905. [0৬৮ 2025 
81619, 01017 21506 00511655121 9100. ড৮9০-০20015 ? 


বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের উপর মুদ্রাম্মীতির কিরূপ প্রভাব ঘটে? ব্যবসায়ী ও বেতন-ভোগী ব্যক্তিদের 
মুদ্রাম্মীতি কিভাবে প্রভাবিত করে ? 


11, 7070৬ 816 017910£55 11 [17০ ৮৪10০ 01 1%1 01525 19652500720 7 ৬৬179, 216 010০ 2:065003 
১9৫ 503০0 5188056 ? 


মুদ্রামূল্যে পরিবর্তন কিভাবে পরিমাপ করা যায়? এই পরিবর্তনের প্রভাবগুলি কি কি? 
12.111500055 0156 08525 0£ 03959170 1770190101) 11) 17019, 


ভারতে বর্তমান দুদ্রাম্মীতির কারণসমূহ আলোচনা কর। 


৮” 


থণব্যবস্থা ও ব্যাহব্যবস্থা 
00797168100. 13811011)5 


স্বাগপ্ররথথ। ও খণপত্র (00216 ৪5900 2100. 05416 11750100210 ) 

কোন দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গেই দি টাকার লেনদেন হয় তবে তাহাকে নগদ 
“লেনদেন (0891) ':81759.0000) বল! হয় । যদ্দি ক্রেতা দ্রব্য ক্রয়ের সময়েই দ্রব্যের 
মুল্য হিসাবে নগদ টাকা! দিতে রাজি ন৷ হয়, কিছুদিন পরে দিবে এইরূপ আশ্বাস দেয় 
এবং তাহার এই অঙ্গীকার বা প্রতিশ্র্তির উপর আস্থা রাখিয়া 
বিক্রেতা যদি দ্রব্য বিক্রয় করে, তবে তাহাকে খণভিত্তিক লেনদেন 
(0:2916 02088050102) বলা যাইতে পারে। এই খণভিত্তিক লেনদেনের মুল 
হইল আস্থা ও বিশ্বীম। ভবিষ্যতে খণগ্রহীতাদের নগদ অর্থ দিবার ইচ্ছা ও ক্ষমতার 
উপর খণদাতার আস্থ। ও বিশ্বাস এই প্রকার ঝণভিত্তিক লেনদেনের মূল ভিত্তি। 

কি উদ্দেশ্তে কেমনভাবে এই খণ গ্রহণ কর। হইতেছে সেই অনুযায়ী ইহাকে 
ভোগোর্দেস্ঠী খণ এবং উৎপাদনী খণ এই দুইভাগে বিভক্ত করা হয়। ব্যক্তির ভোগের 
উদ্দেশ্যে জিনিসপত্র ক্রয়ৈর দরুন ষথন খণ গ্রহণ করা হয় তখন তাহা ভোগোদ্েস্ঠী-খণ 


এবং নৃতন বা বধিত উৎপাদনের কার্ষে নিয়োজিত হইলে তাহাকে উৎপাদনী-ণ 
বলা চলে । 


খধণপত্র (09016 [17300170617 ) | 
ষেব্বযক্তি খণগ্রহণ করে সে ভবিষ্যতে নগদ অর্থ দিবার প্রতিশ্রতিসমূহ চুক্তিপত্র 
স্বাক্ষর করিয়া দেয়, এই সকল বিভিন্ন প্রকার চুক্তিপত্রকে খণপত্র (০9৫ 
10500017761065 ) বলা হইয়! থাকে। শমাজে বিভিন্ন প্রকার 
খাণপত্র 
ঝণপত্র প্রচলিত আছে, যেমন-_-কাগজী নোট, চেক, হছগ্ডি বা 
বিনিময়-বিল, ব্যাঙ্কের ড্রাফট. ইত্যার্দি। বর্তমানের বিপুল ব্যবসা-বাণিজ্যের লেনদেন 
৪ জটিল সম্পর্কজালে খণের স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখষোগ্য। 
আধুনিক সমাজে বহু প্রকারের ঝণপত্র দেখিতে পাওয়া যায় । (ক) গ্রমিসরি 
নোট, (খ) চেক, (গ) বিনিময়-বিল, (ঘ) ব্যাঙ্কের ড্রাফট, প্রভৃতি । 
কোন নির্দিষ্ট তারিখে বা চাহিদা অনুযায়ী নগদ টাক দিবার 
প্রতিশ্রুতি 'লিপিবদ্ধ থাকিলে সেইব্প খণপত্রকে প্রমিস্রি নোট বল। হয়। পূর্বে 
কোন ব্যক্তি, কোন ব্যাঙ্ক বা সরকার নিজে এইরূপ প্রমিসরি নোট চালু করিতে 
পারিত। প্রমিসরি নোটের প্রচলনকারীর উপর আস্থা ও বিশ্বাম থাকিলে এই সকল 
নোট এক ব্যকজির নিকট হুইতে অন্ত ব্যক্তির নিকট হস্তান্তরিত হইতে থাকে এবং 


ধণপ্রথা 


বহুপ্রকার ধণপত্র 
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ইহার সহায়তায় অর্থ নৈতিক লেনদেন ঘটে । পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই আজকাল 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বা গভর্ণমেণ্ট এইরূপ নোট চালাইবার অধিকার নিজেরা গ্রহণ 
করিয়াছেন। (খট আমানতকারী ব্যক্তি কর্তৃক কাহাকেও অুর্থপ্রদদান করিবার জন্য 
ব্যাঙ্কের উপর নির্দেশপত্রকে চেক বলা হয়। এই টেকপগুলি হস্তান্তরিত হইয়া 
অর্থনৈতিক লেনদেনে বিনিময়ের মাধ্যমরূপে কাজ করে।, এই চেকের সহিত 
কণগজী নোটের পার্থক্য আছে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বা সরকার কতৃক প্রচলিত 
নোটগুলি হইল আইনসিদ্ধ মুদ্রা, চেক কখনই আইনসিদ্ধ নহে; ইহা! গ্রহণ করিতে 
কেছ আইনত বাধ্য নহে। গ) দ্রব্যের ক্রেতার উপরে ভ্রব্যর-ধিক্রেতা নিরিষ্ট 
তারিখের মধ্যে নিদিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিবার নির্দেশ দিয় যে পত্র দেয় তাহাকে বিনিময় 
বিল বলে। সাধারণত, ক্রেতা 30 দিন, 60 দিন বা 90 দিন পরে (ক্রেতাকে অর্থ 
প্রদীন করিবার প্রতিশ্রুতি দেব । এই নিদিষ্ট সময়ের পৃবে দ্রব্যের বিক্রেত। এ বিন 
ভাঁডাইতে পারে অথব বন্ধক পিয়া অর্থ পাইতে পারে। ঘে) যখন কোন ব্য 
নিজের অপর কোন শাাকে বা অপর কোন ব্যাঙ্ককে কিছু অর্থ দিবার জন্ঠ নিদেশ দে 
তখন সেই নিদেশ-নামাকে ব্যাঙ্কের ড্রাফট, বলে । 
্ণব্যবস্থার স্ুবিধ। ও অস্রবিধা (20৮21100505 8০ 101৭21৮0181295 01 
050) £ খণব্যবস্থার প্রধান সুবিধ। হইল, ইহার কলে নগদ টাকা ব্যবহারের 
প্রয়োজনীয়তা কমিয়। যায়। প্রভূত পরিমাণ অর্থ বহনের ও লেনদেনের ঝুকি এবং 
অন্ুবিধ। থাকে নী । সমাজে ব্যবসায় বাণিজ্য ও উৎপাদন সকল কিছু খণপ্রথার 
দ্বার উপকৃত হয় ; স্থান ও কালের মধ্যে সংযোগ-সেতু হিসাবে খণপ্রথা কাজ করে। 
ধাতু ও ধাতব অর্থের বদলে আস্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই খণপত্র দ্বারা লেনদেন 
অনেক বেশি সুবিধাজনক । 
খণপ্রথার বিশেষ বিপদ ও ত্রুটি হইল, ইহার ফলে মুপ্রাম্ষীতির সম্ভাবনা অধিক 
থাকে। ব্যাক খণদানের পরিমাণ বাড়াইলে বা ঙ্গব্রকার অধিক পরিমাণে প্রমিসরি 
নোটের প্রচলন করিলে ব্রব্যসামগ্রীর দাম বৃদ্ধি পাইয়া! এ্্াক্ষীতি হইতে পারে। 
হ'ট্রে বলেন যে, ব্যবসায়-সংকট বা বাণিজ্য চক্র স্ঙিতে এই প্রকার খণগ্রথাই প্রধানত 
ফবায়ী, ব্যাঙ্ক খণের সংকোচন ও প্রসারণই এইরূপ ব্যবসায়-চক্র খটাইয়া থাকে । 
॥ খপপ্রথার ফলে সমাজে অনির্দিষ্টতা৷ আসিয়া পড়ে $ শেয়ার বাজারে বাপ্্ব্যের বাজারে 
'“ফাট্‌ক। ব্যবসায় শুরু হইতে পারে। জাতীয় বা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ট্রাস্ট বা বৃহৎ 
একচেটিয়। ব্যবসায় সংগঠন স্থাপিত হইতে পারে। 
ব্যাঞ্চ কাহাকে বলে (ড/56 15 ৪ 890] )$ খপ বা ধার লইয়া 
যে-সংগগনের ব্যবসায় পরিচালিত হয় সেইন্গপ প্রতিষ্ঠানকে ব্যাঙ্ক বলা হয়। ব্যাক 
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[লিতে বুঝি-_-ধারের কারবারী” (1069167: 1 ০1616) কারণ, এই ব্যবসার 
ঘল কথাই হইল একদিকে সাধারণের নিকট হইতে টাকা-কড়ি জমা রাখা ও 
মপরদিকে যাহাদের প্রয়োজন আছে, বিশেষ করিয়া ব্যবসায়ীর্দিগকে খণ দেওয়া । 
এই উভয়বিধ কার্ষের ভিত্তি হুইল আস্থা । গচ্ছিত অর্থ সম্পুণ 
নিরাপদে আছে এবং প্রয়োজন মত ফিরিয়া পাওয়া যাইবে এই 
ভরস। ষর্দ সাধারণের ন। থাকিত তাৎ। খহলে তাহারা ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখি্ত না । 
অপরদিকে ব্যাঙ্কও প্রদত্ত টাকা ফিন্ি পাইবার নিশ্চয়তা] ন। পাইলে খণ দিবে না। 
লোকে ব্যাঙ্কে যাহাতে অর্থ গচ্ছিত রাখে সেই জন্ ব্যাঙ্ক সাধারণত কিছু স্থদ দিয়। 
থাকে | কিঞ্ত ব্যাঙ্ক যে হারে হুদ দেয় তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি হারে সুদ আদায় 
কবিয়। থাকে খণগ্রহণকারীদের নিকট হইতে । ব্যাঙ্কের নিজন্ব মুনাফা আসে এই 
হুই-এব পার্থক্য হইতে । আর ব্যাঙ্কব্যবসায়ী সর্বদাই মনে রাখে যে ব্যাঙ্কের উপর 
গচ্ছিতকারীদের আশঙ্থা ঘর্দি একবার নষ্ট হইয়া যাস, তনে ব্যাৰ গলু বাথা অসস্তব। 
কাজে কাছে ব্যাঙ্ক উপযুক্ত জামিন (52001765 ) ন। বাখিয়া ঝণ দের না; 
নাধারণত স্বপ্পমেয়ারী খণে টাকা লগ্রী করে । শি, বাণিজ্য, সরকারী খণ প্রভৃতি 
বিভিন্ন ধরনের ও বিভিন্ন মেয়াদের খণে ৭|ঙ্ক এমন ভাবে অর্থ লঙ্মী করে যে, 
(১৭ একদিকে যে কোন মুহূর্তে সে গচ্ছি ৬কারীদের চাহিদা মিটাইবাঁর জন্য ওই লগ্রী- 
গুলিকে দ্রুত নগদ টাকায় পরিণত করিতে পারে, আবার (২) সেই লগ্নীগুলি হইতে 
পর্যাপ্ত পরিমাণ সদদ আদীও ₹রিতে পারে । কাহাদের নিকট হইতে আমানত জম। 
রাখা হইতেছে এবং কাহাদ্দের মধো টাকা ধার দেওয়া হইতেছে সেই বিষয়ে নান! 
পার্থক্য থাকে । এই পার্থক্য অনুযায়ী দেশে বিভিন্ন ধরনের ব্যাঙ্ক দেখা যায় । যেমন, 
পোস্টাল সেভিংঈ ব্যাঙ্ক শুধুমাত্র সরকারী খণপত্রে টাকা লগ্লী করে; শিল্পব্যান্ক 
শিল্পপ্রতিষ্ঠানের দীর্ঘমেয়াদী খণের চাহিদা মেটায় ; কৃষিসমবায় ব্যাঙ্ক শুধু সমবায়ের 
স্দস্ত-কুষকদের মধ্যেই ঝণ বণ্টন কর। ইহাদের অর্থসংগ্রহের পদ্ধতির মধ্যেও 
পার্থক্য আছে। কিন্তু বর্তৃয্ান আলোচনাকে আমর। নিবদ্ধ রাখিব ছুই ধরনের ব্যাঙ্ক 
লন্বন্ধে। আধুনিক শিল্লোন্নত দেশে ব্যাঙ্ক বলিতে প্রধানত বুঝায় বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কে 
02007610121 732181.)। আর দেশের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কব্যবস্থা ও অর্থব্যবস্থার 

মিনি হইল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ( 06208] 82105) । 
ব্যাঙ্কের কাজ ( চু20০6০205 ০£ ৪ 08101.) সাধারণের নিকট হইতে অথ 
1 রাখ হইল বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের প্রথম কাজ। এই গচ্ছিত বা আমানত তিন 
ণিজ্যিক ব্যাঙ্কের ধরনের হুইতে পারে, চলতি, স্থায়ী ও পঞ্চমী (00501 
[0219910 চ1560 [0600910 800 98%10£5 10900316 )। 

বা. অ--9 


ব্যাঙ্ক কাহাকে বলে 
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স্থায়ী আমানতের টাকা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জমা থাকে। ব্যাঙ্কও ইহার জন্ত 
সদ দেয়। টাকা তুলিতে গেলে নোটিশ দিতে হয়। চলতি আমানতের টাকা বিন? 
নোটিশেই যে কোন সময়ে উঠাইয়া লওয়া যায়। চলতি আমানতের জন্য সদ দেওয়। 
হয় না, দিলেও তাহ খুবই সামান্ত। সঞ্চয়ী আমানতের টাকাও ইচ্ছামত তোলা 
যায় না; বিশেষ নিয়ম কান জানিতে হয়। সুদের হারও স্থায়ী আমানত অপেক্ষা 
কম হয়। | 

ব্যাঙ্কের দ্বিতীয় কার্জ ধার দেওয়া । সোনা, সরকারী খণপত্র, ভাল ভাল 
কোম্পানীর শেয়ার প্রভৃতি জামিন রাখিয়া ব্যাঙ্ক খণ দেয়; অনেক সময় কাঁচামালের 
জাঁমিনেও ব্যবসায়ীদের টাকা খার দিয়া থাকে । 

তৃতীয়ত, ব্যাঙ্ক অর্থ স্ষ্টি করে। পূর্বে বিভিন্ন ব্যাঙ্ক নিজন্ব ব্যাঙ্ক-নোট ছাঁপাইত। 
চাহিবাখান্র মুগ্রিত অঙ্কের 'অর্থ ব্যাঙ্কের তরফ হইতে দাব্দীরকে দিবার প্রতিশ্রুতি- 
পত্রই হইল ব্যাঙ্কনোট । কিন্তু ক্রমে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের এই অধিকার বাতিল কর! 
হয় এবং নোট ছাঁপাইবার একমাত্র দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর ন্যন্জ করা হয়। 
এখন বাণিজ্যিক ব্যাহ্বগুলি অর্থ স্যষ্টি করে অন্য উপায়ে । যখন কেহ ব্যাঙ্ক হইতে 
ধার গ্রহণ করে ব্যাঙ্ক তখন তাহাকে সোজান্থজি টাক। দেয় না। সেই টাকা তাহার 
নামে ব্যাঙ্কের খাতায় আমানত দেখায় । খণ গ্রহণকারী তখন সেই আমানত হইতে 
টাক! তুলিয়া ব্যয় করে। এইভাবে অর্থ স্থষ্টি হয়। 

'চতুর্থত, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক হুপ্ডি( 8] ০1 চ:0152066 ) 
ভাঙ্গাইয়া দেশ দেশান্তরের ব্যবসায়েব পথ স্থগম করে। এদেশের ব্যবসায়ী ওদেশে 
মাল পাঠাইয়াছে ; তিনমাসের মধ্যেই ওদেশের ব্যবসায়ী জিনিস পাইয়৷ দাম পাঠাইয়া 
দিবে। কিন্তু ইতিমধ্যে এদেশের ব্যবসায়ীকে এ প্রাপ্য অর্থের* অপেক্ষায় বসিয়! 
থাকিতে হুইলে প্রসৃত ক্ষতি। কাজেই অপর দেশের ব্যবসায়ী যে বিলটি তিনমাস 
পরে চুকাইয়া দিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতিবদ্ধ আছে, এখানকার ব্যবসায়ী সেই বিলটি' 
ব্যাহ্কেকে বিক্রয় করিল। ব্যাঙ্ক এই দময়কার প্রাপ্য স্থদ কাটিয়! রাখিয়া ব্যবসায়ীকে 
প্রাপ্য টাক চুকাইয় দিল এবং নিজে সমক় উত্তীর্ণ হইলের্টাকা আদায় করিয়া লইল। 
এই কাজকে “বিল ভিস্কাউণ্ট” (10150091150 91]15) করা বলে। এই সব 
প্রয়োজনে ব্যাঙ্কগুলি আন্তর্জাতিক মুদ্রাও ক্রয় বিক্রয় করিয়া থাকে । 

উপরিউক্ত এই চারিটি মূল কাজ ছাড়াও ব্যাঙ্ক আরও অনেক রকম কাজ করিয়া 
থাকে। চেকে পাওনা মিটাইবার ব্যবস্থার ভিতর দিয়া ব্যাঙ্কের খাতায় আযানত- 
কারীদের লেনদেনের হিসাব স্বন্দরভাবে রাখা হইয়া থাকে । তছুপরি অনেক ক্ষেত্রেই 
ব্যাঙ্ককে নির্দেশ দিলে ব্যাঙ্ক আমানতকারীর আমানত হইতে নির্দিষ্ট প্রাপ্য দিয়া থাকে, 


খণব্যবস্থা ও ব্যাঙ্বব্যবস্থা | 13]. 


“অনেক সময় পাওনা আদায়ও করিয়! দেয়, আমানতকা রীদের অর্থ লপ্্ী করা সম্বন্ধ 
উপদেশ দিয়া থাকে । প্রয়োজন হইলে ব্যাঙ্ক ট্রাস্টীর কাজও করিয়া থাকে, অন্থরোধ 
করিলে আমানতকারীর চ্রিঠিপত্র গ্রহণ করিয়! প্রকৃত ঠিকানায় পাঠাইবার ব্যবস্থা 


করিয়া থাকে । বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক এইরূপ নান। প্রকার আমানতকারীদের উপকার 
করিয়া থাকে! 


ব্যাঙ্ক জনসাধারণের নিকট হইতে তিল তিল করিয়। সঞ্চিত অর্থ সংগ্রহ করির। 
তাহাই দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের কাজে লাগাইয়া থাকে । ফলে যে অর্থ ব্যক্তি 
বিশেষের ভাগ্তডারে নিক্ষনল সঞ্চয় হিসাবে আট কানে থাকিত, তাহাই আজ ফলগ্রস্থ 
হইয়] উঠিতেছে। সুদ দিবার ফলে সঞ্চয়কারীর আয় বাড়িতেছে 
এবং তজ্জন্য সঞ্চয়ের প্রেরণাও বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে । উপর্তথ 
ব্যাঙ্কে রাখিলে চুরি যাওয়া, হারানো বা নষ্ট হইবার ভয় থাকে না। টাকা দিবার 
ব্যাপারেও চেক কাটিলে তাহা বহন কর] বা প্রেরণ করা স্থসাধ্য; একটিমাত্র চেকের 
মারফতে যে কোন অঙ্কের অর্থই দেওয়া সম্ভব; তাহার উপর যদ্দি চেকটি ক্রসভ. 
€0:095560 ) করিয়া দেওয়! হয় তবে সে অর্থ অপহাত হইবার ভয় থাকে ন।। তবে 
মনে রাখিতে হইবে যে ব্যাঙ্ক ব্যবসায় লোকের আম্বার উপর নির্ভর করিয়। 
পরিচলিত। অসৎ পরিচালক সে আস্থা ভঙ্গ করিলে বহু লোকের সর্বনাশ হইতে 
পারে। তাহা ছাড়া ব্যার্ক ব্যবস্থ। সামগ্রিকভাবে অর্থের খণদান প্রসারণ ও সঙ্কোচনের 
মধ্য দিয়া জাতীয় অর্থনীতির উপর প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করে। ফলে তাহাদের 
কার্যক্রমের দরুণ যাহাতে দেশের স্বার্থ বিদ্রিত ন1 হয়, এই উদ্দেস্টে তাহাদের নিয়ন্ত্রণ 
. করিবার ক্ষমতাসম্পন্ন কর্তৃত্বের প্রয়োজন হয়। এই কর্তৃত্ব অপিত থাকে দেশের কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্কের ( 06009193877 ) উপর | 

দেশে ব্যা্ক ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। উপযুক্ত ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা ছাড় কোন 
দেশই শিশ্পবাণিজ্যে সমৃদ্ধিশালী হইজে পারে না। অনুন্নত ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা৷ দেশের 
অনুন্নতির কারণ বলা চলে। দ্্্যান্ক-প্রথার ফলে মূলধনের চলনশীলতা৷ ( £79৮1115 
06 ০2109] ) বৃদ্ধি পায়। খণদাতা ও খণগ্রহাতার মধ্যে সংযোগ সাধন করাও 
ব্যাঙ্কের কাজ। যাহার! সঞ্চিত মজুত টাকা অললভাবে জমাইয়। রাখে তাহাদের 
নিকট হইতে সেই টাকা লইয়া আসিয়া উদ্যোগী বিনিয়োগকারীদের নিকট (খণ 
হিমাবে) পৌছাইয়া দিয়া! ব্যাঙ্ক উভয় পক্ষকেই সাহায্য করে। ব্যাঙ্কের সাহায্যে 
লোকের সঞ্চয়-প্রবৃত্তি ' বাড়ে । ইতন্ততঃ ছড়ানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র: 
ব্যক্তিগত সঞ্চয়কে একত্র সংগ্রহ করিয়া তাহা উৎপাদনে 
বিনিয়োগ কর। ব্যাঙ্কের কাজ। তাহাতে উৎপার্দনশক্তি বাড়ে ও সমাজের আয়ম্তর 


ব্যাঙ্ক ব্যবন্থার সুুবিধ। 


ব্যাহ্ব-ব্যবস্থার উপকার 
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ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়। বাজারে চেক প্রচলন করিয়া ও আমানত গ্রহণ করিয়া 
দেশের ব্যাঙ্কগুলি যে প্রভূত পরিমাণে অর্থ সৃষ্টি করে তাহাতে দেশের অর্থ নৈতিক 
কাঠামোর প্রসারশীলতা! (619560165 ) ও নমনীয়তা (6%191]165 ) বৃদ্ধি পায়। 
মালপত্রের উৎপাদন ও বণ্টন, ক্রয় ও বিক্রয় ক্রুত ও সহজে সম্ভব হয়। শুধু তাহাই 
নহে; আমানত ব্যবস্থার স্থযৌগ থাকায় সমাজে সঞ্চয়-প্রবণতা। (01:90212915 0০ 
5৫5০ ) বৃদ্ধি পায়; উহার সহিত বিনিয়োগ প্রবণতা ( 20021516560 10565) 
বাড়ে । ফলে দেশের মূলধন-গঠনের বেগ (7865 0 58015] 10100090101) ) 
প্রসারিত হয়, দেশের শিল্পকাঠামোর বিভিন্ন অংশে মূলধনের পর্যাপ্ত যোগান পাওয়] 
ষায়। এই সকল কারণে সুষ্ঠু ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা! থাকিলে সার দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন 
দ্রুত হারে খঢে। 
ব্যাঙ্গ কর্তৃক গণ কৃষ্টি (0:০86102 0 0:9016 05 076 13010101176 9580210) 
আধুনিককালে ব্যাঙ্কের আমানত ছুই প্রকারে স্থষ্টি হইতে পারে। প্রথমত, 
আমানতকারী কোন ব্যক্তি নগদ টাক লইয়! ব্যাঙ্কে উপস্থিত হইলে ব্যাঙ্ক তাহার 
নামে আমানতী হিসাব (106150516 2০০০0) খুলিয়। দেয়ঃ 
আমানত ছুই ধরনে রি ক 
টি হয় ইহাকে প্রকৃত আমানত বলে। দ্বিতীয়ত, কোন ব্যক্তি ব্যাক্কের 
নিকট হইতে খণ গ্রহণ করিলে ব্যাঙ্ক ঝণগ্রহীতার নামে নিজের 
খাতায় হিসাব খুলিয়া দেয়; সেই হিসাব হইতে খণের পরিমাণ পর্ষস্ত টাক চেকের 
সাহায্যে তুলিয়। লইবার অন্থুমতি দেয়। ইহাকে সষ্ট আমানত (0:286০0 ৭21১9516) 
বলা হয়। 
প্রথম প্রকার বা প্রকৃত আমানত হ্ষ্টি হয় আমানতকারী ব্যক্তির উদ্যোগে, আর 
দিতীয় প্রকার বা স্থষ্ট আমানত স্থষ্টির উদ্যোগ আসে ব্যাঙ্কের নিকট হইতে । এইরূপে 
আমানত হ্হ্ি করিয়াই ব্যাঙ্ক ঝণ দেক্কু (021১১ 06865 0200915) । 
ব্যাঙ্ক কোথা হইতে খণ দেয়? যে-পরিমাণ নগদ টাক! ব্যাঙ্কের নিকট আমানত 
হিসানে আসে, উহার সম্পূর্ণ পরিমাণ সে খণ দিতে শাঁরে না, কারণ, কোন আমানত- 
কারী যদি তাহার জমা দেওয়! টাক তুলিয়। লইতে চাষ তবে ব্যাঙ্ককে তৎক্ষণাৎ 
তাহ! দ্রিতে হইবে। ব্যবসায়ের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রত্যেকটি ব্যাঙ্ক জানে যে 
সকল আমানতকারি একপঙ্জে তাহাদের সকল আমানত তুলিয়া 
আমানতী টাকার 
নিদিষ্ট হার ব্যাঙ্ক. লইতে চাহেন না। তাহা ছাড়া রোজই কেহ-না-কেহ টাকা 
নিজের হাতে এমা তুলিয়া লইলেও কেহ-না-কেহ আবার টাক জমাও দেয়। তাই 
৪ মোট নগদ আমানতের সম্পূণ পরিমাণ ব্যাঙ্কে সর্বদ1 মুত না 
রাখিলেও ধনন্দিন লেনদেনের কাজ চালানো যায় । এইজন্রা নগদ-আমানাভব তি 
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অংশ, শতকরা কিছু ভাগ টাকা দৈনন্দিন লেনদেনের উদ্দেশ্টে জম! রাখিয়া অধিকাংশ 
টাকাই খপ হিসাবে দে ওয়া হয়। নগদ সঞ্চয়াংশের (5231) 153০1৮০ ) পরিমাণ বেশি 
থাকিলে ব্যাঙ্ক কম খণ দিতে পারে, নগদ সঞ্চয়াংশের পরিমাণ কম হইলে সে শের 
পরিমাণ বাড়াইতে পারে। 
ব্যাঙ্ক যখন আমানত ্যট্টি করে তখন দি নামে আমানত হিসাবে 
ব্যাঙ্কের খাতায় হিসাঁৰ লিখির। রাখে এবং সেই হিসাব হইতে চেক কাটিয়! খণ-: 
গ্রহণকারী খণ দেয়। সেই খণ পুনরায় নগদ আমানত হিসাবে, 
4 ই. হয়খণপ্রদানকারী ব্যাঙ্কে, অথবা অপর কোন ব্যাঙ্কে জমা হইয়! 
পড়ে। এই নৃতন জমার ভিত্তিতে ব্যাঙ্ক পুনরায় খণবৃদ্ধি করিবার 
প্রয়াস পায়। এইরূপে প্রতিবার খণদানের ফলে নৃতন আমানত £হ্টি হয় এবং 
প্রতিবার নূতন আমানত স্থষ্টির ফলে নৃতন খণদান সম্ভব হয়। এইরূপে ব্যাঙ্কগুলি 
মিলিয়। সামগ্রিকভাবে তাহাদের মোট নগদ আমানতের বহুগুণ বেশি মোট খণ স্থষ্টি 
করিয়। থাকে । 
মনে করা যাউক, 4 ব্যাঙ্ক কোন ব্যক্তির নিকট হইতে 1000 টাকার নগদ 
আমানত পাইল । ধরণ যাউক, দেশে এইবূপ আইনসঙ্গত নিয়ম বা প্রথা চালু আছে 
যে, মোট নগদ্দ আমানতের 10% ব্যাঙ্ককে নিজের কাঁছে জম] রাখিতে হয়। এমতাবস্থায় 
4৯ ব্যাঙ্ক নগদ আমানতের 10% অর্থাৎ 100 টাঁকা জম! রাখিয়া! অবশিষ্ট 900 টাকা 
কাহাকেও খণদান করিবে। 
কিন্তু বর্তমান ব্যাঙ্ক ব্যবস্থাই এইরূপ যাহাতে ঘটনার আ্রোত আরও বহুদূর অগ্রসর 
হইয়া যায়। যাহারা 900 টাকা খণ পাইল তাহ।রা এই টাকা ব্যয় করার ফলে 
যাহাঁদের হাতে গিয়ণ ইহা নৃতন আয়রূপে দেখা দিল, তাহারা £ ব্যাঙ্কে বা অন্য কোন 
ব্যাঙ্কে জম। দিবে । মনে কর! যাঁউক, সেই 900 টাঁকা ৪ ব্যাঙ্কে নগদ আমানত-রূপে 
জমা পড়িল। 73 ব্যাঙ্ক 900 টাকা *্নগদ আমানতের 10% অর্থাৎ 90 টাক জম! 
রাখিয়া 810 টাক অপর কাহফ্রুকুও খণ হিসাবে দ্িয়। দিল। সেই 810 টাকা, আবার 
ধরা যাঁউক, 0 ব্যাঙ্কে জম। পড়িল এবং ০0 ব্যাঙ্ক ইহার 10% অর্থাৎ 8]. টাকা, 
জম] রাখিয়। 729 টাকা নৃতন খণ সৃষ্টি করিল। যতর্দিন না পর্যস্ত নগদ আমানতের 
পরিমাণ বিশেষভাবে কমিয়৷ গিয়া এত স্বল্প হইয়৷ পড়ে যে উহার ভিত্তিতে নৃতন খণ 
সষ্টি করা আর সম্ভব নহে, ততদ্দিন এইরূপে নৃতন ঝণ সৃষ্টির ধারা চলিতে থাকিবে, 
এই ক্ষেত্রে 900 টাকার মোট প্রথম খণদানের ফলে সমগ্র সমাজে 9000 টাকার 
মোট খণ স্্টি হইবে। স্কৃতরাং দেখা যাইতেছে, ব্যাঙ্কপগ্তলি একত্রে মিলিয়া মোট 
অর্থের পরিমাণ অনেকটা বাড়াইয়। দিতে পারে। 
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ব্যাঙ্কগুলি এই টাক? কোথা হইতে তৈয়ার করিল? একটু চিন্তা করিলেই বিষয়টি 
বুঝ। যাইবে । তাহারা নগদ টাকা ছাপায় নাই, সেই ক্ষমতাও তাহাদের নাই। 
কিন্তু সমাজে যে-সকল নানাবিধ মুল্যবান সম্পত্তি আছে উহাদের বন্ধক রাখিয়। সেই 
মূল্যকেই ব্যাঙ্কসমূহ আমানত স্থষ্টির মাধ্যমে অর্থে পরিণত করিতে পারিয়াছে। ব্যাঙ্ক 
কর্তৃক সুষ্ট এই অর্থ অর্থাৎ চেকসমূহ জিনিসপত্র বেচাকেনায় প্রায় নগদ টাকার মতই 
ঘোরাফের1 করে, সমাজের মোট অর্থের যোগানের একটি ক্রমশ 
5 গুরুত্বপূর্ণ অংশ হইল এই ব্যান্ক-খণ। আকাশের শুন্ততা হইতে 
এই খণ হ্ৃষ্টি হয় না, টাকা ছাড় অন্যান্য সম্পত্তি 855০) সমাজে 
আছে, উহাদের অনেকগুলিই প্রায়-টাকা ( 00951-7000776% )। এই সকল সম্পত্তির 
অসম্পূর্ণ টাঁকাত্বই ( 101.066 [1017651655 ) খণস্ষ্টির ভিত্তি। এই সকল 
সম্পত্তি আলমারিতে জম] রাখিয়া ব্যাঙ্ক নিজের খাতায় পণগ্রহীতার নামে আমানতের 
হিসাব খুলিয়া! দেয় এবং তাহাকে চেক কাটিবার সুযোগ দেয়। এই চেকগুলি 
ব্যাঙ্কেরই খণ, কিন্তু উহার টাকার মতই কাঙ্গ করে। ব্যাঙ্কলযুহের পারস্পরিক 
দেন+-পাঁওনা খাতায়-পত্রে কাটাকুটি হয় বলিয়। নিজেদের মধ্যে তত বেশি নগদ টাকা 
লেনদেনের দরকার হয় না।. এইরূপে সম্পত্তির মূল্যকে আমানতে রূপান্তরিত কুরিয়। 
ধণ স্থ্টির এই ধারা সম্ভব হয়। তাই বলা হয় যে, 4076 08101. 00963 1100 05965 
100100% 0010 01 01010 21 ; 10 01:21031107165 005] 01005 0৫6 ০216] 16০ 
11001)9%. 
খণ-স্থ্টির সীমাবদ্ধতা 
দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা (13870108 55560 ) কর্তৃক এরূপ খণুকুষ্টির ক্ষমতার কিন্ত 
সীমা আছে । কোন ব্যক্তি যদি বেশি নগদ টাঁকা নিজের হাতে জমা রাখিয়! দেয়, 
তবে ভবিধ্যতে অন্ত ব্যান্কও নগদ-আমানত কম পাইবে এবং সমাজে মোট খণ স্ষ্টির 
পরিমাণ কমিয়া যাইবে । দ্বিতীয়ত, কোন ব্যক্তি যদি ধণ গ্রহণ করিয়া কোন ব্যাঙ্কে 
জম1 না দিয়। সেই নগদ টাকা নিজের হাতে জর্ম্মইয়া রাখে তবে তাহা খণ ত্য 
করিতে পারিবে না। তৃতীয়ত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলি আথিক নীতির (খোল! বাঁজারে 
কাধাদির ) দ্বারা সমাজে নগদ টাকার পরিমাণ কমাইয়া দ্রিলে মোট খণস্থ্টির পরিমাণ 
কমিয়া যাইতে পারে। চতুর্থত, ব্যাঙ্ক তখনই খণ দিতে রাজী থাকে যখন উপযুক্ত 
বন্ধকী দ্রব্য পার। উপযুক্ত বন্ধকী দ্রব্য না থাকিলে খণ দেওয়া ব্যাঙ্কের পক্ষে 
বিপজ্জনক ৷ তাই দেশে বদ্ধক-যোগ্য উপযুক্ত শেয়ার সম্পত্তি থাকা দরকার; তবেই 
খণের প্রসার সম্ভব। অধ্যাপক সেয়ার্ম ঠিকই বলিয়াছেন যে, “1106 21115 08 
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সর্বোপরি, মনে রাখা দরকার যে ব্যাঙ্কগুলির খণস্থষ্টির ক্ষমতা নির্ভর করে দেশে 
ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থার উপর, অর্থাৎ দেশে উপর্যুক্ত আশাবাদী আবহাওয়া আছে 
কি নাই তাহার উপর | যদি নেশি সংখ্যক ব্যক্তি খণ লইতে না আসে, তবে ব্যাঙ্কের 
নিজের ইচ্ছা থাকিলে খণ প্রসারের এই ধার! দ্রুত অগ্রসর হইতে পারে ন|। 
ঘোড়াকে জলের নিকট পৌছানো চলে, কিন্তু জলপানে বাধ্য কর! যায় না; ঠিক 
সেইরপ ব্যাঙ্কের ইচ্ছ। থাকিলেও দেশে খণগ্রহণকা রী ব্যক্তির অভাবে খণ প্রসারের ধার! 
সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে । 
কেক্দ্রীয় ব্যাঙ্ক (0:2762] 827) £ দেশের আথিক নীতি পরিচালনা 
করিবার জন্য ও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য আজকাল সকল 
দেশেই একটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক থাকে । ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের 
এ 0055 নাম রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব. ইপ্ডিয়া; ইংলগ্ডের ব্যাঙ্ক অব. ইংলগু ; 
জার্মানীর রাইখ.স ব্যাঙ্ক) আমেরিকার ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাক 
ইন্্যার্দি। আজকাল, অধিকাংশ রাষ্ট্রেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে সরকারী ব্যাঙ্ক করা হইয়াছে, 
অর্থাৎ ইহার জাতীয়করণ হইয়াছে । 194) সালে ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
জাতীয়করণ হইয়াছে । রাষ্ট্রের অর্থনীতির লক্ষ্য সাধনের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নান! 
প্রকার কাজ করিতে হয়। 


প্রথমত, কাগজী নোটের প্রচলন ও নিয়ন্ত্রণ। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কই কাগজী নোট 
ছাঁপাম্ন ও ইহার,প্রচলন করে। ইহা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের একচেটিয়া অধিকার, অপর 
কোন ব্যাঙ্কের এইরূপ অধিকার থাকে না । সকল ব্যাঙ্কের নোট ছাঁপাইবার অধিকার 
থাকিলে দেশে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ সুষ্টি হওয়ার ভয় থাঁকিত। দেশের দরকার 
অন্ক্যার়ী কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এককভাবে কাগভ্রী নোট প্রচলন করে। যেমন আমাদের 
দেশে চাষের কাজ শুরু হষ্টয়ার সময়ে ও ফসল কাটার সময়ে বেশি টাকা পয়সা 
দরকার হয়। অন্যান্য দেশে বড়দিনের উৎসবের আগে কেনাকাটার ধৃম- পড়িয়া যায়, 
তখন সমাজে বেশি টাকা থাকা দরকার । এই সকল সময়কে তেজী মরন্থম (495 
55850.) বলে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এই তেজী মরহ্থমে বাজারে টাকার পরিমাণ 
বাড়াইয়? দেয়। আবার মন্দার মরস্থমে (59180. 869901).) 

তি টাকার পরিমাণ ক্মাইয়! দেয়। দ্বিতীয়ত, সরকারের ্যাঙ্করূপে 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কাজ করে। সরকারের সকল আয় কেন্দ্রীয় ব্যান্কে 

জম! হয় এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মাধামেই উহা ব্যয় হয়। সরকারী খণ পরিচালনাও 
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কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক করিয়া! থাকে । প্রয়োজন হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে সরকার 
ধণও করিতে পারে। তৃতীয়ত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দেশের অন্যান্ত সকল ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্কার 
রূপে কাজ করে। প্রত্যেক ব্যাঙ্কের নগদ আমানতের কিছু অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে 
জম! রাখিতে হয়। আবশ্তক হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হইতে অন্যান্ত ব্যাঙ্ক খণ করে। 
এইজন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে বলে সবশেষ স্তরের খণদাতা। (1210. €£ 079 1950 
19506) | বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি অল্প সময়ের জন্ত ধার দিবার উদ্দেশ্তে বাণিজ্যিক 
বিল বা বিল মব. এক্সচেঞ্জ কেনে। কিন্তু তাহাদ্দের নগদ টাকার প্রয়োজন হইলে 
ওই বিলগুপি জমা লইয়া কেন্দ্রীয় ব্যা্ক টাক। ধার দেয়। চতুর্থত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের 
আব একটি কাজ হইল দেশের মধ্যে অর্থের মূল্য যাহাতে হঠাৎ বাঁড়িতে বা! কমিতে 
না পারে তাহা নিয়ন্ত্রণ কব। অর্থাৎ দামস্তর সমান রাখ|।। নানা উপায়ের সাহায্যে 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অন্যান্য ব্যাঙ্কের খণ দিবার ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে। যদ্দি দেশে 
ুদ্রাম্ফীতির অবগ্থা দেখা দিতে থাকে তবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিজের সুদের হার বাড়াইয়! 
দেয়। ব্যাঙ্কগুলিও তখন তাহাদের সুদের হার বৃদ্ধি করে, ব্যবসায়ীদের বেশী খণ 
লক্ঘা বন্ধ হয়। অথবা এই সময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সরকারী খণপন্র বেচিয়া লোকের 
হাত হইতে নগদ টাক নিজের হাতে তুলিয়া লয়। ফলে ব্যাঙ্ক গুলির খণ স্থষ্টির ক্ষমতা 
কাময়! যায়। আমানতের বেশি অংশ জমা রাখিতে হইবে বলিম্মা ব্যান্ক গুলিকে 
নিদেশ দিতে পারে । অপরপক্ষে, অর্থ নৈতিক মন্দার সময় কেন্ত্রায় ব্যাঙ্ক নজের 
স্থদের হার কমাইতে পারে, খণপত্র কিনিয়া লইয়া! লোকের হাতে নগদ্দ টাকা দিতে 
পারে এবং আমা 'তের কম অংশ জম রাখিতে নির্দেশ দিতে পারে । পঞ্চমত, অর্থের 
বৈদেশিক যুল্য বা বিনিমরহারে সমতা রক্ষা করার দায়িত্ও কেন্দ্রীয় ব্যাক্কের। 
বৈদেশিক লেনদেনের ক্ষেত্রে যাহাতে কোনরূপ অস্থবিধা না-হয়, তাহা লক্ষ্য রাখাও 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কর্তব্য । যষ্টত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অন্ান্যি বহু ধরনের কাজকর্ম আছে । 
ব্যাঙ্কমমূখ্রে পারস্পরিক দেন৷ পাঁওন। মিটাইধার জন্য ক্লিয়ারিং হাউস পরিচালনা 
করা, দেশের আধিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতি জর রাখা-_এই সকল কার্য 
কেন্দ্রীয় ব্যা্নকেই করিতে হয়। সর্বোপরি, আজকাল অনুন্নত দেশগুলিতে কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্ককে লক্ষ্য রাখিতে হয় যাহাতে অর্থ নৈতিক উন্নয়ন সুরু হয়। যেসকল দেশ 
অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে সেই সকল দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাঁজই 
হুইল জাতীয় পরিকল্পনার কাজে টাকা যোগানো এবং উন্নয়নের পক্ষে সহায়ক আথিক 
নীতি পরিচালনা! কর! । | 

খগ নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি (460,০09 ০£ ০০৭16 ০0120:0] )£ আমর! জানি 
যে, দেশের টাকার মূল্য মোটামুটি স্থির রাখা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের গুরু দায়িত্ব । এই 
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দায়িত্ব পালন করিতে হইলে দেশের টাকার যোগান তাহাকে নিশ্চয়ই নিয়ন্ত্রণ করিতে 
' হইবে । কিস্ত যোগান বলিলে কেবল নগদ টাক বুঝায় না, 
ঝণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ 
করা প্রয়োজন কেন ব্যাক্ষের যে আমানত হইতে চলতি লেনদেন চলে, উহা নিশ্চয় 
টাকার সমান কাজ করে। বস্তত, পৃথিবীর উন্নত দেশগুলিতে 
দেশে টাকার মোট যোগানের মধ্যে বেশির ভাগ অংশই এইরূপ ব্যাঙ্কের আমানত। 
তাই দেশের ব্যাঙ্কগুলির খণপ্রসারের ক্ষমতার উপর প্রভাব বিস্তারের উপযোগী পদ্ধতি 
ও ক্ষমতা উভয়ই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে থাক দূরকার। 
খণ নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঞ্চ কর্তৃক কয়েকটি পদ্ধতি প্রয়োগ কর] হয়। 
ইহাদের মধ্যে প্রধান হইল ব্যাঙ্ক-রেটে পরিবর্তন । যে-হারে সরকারীভাবে কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্ক বিনিময়-বিলসমূহের বদলে টাকা খণ দেয় তাহাকে ব্যাঙ্ক হার বা ব্যাঙ্ক রেট 
( 70] 7209 ) বলে। এই ব্যাঙ্ক-হার হইল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের স্্দের হার, এই 
হারেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে খণ দেয় । সমাজে ভ্রব্য-সামগ্রী বৃদ্ধির 
রং তুলনায় আথিক আয়ের পরিমাণ বাড়িতে থাকিলে বা সঞ্চয়ের 
পারি তুলনায় বিনিয়োগ বুদ্ধি হইতে থাকিলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্ক-হার 
বাড়াইয়া দেয়। ব্যাস্ক-হারের বুদ্ধির ফলে বাজারে স্থদের হারও 
"বাড়িয়া যার । ইহার ফলে খণ-গ্রহণের বায় বৃদ্ধি হয়, ফলে খণ গ্রহণ ও বিনিয়োগের 
রিমাণ কম হইতে থাকে, সমাজে অধিক আয়ের শআ্বোতে ভাটা পড়ে। ব্যাঙ্ক-হার 
কমাইলে খণ গ্রহণের ব্যয় কমিয়! যায়, ঝণ গ্রহণ ও বিনিয়োগ অধিক পরিমাণে হইতে 
থাকে, সমাজে আয়ের শ্রোতে জোয়ার আসে। 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাজারে সরকারী খণপত্র ক্রয়বিক্রয় করিয়া দেশে টাকার যোগান 
বাড়াইতে বা কমাইতে চেষ্টা করে; এই পদ্ধতির নাম খোল। বাজারের কার্যকলাপ 
(006 [1211:20 0121:86105 )। সমাজে টাকার পরিমাণ, কমাইতে হইলে 
ট্যা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সরকারী খণপত্র বিক্রয় করে, এইরূপে জন- 
ারকলাসি সাঞ্থুরণের বা ব্যাঙ্কের হাত হইতে নগদ টকা তুলিয়া লয়, ফলে 
ব্যা্কসযূহের খণ সৃষ্টি করিবার ক্ষমতাও কমে। অপরপক্ষে, 
টাকার পরিমাণ বাড়াইতে হইলে সে খণপত্রলমূহ ক্রয় করিয়! লয়, এইব্বপে 
জনসাধারণের ব] ব্যাঙ্কের হাতে নগণ্দ টাকা তুলিয়। দেয়, ব্যাঙ্কসমূহের খণ-সস্টি করিবার 
ক্ষমতাও বুদ্ধি পায়। 
দেশের ব্যাঙ্কসমূহ তাহাদের নিকট নগদ জমার কিছু অংশ রী ব্যাঙ্কের নিকট 
জমা রাখে ( 2২০5০৬৪7২8০ )1 ফলে ব্যাঙ্কের পক্ষে .সেই নগদ টাক! ঝণ-ন্হি 
করিবার ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার কর। সম্ভব হয় না। যদি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দেশে খণ- 
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স্থষ্টির পরিমাণ বাড়াইতে চান, তাহা হইলে জমার অহন্থপাত কমাইয়া দেন, ফলে 
3. রিজার্ভের ব্যাঙ্কের হাতে নগদ অর্থ বেশি থাকায় তাহার ভিত্তিতে অধিক 
অনুপাতে পরিবর্তন খেণ-হৃষ্টিঃ সম্ভব হয় । যদি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দেশে খণরূপ অর্থের 
পরিমাণ কমাইতে চান, তাহ! হইলে জমার অন্থপাত বাড়াইয়া দেন, ব্যাকের হাত, 
হইতে নগদ অর্থ সরাইয়া আনেন, খণ স্ষ্টির ভিত্তি কমিয়। যাওয়ায় খণরূপ অর্থের 
পরিমাণ কমিয়। যার । ্‌ 

অনেক সময় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কোন বিশেষ ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ কমাইতে 
ও বাঁড়াইতে চাহিলে পৃথকৃভাবে তাহা! করিতে পারেন ( [২000106 0 00616) 1. 
যদি 'কেন্ত্রীয় ব্যাঙ্ক মনে করে যে, ধরা যাউক, বস্ত্র শিল্পে 
বিনিয়োগ অধিক হইতছে, কিন্তু ইম্পাত শিল্পে আশানুরূপ 
বিনিয়োগ হইতেছে না, তাহ! হইলে সে ব্যাঙ্কসমূহকে নির্দেশ দিবে যে নিদিষ্ট পরিমাণের 
আধক ঝণ বস্ত্রশিল্পে দেওয়া চলিবে না। এইরূপে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে, যেমন শেয়ার 


বাজারে ফাট্কাদারি বন্ধ করার উদ্দেস্টে, ব্যাঙ্ক কর্তৃক খণের পরিমাণ নিদিষ্ট করিয়া 
দেওয়! যাইতে পারে । | 


4. খণের রেশনিং 


অর্থের বাজারের শীর্ষে অবস্থিত বলিয়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সাধারণত সকল ব্যাঙ্ক বাঃ 
রান আথিক প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে 
উপরোধের দ্বারা. পারে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অনুরোধ সকল প্রতিষ্ঠানই রক্ষা 
করিবে, এই আশায় অনেক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অন্ুরোধ-পদ্ধতি 
গ্রহণ করে, অর্থাৎ ব্যাঙ্ক খণ বাড়ানো বা কমানে! উচিত কি না তাহা ব্যাঙ্কের 
বুঝাইবার চেষ্টা করে (10191 701:59.51019 )। 
ইহ] ব্যতীত শেয়ার বাজারে ফাট্কাদারি বন্ধ করার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক শেয়ার- 
নন্ধকী খণের মাজিন পরিবর্তন করিতে পারে, কিন্তিতে ভোগ্য দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় 


নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে । 
ক্লিয়ারিং হাউস (01527106 [70952 )8 অর্থ লেনদেনের ব্যাপারে 


কোন বিশেষ অঞ্চলের ব্যাঙ্কসমূহ খুবই ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পরের সহিত যুক্ত এবং 
একে অন্তের উপর নির্ভরশীল । সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তি বিন্চিন্ন 

ব্যা্কসমূহের মধ্যে 
পারস্পরিক দেনাঁ ব্যাঙ্কের গ্রাহক, স্থতরাং ব্যবসায় বাণিজোর কার্ষে এক ব্যান্কের 
পাওনা মিটাইবার  আমানতকারিগণ অন্থ) ব্যাঙ্কের আমানতকারীদের নিকট হইতে 
চেক পান এবং তাহাদের চেক দিয়া থাকেন । ফলে প্রত্যেকটি 
ব্যাঙ্কই অন্ত ব্যাঙ্কের নিকট দেনাদার ও পাওনাদার হইয়া! পড়ে। কোন ব্যাঙ্ক অন্য 
ব]াঙ্কের নিকট হইতে পাওয়া নগদ অর্থ লইয়া আসিল আবার সেই ব্যাঙ্কেই নগদ 


খণব্যবস্থ। ও ব্যাঙ্কব্যবস্থা 139" 


অর্থ দিয়! দিল, এইরূপ পারস্পরিক লেনদেন অহেতুক পরিশ্রমসাধ্য ও অপব্যয়যূলক। 
হ্থতরাং, বিশেষ কোন স্থানে একত্র হইয়া! ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিগণ পারস্পরিক 
দেনা পাওনার হিসাঁব করিয়া খাতাপত্রে পারস্পরিক দেনা-পাঁওন৷ কাটাকুটি করিয়া 
নিজেদের হিসাব মিলাইয়া লয়। এই সংগঠনই ক্লিয়ারিং হাউস বলিয়া! পরিচিত । 
সাধারণত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের স্থানীয় অফিসে এই কার্য পরিচালিত হয় এবং কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্কের নিকট রক্ষিত জম! হইতে সকল ব্যাঙ্কের হিসাব বাঁড়াইয়া ব। কমাইয়ী ব্যান্কগুলি 
নিজেদের মধ্যে লেনদেন করে । 

ভারতের বিভিন্ন প্রকার ব্যাঙ্ক (101661606 0095 06 90055 10 
[2012 ) 2 ভারতের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা বিভিন্ন প্রকার ব্যার্ক লইয়া! গঠিত। ইহাদের 


মধ্যে সর্বপ্রধান দেশীষ ব্যাঙ্গ-ব্যবসায । ইহাবা প্াতীত আরও বহু প্রকার ব্যাঙ্ক 


ভারতে আছে । 

(ক) দেশীয় ব্যাঙ্ক ও মহাজনী প্রথা! (17011560005 21)1215 )--অতি 
প্রাচীন কাল হইতে এদেশে ব্যাঙ্কিৎ প্রথ! প্রচলিত আছে । শেঠ, সাহুকার, নিধি, 
চেটি ও মহাঁজনর দেশীয় পদ্ধতিতে ব্যাঙ্ক পরিচালনা করিত । দেশীয় ব্যাঙ্কারের হু 
এখনও দেশ-বিদেশে গৃহীত হয়। ইহার! বাণিজ্যবিল বাট। করে এবং ছোট ছোট 
শিল্পকে টাক। ধার দেঘ। দেশীয় কাজকারবারের প্রয়োজনীয় অর্থ ইহারাই যোগায়। 
ইহারা ভারতের টাকার বাজাবে 90% অংশ অধিকার করিয়া! আছে । 

(খ) জমবায় ব্যাঙ্ক (0০-07-801৮ [38015)-_-এইগুলির উদ্দেশ্টে হইল 
গ্রামাঞ্চলের চাষীর্দেব কৃষিখণ দেওয়া। ইহার্দের বলে সমবায় খণদান-সমিতি 
(0:০-0791:26%2 05016 9০9০165 )। এই সকল ব্যাঙ্কের দায়িত্ব শহরে সীমাবদ্ধ 
(11771660 11911]1 ), কিন্ত গ্রামে সীমাহীন ( 81211001650 11911 )। ভারতের 
চাঁষীর প্রয়োজনের মাত্র 3 4 ভাগ ইহার] মিটাইয়। থাকে । 

(গ) জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক (7000 [007658£০ 9015 )_ জমি বন্ধক রাখিয়। 
কুষক যাহাতে দীর্ঘকার্দেষ জন্য অন্ন সুদে খণ পাইতে পারে সেই উদ্দেশ্তে ভারতে কিছু 
জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক সমবায়ের ভিত্তিতে গঠিত, কতকগুলি সাধারণ ব্যাঙ্কপদ্ধতিতে গঠিত। 
নৃতন জমি ক্রয়, জমির স্থায়ী উন্নতি, দেন। পরিশোধ প্রভৃতির উদ্দেশ্তে ইহা হইতে খণ 
দেওয়া হয়। 

(ঘ) সরকার কর্তৃক ব্যাক্কিং কাজ পরিচালন ( (3০৮2]001676 
1738171006 4১৯০6৮161০5 )-_অনেক ক্ষোত্রে সরকার নিজেও টাঁকা জম রাখা এবং 
খণ দেওয়ার কাজ করিয়। থাকে, যেমন পোস্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্ক প্রভৃতি । তাহা 
ছাঁড়া তাকাভি খণ (সাহায্যের উদ্দেশে ৭৭ ) দান, ক্ষুদ্র ও শিশু-শিল্প সংরক্ষণের জন্য 
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আথিক সাহায্য করা, মিউনিসিপালিটি, জেলাবোর্ড ও সমবায় সমিতিগুলিকে খপ 
দেওয়া গ্রভৃতি কাজও সরকারী ব্যাঙ্কিং কাজের অন্তভুক্তি। 

। (ড) যৌথ মুলগনী ব্যাঙ্ক (70100 9০9০] 1301)0105 )-_-মাধুনিক পদ্ধতিতে 
বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কিং কাজকর্ম পরিচালনার জন্য এইগুলি স্থাপিত হইয়াছে । ইহাদের 
কতকগুলি বৈদেশিক পরিচালনায় এবং কতকগুলি ভারতীয় মূলধন ও পরিচালনায় 
কাজকর্ম করে। সাধারণত ইহার! ব্যবসায়ীদের স্বল্পকালের জন্ খণ দিয়! থাকে। 

(চ) বিনিময় ব্যাঙ্ক (:01527086 91019 )--এই শ্রেণীর প্রায় সকল 
ব্যাঙ্কই বিদেশী মূলধন ও পরিচালনার অধীন। ইহাদের কাজ হইল আমদানি-রপ্তানিতে 
একচেটিয়া ভাবে অর্থ লেন-দেন করা। বর্তমানে ইহার! ব্যাঙ্কিং এর অন্যান্ ক্ষেত্রে 
প্রবেশ করিয়। ভারতীয় যৌথ ব্যাঙ্কের ক্ষতি করিতেছে। 

(ছ) ৫লটব্যান্ক অব. ইগ্ডিয়া (956০ 700 01 [019 )-1955 সালের 
1ল। জুলাই হইতে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব্‌ ইপ্ডিয়ার আভ্যন্তরীণ শাখাগুলিকে 
গ্রাতীরকরণ করিয়া স্টেট ব্যাঙ্ক অব. ইত্ডিয়া! স্থাপিত হইয়াছে । উহার কাজ হইল 
গ্রামাঞ্চলে অধিকসংখ্যক শাখা স্থাপন এনং প্রধানত সমণায় সমিতিগুলিতে খণ দিয়া 
সাহাধ্য করা। ্‌ 

(জ) ভারতের রিজার্ভ ব্যান্ক ! 255০৮ ঝা 0. [79110 )--সকল 
দেশের মত ভারতেও একটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক আছে, উহার নাম রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব. 
ইপ্ডিয়া। দেশের ব্যাঙ্ক সংগঠনের শীর্ষে এও বাঙ্কের স্থান। 1935 সালে বাজারে 
শেয়ার বিক্রয় দ্বার! পাঁচ কোটি টাকা মূলধন লইয়া ইহা স্থাপিত হয়। 1943 সালে 
ভারত সরকার এই শেয়ারগুলি কিনিয়া লইয়। ইহাকে জাতীয়করণ করিয়াছেন । 
ভারতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সকল কাঙ্কর্ম করে এই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক । 

ভারতের ব্যা্ক-ব্যবস্থা এত অপ্রচুর যে, কৃষি ও শিল্প সকলেই দরকার মত টাকা- 
পয়সা খণ পায় না। আমাদের দেশে প্রতি 3500 ক্র মাইলে একটি ব্যান্ত বর্তমান । 
অল্পমেয়াদী খণ ছাঁড়া ব্যাঙ্কগুলি অন্য দেখলে মত বিভিন্ন প্রকার 
ব্যাহ্কিং-এর (02167. 1921215106 ) কাজ করে না। ভারতীয় 
ব্যাঙ্কগুলির আকারও ক্ষুত্র, উহাদের অর্থসামর্থ্যও কম। সর্বোপরি, শাখা ব্যাঙ্কিং 
(71:21501) 1231076 ) ন। থাকাতে মফংম্বলে কৰককে মহাজনের দ্বারস্থ হইতে বাধ্য 
সইতে হয়। 

_ ভারতের রিজার্ভ ব্যান্কঃ গঠন ও কার্ধাবলী (77০ 7২65676 
920] 0£ [10019 (0:07010095161012 ৫ ঢ1556101)£ ভারতীয় ব্যাঙক-ব্যবস্থার 
শীর্যদেশে অবস্থিত থাকিয়। রিজার্ড ব্যাঙ্ক দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাঞ্জকর্ম পরিচালন! 


ভারতে ব্যাঙ্ক অপ্রচুর 
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করে। প্রথমে শেয়ার ক্রেতাদের ব্যা্করূপে 1935 সালে এই ব্যাঙ্ক গঠিত হয়। 
1948 সালে ভারত সরকার সকল শেপার ক্রয় করিয়! লওয়ায় ইহ পূর্ণ সরকারী 
*ব্যাঙ্করূপে পরিগণিত হয়। একটি কেন্দ্রীয় পরিচালকবর্গ ইহাকে 
পরিচালন! করেন । রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একজন গভর্নর, 10 জন 
ডিরেক্টর ও একজন সরকারী কর্মচারী, ইহাদের লইয়া এই পরিচালকমণ্ডলী ; ইহারা 
সকলেই রাষ্ট্রপতি দারা মনোনীত হন। গভর্নর ইহার প্রধান কর্মকর্তা। ডিরেক্টরগণ 
চারি বৎসরের জন্য নিযুক্ত হন। 

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রথম ও প্রধান কাঁজ হইল, ইহা ভারতের মুদ্রানীতিকে 
পরিচালনা করে। একমাত্র রিজার্ভ ব্যাঙ্যই ভারতে মুদ্রা চালু করিতে পারে। 
কাগজী নোটের পিছনে জম] (69০৮০ ) হিসাবে অন্তত 200 কোটি টাক! রাখিতে 
হইবে, ইহার মধ্যে সোনার পরিমাণ 115 কোটি টাকার কম হইলে চলিবে না। 
মুদ্রা ব/বস্থার অবশ্ঠ সরকারের অনুমতি লইয়া? কেবলমাত্র 115 কোটি টাকার 
পরিচালনা সোনা রাখিয়া যেকোন পরিমাণ কাগজী নোট চালু করা 
চলিধে। ভারতের টাকার বাজারের একটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল, বিভিন্ন 
মরসুমে নগর্দ টাকার চাহিদায় উঠানামা (52050181 ৬০:1801010. 11) 60০ 0:21009170. 
0: 0991 )। চাষের চেয়ে ফল তোলার সময়ে ফল কেনা-বেচার জন্য টাকার 
চাহিদ। বাড়ে । ফসল কাটার মরস্থমের পরে টাকার চাহিদা আবার কমে। তেজী 
মরন্থমে (1855 998501) ) রিজার্ভ ব্যাঙ্ক টাকার পরিমাণ বেশি চালু করে, আবার 
মন্দ। মরস্থমে (51901. 5285010 ) টাকার পরিমাণ কমাইয়। দেয় । 

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দ্বিতীয় কাজ হইল, ইহ! সাধারণ ব্যাঙ্কগুলির ব্যাঙ্কার হিসাকে 
কাজ করে। দরকারের সময় এই ব্যাঙ্কগুলি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে খণ নেয়। 
এই ব্যাঙ্কগুলি যাহাতে যথেচ্ছভাবে ও যে-কোন ব্যবসাতে খণ 
বাড়াইতে ব। কমাইতে না পারে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সেই দিকে লক্ষ্য. 
রাখে । অন্যান্থ ব্যাঙ্কঞ্টল তাহাদের চলতি আমানতের 5% এবং স্থায়ী আমানতের 
2% অর্থ রিজার্ভ ব্যাঙ্কে জমা রাখে । কলিকাতা, দ্িলী, বোম্বাই ও মাদ্রাজ এই চারিটি- 
কেন্দ্রের মধ্যে চেক বিনিময়ের কাজও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক করিয়৷ থাকে। 

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তৃতীয় কাজ হইল সরকারের ব্যাঙ্কাররূপে কাজ করা। কেন্দ্রীয় 

ও প্রার্দেশিক সরকার তাহাদের সকল টাকাকড়ি রিজার্ভ ব্যাক্কে 
রে রা ্াঙ্কারপে জমা রাখে। সরকারী তহবিলে সাময়িক ঘাটতি দেখ! দিলে 
এই ব্যাঙ্ক সরকারকে টাকা ধার দেয়। ইহার মাধ্যমে সরকার 

জনসাধারণের নিকট হইতে টাক! ধার লয় ও পরিশোধ করে । 


গঠন 


ব্যাঙ্কগুলিকে নিয়ন্ত্রণ 


142 অর্থনীতি ও পৌরনীতি--অর্থনীতি 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের চতুর্থ কাজ হইল টাকার বৈদেশিক মূল্য স্থির রাখার চেষ্টা কর]। 


এই উদ্দেশ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্টালিং, ভলার ও বিদেশী মুদ্রা 
নিডিজহার নি কেনাবেচা করে। 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পঞ্চম কাজ হইল কৃষিখণ-বিভাগের মাধ্যমে ভারতের সমবায় 
সমিতিগুলিকে টাকা খণ দিয়া সময়মত সাহাষ্য করা। 
বর্তমানে রিঙ্গার্ড ব্যাঙ্কের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হইল পঞ্চবাধিক পরিকল্পনাগুলি 
কার্ধকরী হইতে পারে এইরূপ আঘথিক নীতি দেশে প্রয়োগ করা। 1949 সালের 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের দ্বারা তাই ইহার ক্ষমতা অনেকখানি 
উন্নয়নমূলক আথিক 
লীতিপারিচান। বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে । রিজার্ভ ব্যাঙ্কও বর্তমানে উন্নয়নমূলক 
আথিক নীতি (0০৮210110721769] 17018962915 70০01105 ) 
গ্রহণ করিয়া 'মার্থনীতিক পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণকে সাহাষ্য করিতে অগ্রসর 


হইয়াছে। 
(00951807)5 ০0 106 01908895960 


1, ৬৮196 15 01016 2 10150055 101)0 0111079750 651995 ০04 07201 10516100001) 05. 

ধণ কাহাকে বলে? বিভিন্ন প্রকার খণপত্রগুলি আলোচনা কর । 

2, ৬৮196 15 2,107] 2 ৬৬1)00 91:52 105 (00050101757 ৬৬17৭, 27:5. 165 501%1093 €০ 50019 0% 
€91 ৮৮10101% 5০012 00155200776 0255051 ? 


ব্যান্ক কাহাকে বলে? ইহাদের কাধাবলী কি? সমাজে কোন্‌ অবদানের জন্য ব্যান্ককে উপযোগী 
প্রতিষ্ঠান বলিষ। মনে কর] হয় ? , 


3,000] 2127 100৬ 020 02520650721. ৬৬1). 21: 109 111701602,610155 ? 

ব্যাঙ্ক কিভাবে খণ সৃষ্টি করে? ইহার সীমা কি? 

ক, ৬৬]1)9,015 0. 0261) 619] 13001 21015050155 165 £210010183, 

কেন্দ্রীয় বাঙ্ক কাহাকে বলে? ইহার কার্যাবলী কি কি? 

5,10150)055 [1২০ 11000 05005 03 00170 যাও 17019. 007, 11500551105 13910101776 
৪30০7 0£117019. 

ভারতের বিভিন্ন প্রকার ব্যান্ধ সম্বন্ধে আলোচন। কর। অথবা, ভারতের বচুক্র-ব্যবস্থা আলোচনা কর । 

6. 11550530105 00007051010) 210 £07).0101 015 0: 0100 1২৩56৮০1321) 01 [73010. 

ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গঠন ও কাধপ্রণালী মালোচনা কর । 


2. ৬৬06০ & 51016 05000 0920 02199717175 70950. 


ব্রি্ধারিং হাউন বিষয়ে সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ। 


১] 
খাজনা ও ব্টন 


[২০176 11501006101) 


উপাদানের দাম নিরূপণ ব! বণ্টন (12101706 01? 0০ 90605 ০0? 
20:০00061020, 01015009600) £ একটি দেশে যেমন বিভিন্ন দ্রব্যের বাজার থাকে, 
সেইরকম বিভিন্ন উপাদানের ক্রয়-বিক্রয়ের জন্তও বাজার আছে। কোন উপাদাচ. র 
মালিকরা সেই বাজারে নিজের উপাদান বিক্রয় করিতে চাহে, যাহারা উপাদানের 
বাজার হইতে সেই উপাদানসমূহ ক্রয় করে, তাহারা উপাদানের ক্রেতা । বিভিন্ন 
উপাদানের দ্রামের বিভিন্ন নাম. আছে। উৎপাদনের কাঁজে জমির ব্যবহার ক্রয় 
করিতে হইলে উহার দাম হিসাবে যাহ] দিতে হয় তাহাকে খাজনা বলে। শ্রমশক্তির 
উপাদানের দাম - ব্যবহার ক্রয় করিতে হইলে উহার দাম হিসাবে দিতে হয় মজুরি । 
নির্ধারিত হয় তাহাদের কোন নির্িষ্ট সময়ের জন্ত অপরের নিকট হইতে নগদ টাকা ধার 
বাজারে 

লইয়া আসিয়! মূলধন হিসাবে উহা ব্যবহার করিবার দরুন ষে-দাম 
দিতে হয় তাহাকে সুদ বলে । উদ্যোগক্ষমত। ব্যবহার করিতে হইলে উহার দাম হিসাবে 
মুনাফা দিতে হয়। জিনিসের বাজারের ন্যায় প্রত্যেকটি উপাদানের বাজারেও পূর্ণ 
প্রতিযৌগিতা৷ থাকিলে চাহিদা! ও ষোগানের ঘাঁত-প্রতিঘাতে তাহাদের সমতার বিন্দুতে 
ভারসাম্য দাম স্থির হয়। একচেটিয়। বিক্রেতা থাকিলে উপাদানের দাম এমন বিন্দৃতে 
স্থির হয় যেখানে সে এ উপাদানের ব্যবহার হইতে সর্বোচ্চ মুনাফা করিতে পারিতেছে। 
কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, প্রত্যেকটি উপাদানের চাহিদা ও যোগানের পিছনে 
বিভিন্ন প্রকার বিষয় প্রভাব বিস্তার করে এবং তাহাদের প্রত্যেকের বাজারের গঠনও 
কিন্ত প্রত্যেকটি , অনেকটা পৃথক্‌। দেশে জমি ব্যবহারের জন্য বাজার, শ্রমের 
উপাদানের বাজারের বাজার, মূলধনের বাজার, এবং উদ্যোগক্ষমতা৷ বিক্রয়ের জন্য 
2 বাজার--ইহার্দের গঠন, আকৃতি ও প্ররূতির মধ্যে বিশেষ পার্থক্য 
আছে। তাই ইহাদের দাম সম্বন্ধে আলোচন! পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে করিতে হয়। 

উপাদান সমূহের দ্বার নিরূপণকে বন্টনও বলা হর । সমাজের সকল লোকই 
কোন-না-কোন উপাদানের মালিক হিসাবে আয় করিয়া থাকে । সকল ব্যক্তির 
আযের উদ্ভব হয় খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফ] প্রভৃতির যে-কোন আকারে । 

প্রত্যেক ব্যক্তির কিরূপ আয় হয় তাহা নির্ভর করে সে কতটা 
ইত উপাদানের মালিক এবং সেই উপাদানের দাম কি তাহার উপর । 
জাতীয় আয় বিভিন্ন উপাদানের আয়ের মধ্যে বটিত হুইয়! যায়, 

সেইজন্ই উপাদানের দাম-নিরূপণকে বণ্টনও বল। চলে । 
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খাজন। কাহাকে বলে (1১ 15 2২০7৮): সাধারণ অর্থে খাজনা বলিতে 
বোঝায় জমি, জায়গা ব্যবহারের জন্য জমির মালিককে যে অর্থ বা ভাড়া দেওয়! হয় । 
ধনবিজ্ঞানে উহাকে বল! হয় “চুক্তি অন্থযায়ী খাঁজন1 বা মোট খাজনা (0০7৮:80 
[১570 )1” যেমন এক ব্যক্তি মাসিক একশত টাকায় বাঁড়িঘরসহ একখণ্ড জমি 
ভাড়া করিল। এখানে মাসিক একশত টাকা হইল মোট খাজনা । কিন্তু ধনবিজ্ঞানে 
খাজনা শব্দের আসল অর্থ এই “মোট খাঁজনাঃ নহে, ধনবিজ্ঞানে 
ধনবিজ্ানে খাজনা খাজনা বলিতে বুঝায় অর্থনৈতিক বা *খাটি খাজনা” 
ই উদ (72502001010 017 70016 7২217 )। এখন অর্থ নৈতিক খাঁজন। 
ও মোট খাজনার ভিতর পার্থক্য কি? মোট খাঁজনার ভিতর 
অর্থ নৈতিক খাজন। ছাড়া অন্যান্ত অনেক জিনিস থাকে, যেমন জমির পিছনে 
ষে মূলধন খাটানে হইয়াছে তাহার স্থ্দ (মূলধন খাটাইয়া জমির মালিক হয়তো 
জমিটিকে অনেক বেশি উর্বর করিয়াছে বা চাষের স্থুবিপ্নার জন্ত জমির উপর ঘরবাড়ি 
ইত্যাদি তুলিয়াছে ) এবং জমি ভাড়া দিবার পর মালিকের যে জমির পিছনে তদারক 
কার্য করিতে হয় তাহার পারিশ্রমিক । সুতরাং মোট থাজন হইতে স্ুদ, মজুরি 
প্রভৃতি বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই খাঁটি বা অর্থ নৈতিক খাজনা ( 2৩০০ 
০07 7001000010০ [২16 ) 
যেমন উপরিউক্ত দৃষ্ান্তে জমির মালিক হয়ত ঘরবাড়ি ইত্যাদি তুলিবাঁর ভন্য কয়েক 
সহশ্র টাকা ধার করিয়! খরচ করিয়াছে যাহার জন্য তাহার প্রতিমাসে সদ বাবদ দিতে 
হয় 20 টাকা ( অথব! এ টাক। তাহার নিজের হইলে এ টাঁক1 বাড়ীর পিছনে খরচ না 
করিয়া অন্যত্র খাটাইলে সে স্বদদ পাইত মাসিক 20 টাক1 ); তাহাছাড়া জমি ভাড়া 
দিবার পরও তাহার এই জমির পিছনে নিয়মিত যে তদারকের 'কার্য.ও পরিশ্রম 
করিতে হয়, সেই পরিশ্রম এ জমিতে না করিয়া অন্যত্র করিলে হয়তো সে পারিশ্রমিক 
পাইত মাসিক 30 টাকা। স্ৃতরাং এক্ষেত্রে অর্থ নৈতিক খাজনা হইল (100- 20 
30 ) টাকা অর্থাৎ 50 টাক1। রঃ 
ইহা ছাড়া কোন কোন সময়ে অন্যান্ত কারণে চুক্তি অন্গযায়ী প্রদত্ত মোট খাজনা 
অর্থ নৈতিক খাজনা হইতে ভিন্ন হইতে পারে। যেমন, জমির উপর যি একচেটিয়া! 
কর্তৃত্ব থাকে (অর্থাৎ কোন ব্/ক্তির হাতে যদি প্রচুর ভমির 
জট রা রর মালিকানা কেন্দ্রীভূত হয়) তবে মালিক তাহার সেই অবস্থার 
পার্থকা সযোগ লইয় অর্থ নৈতিক খাজনা অপেক্ষা অনেক বেশি খাজনা 
আদায় করিতে পারে। আবার কোন কোন সময় হয়ত জমির 
মালিক আত্মীয়তা বা অন্যান্ত কারণে অর্থ নৈতিক খাজনা অপেক্ষা কম হারেও জষি 
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ভাড়া দিতে পারে । মোট কথ৷ যাহা বিশুদ্ধ প্রকৃতির দান তাঁহা। ব্যবহূণরের জন্য 'যাহ। 
দেয় তাহাই খাঁটি বা অর্থনৈতিক খাজনা এবং সাধারণত খাজনা বলিতে আমর! 
যাহ] বুঝি তাহা খাটি খাজন। ও অন্তান্ অনেক কিছুর সংমিশ্রণ 

অর্থনৈতিক খাজনাকে- উৎপাদকের উদ্ত্ব ( 61:0900091:5 9010105 ) বলিয়। 
আখ্যা দেওয়া হয়। একজন চাষী যদি একখণ্ড জমি চাষ করে তবে ফসল 
বিক্রয় করিয়া ষে অর্থ পাওয়া যায় তাহা হইতে মজুরি ও স্বাভাবিক মুনাফা সমেত 
চাল ন উৎপাদন ব্যয় বাদ দিলে যাহ থাকিবে তাহাই খাজনা । ধরা যাউক, একখণ্ড 
জমিতে উৎপার্দিত ফসলের দাম হইল 100 টাকা, এ ফসল 
উৎপাদনের ও বিক্রয়ের জন্য বীজ, সার, লাঙ্গল, গরু, পরিবহণ 
ব্যয় ইত্যাদির খরচ পড়িয়াছে 60 টাকা, চাষী নিজের পারিশ্রমিক 
বাবদ ধরিয়াছে 30 টাঁক1 এবং মুনাফা বাবদ 5টাকা। এক কথায় মোট উৎপাদন 
বায় হইল (604-304-5) বা 95 টাকা । সুতরাং এখানে উৎপাদকের উদ্ত্ত হইল 
(1009-95) টাকা অর্থাৎ 5 টাকা) জমিতে উত্ভৃত এই উদ্ত্তই হুইল উৎপাঁদকের 
খাজনা । চাঁধী যদি নিজে জমির মালিক হয় তবে এই উদ্ছুত্ত সে নিজে ভোগ করিবে। 
মার ষদ্ি সে জমিদারের জমি চাষ করে তবে ইহা জমিদ্দারই পাইবে, চাষী জমির 
মালিককে এই উদ্বৃত্ত দিতে রাজী না হইলে মালিক তাহার জমিতে অন্ত চাষী 
বসাইবে বা নিজে কৃষি মজুর লাগাইয়। চাষ করিবে। 

রিকার্ডোর খাজন। তত্ব (7২159101572 11185015 ০৫ [২০০ ) £ জমির 
খাজন। ব। উৎপাদকের উদ্বৃত্ত কি কারণে উদ্ভূত হয় এবং তাহার পরিমাণ কি করিয়। 
নির্ধারিত হয় এ সম্বন্ধে বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ডেভিড রিকার্ডো একটি তত্ব উপস্থিত 
করিয়াছেন। রিকার্ডোর মতে “জমিতে উৎপন্ন দ্রব্যের যে অংশ প্রকৃতির আদি ও 
অবিনশ্বর গুণগুলির জন্য জমির মালিককে দ্দিতে হয় তাহাই খাজনা।” নিয়ে তাহার 
তত্বের ব্যাখ্যা দেওয়। হইল। 

মনে কর, একটি নব আবিষ্কৃত দেশে কিছু লোক ব্নবান রি গেল । 
লোকসংখ্যার তুলনায় দেশে চাষযোগ্য জমি যথেষ্ট এবং উর্বরতা ব৷ গুণের দিক হইতে 
উহা! প্রথম, ছিতীয়,. তৃতীয় ইত্যার্দি অসংখ্য শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথমে যে কিছু 

সংখ্যক লোক এ দেশে বসবাস করিতে গেল তাহার 
রিকার্ডোর খাজনা খাগ্যোৎপাদনের জন্য সর্বাপেক্ষা ভাল জমি অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীর 
উন জমিগুলি চাষ করিল এবং উহাতেই তাহাদের প্রয়োজন মিটিয়া 
গেল। যেহেতু প্রথম শ্রেণীর জমির পরিমাণ চাহিদার তুলনায় 
মোটেই কম নহে, স্বভাবতই উহার জন্য কেহ কোন খাজন। দিবে না। 
বা. অ--19 


অর্থ নৈতিক খাজন। 
ও উৎপাদকের উদ্বংস্ত 
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কিন্তু ক্রমে যখন খানের চাহিদা বাড়িয়! গেল তখন আর কেবল প্রথম শ্রেণীর জমি 
চাঁষ করিয়া সকলের প্রয়োজন মিটিল না । স্ৃতরাং দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে চাষ শুরু হইল 
এবং যেহেতু দ্বিতীয় শ্রেণীর জমির উৎপাদক] শক্তি প্রথম শ্রেণীর জমি অপেক্ষা কম, 
একই পরিমাণ অর্থ ব্যয় ও পরিশ্রম করিয়। গ্রথম শ্রেণীর জমি হইতে যে ফসল পাঁওয়। 
খায়, দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে তাহা অপেক্ষা কম পাওয়া গেল। ধরা যাউক প্রথম ও 
দিতীয় দুই শ্রেণীর জমিতে বিঘা-প্রতি 100 টাকা খরঢ করিয়। যথাক্রমে 25 ও 20 মণ 
ফসল পাওয়া গেল। এক্ষেত্রে 025- 20) মণ অর্থাৎ 5 মণ হইল দ্বিতীয় শ্রেণীর 
জমির তুলনার প্রথম শ্রেণীর জমির উদ্ধত্ত উৎপন্ন। অর্থাৎ এ 5 মণই হইল প্রথম 
শ্রেণীর জমির অর্থ নৈতিক খাজনা । যে ব্যক্তি জমির মালিক, এ 5 মণ তাহারই 
প্রাপ্য, কেন না সম'ক্ষতাসম্পন্ন ছুইজন চাষী যখন একই পরিমাণ অর্থব্যয় ও পরিশ্রম 
করির! কসল ফলাঁইভেছে ! এবং ইহার ফলে দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে 20 মণ ও প্রথম 
শ্রেণীর জমিতে 25 মণ উৎপন্ন হইতেছে ) তখন তাহাদের উপার্জনের কোন তারতম্য 
হহতে পারে না। 

এখানে বোঝ! দরকার যে, যেহেতু এই স্তরে লোকের খাছ্যের প্রয়োজন মিটাইবার 
জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি চাষ করা প্রয়োজন হইতেছে, দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিই হুইল 
প্রান্তিক ভ্মি এবং ফসলের দর অন্তত এমন হইতে হইবে যাহাতে এই প্রান্ধিক, 
জমির উৎপাদন ব্যয় পোষানো যায়। কারণ, তাহা না হইলে এই জমি চাষ কর 
হইবে না। এক্ষেত্রে বিঘা-প্রতি উৎপাদন ব্যয় হইল 100 টাকা এবং উৎপন্ন ফসলের 
পরিমাণ 20 মণ। স্ৃতরাং 5 টাকা মণ হইল ফসলের দর। 5 টাকা মণ দরে প্রথম 
- শ্রেণীর জমি হইতে পাওয়া গেল 25 ৯ 5-125 টাঁকা ও দ্বিতীয় 
ফগলের দাম প্রান্তিক শ্রেণীর জমি চাষ করিয়! মাত্র উত্পাদন *ব্যয় পোযাইল। 
টা প্রথম শ্রেণীর জমি হইতে উদ্বত্ত পাওয়! গেল 25 টাকা, সৃতরাং 
প্রথম শ্রেণীর জমির খাজনা হুইল 25 টাক1 (ফসলের হিসাবে 

5 মণ) দ্বিতীয় শ্রেণীর মি অর্থাৎ প্রান্তিক জমির কোন খাজন] নাই | 
কালক্রমে এ দেশের লোকনংখ্যা আরও বাঁড়িয়ঞ্ গেল এবং খাছের চাহিদা 
আরও বাড়িবার ফলে তখন তৃতীয় শ্রেণীর জমি চাষ করিতে হইল । ধরা যাউক, 
এই জমিতে বিঘা-প্রতি 100 টাক উৎপাদন ব্যয়ে 16 মণ ফসল পাওয়া গেল, অর্থাৎ 
উৎপাদন ন্যপ্স হইল মণ প্রতি 6; টাকা। সুতরাং ফসলের দামও 
সালা হইল 61] টাকা, কারণ, তাহা৷ না হইলে এই জমি চাষ হইবে 
ও না। ইহার ফলে প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি হইতে প্রাপ্ত 
বিঘা-গ্রতি উৎপন্ন ফসলের দাম হইল যথাক্রমে 25৯6]-156%| টাকা এবং 
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(20১৮ 61) টাকা 125 টাকা। ক্তরাং এক্ষেত্রে প্রথম প্রেণীর জমির খাজন৷ হইল 
€(156:- 100) টাকা1-56| টাক। (ফসলের হিসাবে 9 মণ )। দ্বিতীয় শ্রেণীর জমির 
(৫25-100)৯25 টাকা (ফসলের হিসাবে 4 মণ )। তৃতীয় শ্রেণীর জমিই হইল 

* প্রান্তিক জমি (1091:8179] 1209 )। 
উপরি-উক্ত আলোচন। হইতে আমর দেখিতে পাই যে রিকার্ডোর খাজনাত 
অন্থুসারে জমির উর্বরতা ব। উৎপাদিক। শক্তির বিভিন্নতার জন্যই খাজন৷ হৃষ্টি হুয় 
. এবং প্রান্তিক জমির কোন খাজনা থাকে না। শেষোক্ত বক্তব্যকে ভিত্তি করিয়াই 
_রিকার্ডো একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন। পিদ্ধান্তটি হইল এই যে. খান 
দামের অঙ্গীভূত নহে (1600 00963 1700 2721: 1060 001০6 )1 উপরে আমর! 
যে দৃষ্টান্ত দিয়াছি তাহা হইতে এই বক্তব্য পরিষফার হইবে । জনসংখ্য। বৃদ্ধির ফলে 
_ যখন তৃতীয় শ্রেণীর জমি পর্যন্ত চাষ করিতে হইল তখন ফলের দাম হইল মণ প্রতি 
€) টাকা, কারণ, এ জমির মণ প্রতি উত্পাদন ন্যন্স উহাই। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় 
শ্রেণীর জমির উৎপাদন ব্যয় ইহা অপেক্ষ। কম, স্থতরাং এই ছুই 
শ্রেণীর জমিতেই খাজনার উদ্ভব হইল এবং ইহার নোট পরিমাণ 
হইল (5৮1 টাক1425 টাকা)-811 টাকা। যখন ঘ্িতীয় 
* শ্রেণীধ জমি পর্যস্ত চাষ কর! হইয়াছিল তখন দাম ছিল মণ প্রতি 5 টাক এবং 
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর জর্মিতেই খাজনা ছিল এবং ইহার পরিমাণ ছিল 25 টাক। 
আবার যখন একমাত্র প্রথম শ্রেণীর জমি চাষ করা হইয়াছিল তখন দাম ছিন মণ 
প্রতি 4টাকা এবং খাজনার পরিমাণ ছিল শূন্য । উপরি-উক্ত দৃষ্টাস্ত হইতে আমরা 
_ 'দেখিতেছি ষে জিনিসের দামের উপরই খাজন।র পরিমাণ নির্ভর করে ? দাম যত বেশি, 
খাজন। তত বেশি +ঞ্দাম যত কম, খাজনা তত কম। রিকাঁডোর ভাষার বলিতে 
গেলে, “খাজনা বেশি দিতে হয় বলিয়া! ফসলের দাম উচ্চ নহে, ফসলের দাম উচ্চ 
বলিয়াই বেশি খাজন| দিতে হয়” ।* স্থুরাং দাম থাজনাকে নির্ধারিত করে, খাজনা 
দামকে নির্ধারিত করে ন ( “7২212 15 101106-056210001790, 206 011৩৩- 

06661:017108 ). 


থাজন। দামের 
অঙ্গীভূত নহে 


সমালোচনা (05161519093 ) £ আধুনিক ধনবিজ্ঞানিগণ রিকাঙোর খাঁজন। 
তত্বটিকে বিভিন্ন দিক হইতে সমালোচনা! করিয়াছেন । 


প্রথমত, ইহ। বল৷ হয় যে জমির কোন অবিনশ্বর মৌলিকশক্তি নাই, কারণ, 
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জমির উৎপাদিক। শক্তি ই'স-বৃদ্ধি সম্ভব ; তা ছাড়া শুধু বিভিন্ন জমির উর্বরা শক্তির 
জমির কোন অবিনশ্বর তাঁরতম্যের জন্যই খাজনার উদ্ভব হয় না, জমিতে ক্রমহাসমান 
শক্তি নাই উৎপাদন বিধির ক্রিয়ার ফলেও খাজলার উত্তব হইতে পারে। 
( এই বিষয়ে পরে বিস্তৃত আলোচনা! করা হইতেছে )। 
দিতীয়ত, রিকার্ডে৷ যে খাজনাহীন প্রান্তিক জমির কথা বলিয়াছেন তাহা তুল। 
জমির যদি কেবলমাজ্জম একটি ব্যবহার থাকিত তবে এইরূপ খাজনাহীন প্রান্তিক 
জমি থাঁকিতে পারিত। কিন্তু বাস্তবে একথণ্ড জমি বিভিন্ন 
খাজনাহীন প্রান্তিক কাজে ব্যবহৃত হইতে পারে। যে জমি গম উৎপাদনের ক্ষেত্রে 
জমির ধাবণা ভুল 
প্রান্তিক সেই জমিই হয়ত তুল! উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রান্তিক নহে। 
সতরাং এ জমি যদি গম উৎপাদনের কাজে লাগাইতে হয় তবে উহাকে তুল! 
উৎপাদনের কাজ হইতে পরাইয়৷ আনিতে হইবে এবং তুলা! উৎপাদনের ক্ষেত্রে 
ব্যবহৃত হইলে এ জমি যে খাজন। পাইত সেই খাজনা দিতে হইবে। ইহা! ছাড়া 
সমগ্রভাবে জমির অপ্রাচুর্য হেতু অনেক সময় নিরুষ্টতম জমিতেও খাজন। দ্রিতে হয়। 
ইহাকে বল। হয় অপ্রাচুর্জনিত খাজনা (9০৪1০151226 )। 
তৃতীয়ত, উপরি-উক্ত আলোচন। হইতে ইহাও পরিফার যে “খাজনা দামের অঙ্গীতৃত 
নহে”__রিকার্ডোর এই বক্তব্য সঠিক নহে। পূর্বেই বলা হইয়াছে, কোন জমি এক 
ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রান্তিক হইতে পারে, অপর ক্ষেত্রে প্রাস্তিক 
খাজনা দামের অস্ুতুক্ত না-ও হইতে পারে, স্থতরাং দ্বিতীয় উৎপাদন ক্ষেত্র হইতে উহাকে 
হইতে পাবে 
প্রথম ক্ষেত্রে আনিতে হইলে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে উহা যে খাজন। 
পাইতে পারিত তাহা দিতে হইবে । এই যে খাজনা দেওয়া হইবে ইহ1 অবশ্ই প্রথম 
ভ্রব্যটির উৎপার্ধন ব্যয়ের অন্ততূক্ত করিতে হইবে, এবং ইহার “ফলে ভ্রব্যটির দাম 
প্রদ্ত খাজন1 দ্বারা প্রভাবিত হইবে। ইহা ছাড়া অপ্রাচ্র্জনিত খাজনাও 
(5০81015 [২2 ) উংপাদনব্যয় ও দ্রামের* অস্তভূক্ত হইবে, কারণ, এই ক্ষেত্রে 
উৎপাদক যে খাজন! দেয় তাহ! সে দ্রব্যমূল্য বাড়াইয়। পেঁটষাইয়। নেয়। 
খাজন। ও ভ্রমন্রাীসমান উৎপাদনবিধির সম্পর্ক (250 ০0 016 [2 
01 1010010191)175 7২60): রিকার্ডোর তত্ব অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীর জমির গুণের 
তারতম্যের জন্য খাজনার উদ্ভব হয়। কিন্তু খাজনার ইহাই একমাত্র কারণ নহে। 
খাজনার উদ্ভবের অপর প্রধান কারণ হইল জমিতে ক্রমহাসমান উৎপাদনবিধির ক্রিয়া! । 
জনসংখ্যা ও খাচ্যের চাহিদ। বৃদ্ধির ফলে খাছ্যের যোগান বাড়াইবার জন্ত একদিকে 
যেমন নিরুষ্টতর জমিতে চাষের বিস্তার ( চ657515০ 001690078 ) ঘটে, 
অপরদিকে উৎকৃষ্টতর জমিগুলিতে অধিক পরিমাণ শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করিয়া, 
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প্রগাতর চাষের (00016 11705105152 ০0151521017) ছ্বার। উৎপাদন বাড়ানোর চেষ্টা] 
হয়। ইহার ফলে ক্রমহ্াসান উৎপাদনবিধি কার্যকরী হয় এবং জমির প্রাস্থিক 
উৎ্পাদনব্যয়ও ক্রমশ বাঁতিতে থাকে । আবার ইহ! পরিক্ষার যে জনসংখ্যার খাছ্যের 
প্রয়োজন মিটাইবার জন্য খাগ্ের উৎপাদন শেষ যে একক পর্যস্ত করিতে হয়, ফসলের 
দাম সেই এককের উৎপাদনব্যয়ের সমান হইতে হইবে। কিন্ত ইহার পূর্ববর্তী 
এককসমূহের উৎপাদনব্যয় এই প্রান্তিক ব্যয় অপেক্ষা কম। স্থুতরাং পূর্ববর্তী 
এককসমৃহের উৎপাদনব্যয় ফসলের দাম অপেক্ষা! কম এবং উৎপাদনব্যয় অপেক্ষা দামের 
এই যে বাড়তি (9412195 ) ইহাই খাজনা । ্থৃতরাং আমরা! দেখিতেছি ষে ক্রমহাসমান 
'উৎপাদনবিধির সঙ্গে খাজনার অত্যন্ত নিকট সম্পর্ক রহিয়াছে । 

অন্য একদিক হইতেও বিষ্নটিকে বিচার কর। যায় । যদি ক্রমহাসমান উতৎপার্দন- 
বিধির ক্রিক না খাকিত তবে একখণ্ড জমিতে ক্রমাগত অধিক হইতে অধিকতর শ্রম 
ও মূলধন প্রয়োগ করিধাই সমস্ত প্রয়োজনীয় খাদ্য উৎপাদন কর] যাইত। স্ৃতরাঁং 
নিকুষ্টতর জমি চাঁষ করার আবশ্যক হইত না) ফসলের উৎপাদন ব্যয়ও বাড়িত না, 
খাজনারও উদ্ভব হইত না।  বন্তত ক্রমহাসমান উৎপাদনবিধির ক্রিয়ার ফলে একটিকে 
নিকৃষ্টতর জমি চাষ করিতে হয়, অপরদিকে উৎকৃষ্ট জমির ক্ষেত্রেও চাষের প্রগাঢ়তার 
(10015 106051€ ) জন্য প্রাস্তিক উৎপাদন ব্যয় বাড়িয়া যায় এবং উভয় কারণেই 
খাজনার উদ্ভব হয়। 

খাজন। ও জনসংখ্যা $ দেশে জনসংখ্যার ষত বৃদ্ধি ঘটিবে ততই ফসলের 
চাহিদ বাঁড়িবে। ইহার ফলে একদিকে নিকৃষ্টতর জমিতে চাষ হইবে অপরদ্দিকে 
উৎকৃষ্ট জমিতেও প্রগাঁতর (10012 177:60915০ ) চাষ হইবে এবং উভয় কারণেই 
জমির খাঁজনা বাঁড়িবে। ফলে মালিকেরা অন্গপাজিত আয়বৃদ্ধি ( 0106217760 
21001610617 ) ভোগ করিবে । 

শহরে গৃহনির্মাণজমির খাজা : শহরে গৃহনির্যাণের উদ্দেস্তে ব্যবহৃত জমির 
অবস্থান-স্থযোগের (5166 ৪0597)28০ ) তারতম্য অন্ুারে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ কর! 
যায় এবং যে জমির অবস্থান-স্থযোৌগ ঘত বেশি তাহার খাজনাও তত বেশি। এখানেও 
প্রান্তিক জমির তুলনায় উৎকুষ্টতর জমির অধিকতর স্থযোগ স্থবিধ! শেষোক্ত জমির 
খাজনার পরিমাণ নির্ধারণ করে । | 

আধুনিক খাজনাতত্ব (1400610 [২৮ [1০05 ) £ আধুনিক কালের 
খনবিজ্ঞানীর1 বলেন যে শুধু জমির ক্ষেত্রে নহে, অপরাপর সকল উপাদানের মালিকরাও 
কিছুটা খাজনা ভোগ করিয়া থাকেন। যে-সকল উপাদানের যোগান সীমাবদ্ধ, 
তাহাদের আয়ের মধ্যেই কিছুটা অংশ খাজনা! যতটুকু পারিশ্রমিক ন৷ পাইন্ে সেই 
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উপাদান মোটেই কাজ করিবে না বা উহার যোগান হইবে না, সেই পারিশ্রমিক হইল 
তাহার নিয়তম যোগান দাম (17101700010 90001511102 )। নিম়তম যোগান দাম 
হইতে উপাদানের মালিক যতটুকু বেশি পারিশ্রমিক পাইতেছে সেই পার্থক্যটুকুকে, 
- অর্থাৎ তাহার আয়ের মধ্যে এইরূপ উদ্ধত্ত অংশকে খাজনা বল! 
ভারি চলে। সকল উপাদানের আয়ের মধ্যেই তাই, এই খাজনাভাব 
অংশ (7২০13 2167)61)0 ) থাকিতে পারে । যেমন, কোন শ্রমিক 150 
টাকাতেই কাজ করিতে রাঁজী ছিল, ইহাই তাহার নিম্নতম 
যোগান দাম। কিন্তু সমাজে সাধারণভাবে মজুরির হার বাড়িয়া! গেলে সে-ও১ ধর 
যাউক, 225 টাকা মজুরি পাইতে লাগিল। উদ্ত্ত এই 75 পঃ হইল মজুরের 
আদ্ের মধ্যে খাজনার ব্ূপ বা খাজনাংশ ( [২500-6161721)6 )। যর্দি 150 টাকাতে 
যথেষ্ট পরিমাণে মজুর পাওয়া যাইত তাহা হইলে মজুরী বাঁড়িত না, শ্রমিকের আয়ের 
মধ্যে খাজনাভাব থাকিত না| 1:50 টাঁকাতে মজুরের যোগান সীমাবদ্ধ, সেইজন্য 
মজুরির বৃদ্ধি হইতেছে এবং এই খাঁজনা-ভাঁবের সৃষ্টি হইতেছে। সেইরূপ সুদ ও 
মুনাফার মধ্যেও খানার অংশ থাকিতে পারে। উপাদানের নিম্নতম প্রয়োজনীয় 
আয় (00110170711 10600555015 81:1011)65 ) হইতে উহার প্রকুত আয় যতটুকু বশ, 
উহাই খাজনা । জমির যোগান একেবারেই সীমাবদ্ধ বলিয়া জমি হইতে উহার মালিকের 
আয়কে সম্পূর্ণরূপে খাজন] বল] চলে । 
সদ কাহাকে বলে (৬/1১96 15 117661656? ) £ উৎপাদন করিতে গেলে 
অনেক সময় কোন উদ্যোক্ত। বা কোন ফার্ষকে অন্যের নিকট হইতে নগদ টাকা খণ 
করিতে হয়। নিজের যূলধন কম পড়িলে কোন উদ্যোক্তা স্টাময়িকভাবে অপর 
কাহারও নিকট টাক। ধার করিয়া উৎপাদনের কাজে খাটাইয়] লয়। এইরূপ মুলধনকে 
বলা হয় খণপু জি (1027. 58119] )। যাহার নিকট হইতে 
খণ কর হয় সে খণপুঁজির যোগানদার ; যে খণ গ্রহণ করে সে 
খণপু'জির চাহিদাকারী। অপরের টাক লইয়! আসিগ্1] নিজে খাটাইবার জন্য সে ষে 
দাম দেয়, তাহার নাম হইল সুদ । খণপুঁজির বাজারে দাম না দিলে কেহ ধার দিতে 
চাহে না। দাঁম না দ্রিলে বাজারে কোন দ্রব্যেরই যোগান হয় না। | 
খণপুজির দাম বা স্ুদ্কে এক বৎসরের হিসাবে এবং আসলের উপর শতকর? 
হিসাবে গণনা কর] হয়। যেমন, তুমি কাহারও নিকট হইতে 500 টাকা খণ 
পটোরারার কাহারে ্লিয়াছি। ইহাকে খণের আমল পরিমাণ (70010701091) 
বলে বলে। এক বৎসরের জন্য এই খণপুজি ব্যব্হার- করিয়। পরিশোধ 
,করার সময়ে তোমাকে ধর। যাউক, মোট 520 টাঁক। শোধ দ্রিতে হইবে । £00 টাক 


হুদ কাহাকে বলে 
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আসলের উপর এক বৎসর ধরিয়া খণপুজি ব্যবহারের দরুন মোট 20 টাকা দিতে 
হইল। এইরূপে হিসাব করিয়৷ দেখা গেল ষে, স্ব্দের হার হইল বৎসরে 4%। 

(ক) কোন দেশের টাকার বাজারে যে সুদের হার প্রচলিত থাকে তাহাকে 
সাধারণত স্থুল স্থদের হার (07:0985 156 ০0 1705650) বলে। ইহার মধ্যে নীট 
সদ ( 266 15250) ছাড়া আরও অনেক কিছু বিষয় জড়ানো থাকে । ঞ্ণপুজির 
ব্যবহারের জন্য উহার মালিককে যাহা দিতে হয়, তাহাই প্রকৃত স্্দ ব! নীট স্থদ। 
সুল সুদের মধ্যে ইহ] ছাড়া (খ) ঝুঁকি বহন করার দরুন খণদাতাঁকে যে অতিরিক্ত 
টাক। দিতে হয় তাহাও নিহিত থাকে । ঝুঁকি বেশি হইলে 
স্ুল স্থদের হার বেশি হইবে, ঝুঁকি কম হইলে স্থুল স্থদের হারও 
কম হইবে । (গ) তাহ] ছাড়া, এ খণ ফেরত পাওয়ার জন্য অনেক সময় খণদাতাকে 
বহু হাঙ্গামা পোহাইতে হয়, হিসাব রাখিতে হয়, লোকজন পাঠাইতে হয় । এই সকল 
কাজেই খণদাতার খরচপত্র হয় । এই খরচ সে নীট নুর্দের সঙ্গে যোগ করিয়া লইতে 
চেষ্টা করে। ইহাও স্থূল সুদের মধ্যে জড়ান থাকে। 


অতীতকালে অত্যন্ত 'কঠোর শর্তে লোকে অপরকে টাক। ধার দিতি।. খণ 
পদ্রিশোধ করিতে না৷ পারিলে কারাগারে যাইতে হইত; এমন কি অনেক দেশে 
খণদাতার দ্রাস হইয়া সারাজীবন কাটাইতে হইত। এইজন্তই মহাভারতে বলা 
হইয়াছে যে, অঞ্ষণী থাকা স্থুখী হইবার একটি উপায়। প্রাচীন 
৪751 আমলে তাই প্রায় সকল দার্শনিকই স্থুদ্দ গ্রহণ করাকে পাপ 
বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।- খ্রীষ্টান ও মুসলমান ধর্মমতে সদ 
গ্রহণ কর মহাঞ্লীপ বলিয়া গণ্য হইত। হিন্দুধর্মেও হুদ গ্রহণ করাকে খুবই ঘ্বণ্য 
কাজ বলা হইয়াছে । স্থদের উৎপত্তি হইল কুসীদ হুইতে। “কুপীদজীবী'র (যে 
সুদের দ্বার জীবন যাপন করে) অর্থ হইল, যে কুৎসিংভাবে জীবনযাপন করে। 
মনুসংহিতাতে বল! হইয়াছে যে “বাধুষিক” অর্থাৎ বুদ্ধির (সুদ) দ্বারা যাহারা 
_ জীবনযাপন করে তাহারা নি্দনীয় । 
আজকাল কিন্তু সুদকে দ্বণ্য বলিয়া! মনে কর] হয় না। সেকালে লোকে খণ 
লইত প্রধানত আহার, বস্ত্র ও বাসস্থান সংগ্রহ করিবার জন্য, সেইজন্য গরীব লোকের 
নিকট হইতে সুদ লওয়া অনুচিত মনে হওয়। স্বাভাবিক । কিন্ত 
আধুনিক কালে ইহা আজকাল লোকে খণ করিয়া তাহাকে উৎপাদনের কাজে, ব্যবসা 
খণপু'জির দাম হিপাৰে 
৷ গণ্য হয় বাণিজ্যে নিয়োগ করে। সেই যুলধন নিয়োগ করিলে উত্পাদন 
বৃদ্ধি পায়, মূলধনের প্রধান কাছ হইল উৎপাদন বাড়াইয়! 
তোল । স্ুতরধং খণপু'জি আজকাল উৎপাদনের পক্ষে অপরিহার্ধ, ইহাকে উৎপাদনের 


গুল সুদ ও নীট সুদ 
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উপাদান হিসাবে মনে করা চলে । অন্তান্ত সকল উপাদানকে ব্যবহার করিতে হইলে 
ষেরূপ দাম দিতে হয়, খণপু'জির ব্যবহার করিলেও উহার দাম বা সদ দিতে হইবে! 

তদের ডা কিভাবে নির্ধারিত হয় (০৬ 1866 ০0৫ 1266155015 ৫6661- 
1017120 ? ) ই পূর্বেই আলোচনা! করা হইয়াছে সুদ হইল যুলধন ব্যবহারের দাম। 
হৃতরাং তি জিনিসপত্রের দামের স্তায় স্দও নির্ধারিত হইবে মূলধনের চাহিদা! ও 
যোগানের ঘাত-প্রতিঘাঁতের দ্বারা । 

তিন শ্রেণীর লোকের মূলধনের চাহিদা রহিয়াছে । ব্যবসায়ী, সরকার ও সাধারণ 
লোক। ব্যবসায়ীরা শিল্পের প্রসারের উদ্দেশ্টে নৃতন যন্ত্রপাতি বসাইবার জন্য বা! 
মুলধনের চাহিদাও. পুরাতন যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতি পূরণের জন্য মূলধন ধার চায়। 
যোগানের ঘাত প্রতিঘাত সাধারণ লোকের। ভোগত্রব্য ক্রয়ের জন্য ব। পুরাতন ধার শোধ 
০০০০ দিবার জন্য খণ চায় । আর সরকারের বিভিন্ন কারণে মূলধনের 
প্রয়োজন হইতে পারে, ষেমন, সরকারী আওতায় শিল্প প্রসার, বিভিন্ন জনহিতকর 
কার্ষের সম্পাদন, যুদ্ধ পরিচালনা ইত্যার্দি। উপরি-উক্ত তিনটি অংশে যাহার্দের 
মূলধনের চাহিদ। রহিয়াছে তাহার্দের ভিতর সাধারণ লোকের চাহিদার পরিমীণ মোট 
চাহিদার সামান্য অংশ মাত্র, স্থতরাং ইহার এমন কোন গুরুত্ব নাই। সরকারের 
চাহিদ! সাধারণ লোকের চাহিদার তুলনায় বেশি, এবং এই চাহিদার পরিমাণ আং শিক 
ভাবে নির্ভর করিবে সুদের হারের উপর । উৎপাদনশীল বা 
জনহিতকর কাজের জন্য সরকারের খণ গ্রহণের পরিমাণ স্র্দের 
হারের উপর বহুলাংশে নির্ভর করে। কিন্তু যুদ্ধবিগ্রহের জন্য খণ, স্থদের হার যাহাই 
হউক, করিতেই হইবে। ইহাও সত্য যে বর্তমান জগতে যখন 
রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কার্কলাপ ক্রমেই বাড়িয়। যাইতেছে তখন রাষ্ট্র 
কর্তৃক খণ গ্রহণের পরিমাণ এবং স্থদদের হার নির্ধারণে ইহার গুরুত্ব দিন দিন 
বাড়িতেছে। কিন্তু ইহা সত্বে এখনও ব্যবস্ীক্ষীদদের যুলধনের চাহিদাই হঃল 
ঘটনার মূল নির্ধারক; অর্থাৎ সুদের হার প্রধানত তাঁধোদের চাহিদার উপর নির্ভর 
করে। এখন ব্যবসায়ী খন যুলধন ধার করে তখন ছুইটি বিষয় বিচার করে, 
(১) এই অতিরিক্ত মূলধন ধার করিয়া উৎপা্দনকার্ষে নিয়োগ করিলে তাহার 
আয় কত বাড়িবে এবং (২) এই যূলধন পাইতে হইলে তাহার ব্যন্ন অর্থাং স্থদ 
কত। যেখানে মূলধন হইতে আয় মূলধনের স্থর্দের সমান হয় সেখানেই সে থামিয়। 
যায় এবং আর অতিরিক্ত মূলধন ধার করে না। বিষয়টি আর একটু বিস্তৃত ব্যাখ্যা 
করা প্রয়োজন । ধার-করা যূলধন অবশ্টই বাবসায়ী আরো বেশি যন্ত্রপাতি বা মূলধন 
দ্রব্য (০81081 ৪০০৭5) ক্রয়ের কাজে লাগাইতেছে, যাহাতে উহার সাহায্যে উৎপাদন 


চাহিদার দিক 
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আরও বাড়ানো যায় ; স্থত্রাং যূলধন হইতে আয় বলিতে বুঝাইবে এই যুলধন ভ্রবোর 
প্রান্তিক উৎপাদন। আমরা জানি অন্ঠান্ত উৎপাদক উপাদানের পরিমাণ স্থির রাখিয়। 
যদি একটিমাত্র উপাদানের পরিমাণ বাড়ানে! হয় তবে ক্রমহ্াসমান উৎপাদন-বিধি 
কার্ধকরী হইবে। স্থতরাং এক্ষেত্রে যত মূলধন ভ্রব্যের পরিমাণ বাড়ানো হইবে ততই 
বারা প্রাস্তিক উৎপাদন কমিতে থাঁকিবে। এইভাবে কমিতে 
হৃদ মূলধনের প্রান্তিক কমিতে ঘখন এই প্রান্তিক উৎপাদন মূলধনের সুদের সমান হয় 
উৎপাদনের মান তখন সে ধার করিবে না। স্থৃতরাং চাহিদার দিক হইতে স্থদের 
হার মূলধনের গ্রাস্তিক উত্পাদনের সমান হইবে। হুদ্দের হার যদি 
বাড়ে মূলধনের চাহিদা কমিবে, কারণ, সদ বেশি হওয়ার অর্থ হইল যূলধন শুধু সেই 
সকল ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হইবে যেখানে মূলধনের প্রাস্তিক উৎপাদন বেশি। অপরপক্ষে 
স্দের হার কমিলে যুলধনের চাহিদা বাঁড়িবে, কারণ, যেসকল ক্ষেত্রে যূলধনের 
প্রান্তিক উৎপাদন পূর্বাপেক্ষা কম সে সকল ক্ষেত্রে তখন মূলধন ব্যবস্থত হইবে । 
এখন মুলধনের যোগানের দিক আলোচন। করা৷ যাউক। যুলধনের যোগান 
ভর করে লোকের "সঞ্চয়ের পরিমাণ ও ধার দেওয়ার ইচ্ছার উপর। স্থদ্দের 
*হার বেশি হইলে লোকের সঞ্চয়ের পরিমাণ ও মূলধনের যোগান বাড়িবে। 
স্থদের হার কমিলে সঞ্চয়ের পরিমাণ ও মূলধনের যোগান 
কমিবে। কারণ, লোকে বর্তমান ভোগ হইতে বিরত থাকিয়। 
তত বেশি ভবিষ্যতের জন্য প্রতীক্ষা করিতে অর্থাৎ সঞ্চয় করিতে রাজি হইবে যত সে 
প্রতীক্ষার বেশি পুরস্কার, অর্থাৎ বেশি সুদ পাইবে। 
মানুষ বর্তমানকে বড় করিয়া দেখে এবং ভবিষ্যংকে একটু ছোট করিয়।৷ দেখে, 
কারণ, বর্তমান জীবস্ত, ভবিষ্যৎ সুদূর ও অনিশ্চিত। সুতরাং একমাত্র অতিরিক্ত 
অর্থপ্রাপ্তির প্রত্যাশাই তাহাকে তাহার এ বর্তমান-গ্রীতি জয় করিতে ( ০০:০০] 
00 10122121706 101 [1:55217% ) উদ্ধদ্ধ করিতে পারে । এই জন্যই সর্দের হারে 
হ্বাস ও বৃদ্ধি মূলধনের ফ্ষোগান যথাক্রমে কমাইবে ও বাড়াইবে |* 
স্ৃতরাং দেখা গেল যে স্থদের হার বৃদ্ধি পাইলে মূলধনের "চাহিদা কমে এবং 
'যোগান বাড়ে; অপরপক্ষে সুদের হার কমিলে চাহিদ1 বাড়ে এবং যোগান কমে। 


ঘোগাঁনের দ্রিক 


* অধ্যাপক কেইনন্‌ তাহার সদ সম্পকিত নগদ পছন্দ তত্ত্বে (170010105 চ12615205115010 ) 
বলিয়াছেন যে বিভিন্ন কারণে মানুষ হাতে নগদ টাকা মজুত রাখিতে চায়; এবং যাহাতে সে সঞ়কে হাতে 
নগদ অর্থূপে মজুত ন। করিয়া! লগ্মা হিনাবে বিনিয়োগ করিতে রাজী হয়, নেই জন্যই সন দিতে হয়। হর 
হুইল মানুষের নগদ পছন্দকে জয় করার আবশ্যকীয় দাম। মুদের হার ঘযত বেশি হইবে ততই মানুষের নগ? 
পছন্দ হাম পাইবে আর সুদের হার যত কম হইবে তত নগরর-পছন্দ বাড়িৰে । 
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এইভাবে চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে স্থদের হার সেই স্তরে আসিয়। 
স্থির হইবে যেখানে মূলধনের চাহিদার পরিমাণ মূলধনের যোগানের পরিমাণের সমান 
হয়। এই হারকে বল! হয় সাম্যাবস্থার সুর্দের হার বা 'হদের স্থিত হার 
(দ00111ঘা 1866 01 7025501 সুর্দের হার ইহার উপরে উঠিলে মূলধনের 
যোগান চাহিদী অপেক্ষা বেশি হইবে, ফলে স্বদের হার নামিয়! আবার সাম্যাবস্থায় 
পৌছিবে ; অপরপক্ষে স্থদের হার ইহার নীচে নামিলে মূলধনের চাহিদা যোগান 
অপেক্ষা বেশি হইবে এবং ফলে সুদের হার বাড়িয়া! আবার সাম্যাবস্থার হারে উপস্থিত 
হইবে । 

নিম্নে একটি কাল্পনিক হিসাবের সাহায্যে এই বিষয়টি বুঝান হইল । 

স্থদের হার যুলধনের চাহিদা (টাকায়) মূলধনের যোগান (টাকায়) 


7% 20000 40000 
6% 25000 35000 
5% 30000 | 30000 
4% 40000 25000 


উপরি-উক্ত দৃষ্টান্তে শতকরা 5 টাকা তদের হারেই মূলধনের চাহিদা ও যোগান ৭ 
সমান হয়। নৃতরাং শতকর] 5 টাকাই সদর হার নিদিষ্ট হইবে। 
স্দের হারে তারতম্য ১ এখন আমর। আলোচনা করিব বিভিন্ন ধরনের 
খণের হার বিভিন্ন হয় কেন। সরকার শতকরা 3 অথবা 4 টাকা স্থদ্দে যত ইচ্ছা 
টাক। ধার করিতে পারে অথচ কৃষকদের ধার করিতে হইলে মহাজনদের অনেক বেশি 
হারে *ন্থ্দ দিতে হয়। আর কাবুলিওয়ালাদের বেলায় তো! কথা« নাই। এই 
তারতম্যের কারণ কি? 
প্রথমেই বুঝিতে হইবে সব ক্ষেত্রে নীট সদ, সমান? পার্থক্য হইতেছে স্থুল 
স্থদে (3959 106০:290) এবং ইহার কারণ বিভিন্ন ধরনের 
নিস খণের ক্ষেত্রে খণদাতার ঝুঁকিবহন, পরিশ্র্ণ ইত্যাদিতে তারতম্য । 
এখন বিস্ৃতভাঁবে এই কারণগুলি বুঝিতে হইবে । 
খণদাতা খণ দিতে গিয়] অল্পবিশ্তর ঝুঁকি বহন করে ইহা সত্য। তাই ষে ক্ষেত্রে 
কুক বেশি সে ক্ষেত্রে বেশি স্থদদ চাহিবে, এবং যে ক্ষেত্রে ঝুকি কম সে ক্ষেত্রে কম 
১। ঝু'কিবহনের সুদ চাহিবে। সরকার খুব কম সুদে টাক। ধার পাইতে পারে, 
তারতম্য কারণ, এ ক্ষেত্রে খণদরাতার ঝুঁকি খুব 'সামান্তই । কৃষকদের 
বেশি স্থ্দ দিতে হয়, কারণ, দরিদ্র কৃষকরা খণ শোধ দিতে পারিবেকি না এ সম্পর্কে 
নিশ্চয়তা থাকে না, ফলে খণ্দাতার বেশি ঝুকি থাকে। 
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খণ গ্রহণ করিতে হুইলে সাধারণত খণগ্রহীতার জামিন (সিকিউরিটি ) কোন- 
না-কোন রকমে রাখিতে হয়। যে ক্ষেত্রে কোন সিকিউরিটি থাকে না বা৷ সিকিউরিটি 
নির্ভরযোগ্য নয় সে ক্ষেত্রে ঝুকি বহন করিতে হয় এবং স্থদ বেশি হয়। আবার 
নির্ভরযোগ্য সিকিউরিটি থাকিলে সুদ কম হ4 । 
দ্বিতীয়ত, খণ দিলে স্ুদ-আসল আদায় করিবার জন্য অনেক সময় খণদাতার 
যথেষ্ট ঝামেলা পোহাইতে হয়। এ ক্ষেত্রে স্বভাবতই সুদের হার বেশি হইবে। এই 
্‌ কারণে খণদাতা, দরিদ্র নিয় মধ্যবিত্ত ও রুষক খণগ্রহীতাদের 
১4: জারীর কাছে বেশি সদ দাবী করিয়া থাকে । কাবুলিওয়ালারা যে উচ্চ 
পরিশ্রম ও খরচের 
তারতম্য হারে স্থ্দ আদায় করে তাহার আমল কারণ ইহাই। দীর্ঘ- 
মেয়াদী সুদের হার সাধারণত স্বল্পমেয়াদদী স্থদের হার অপেক্ষা 
বেশি হয়। টাকাটা বেশি সময় আটক থাকে বলিয়াই দীর্ঘ মেয়াদী খণের বেলায় 
ঝণদাতা বোশ স্থদ দাবী করে। মোটামুটিভাবে একথা বলা যায় যে দীর্ঘমেয়াদী 
খণের চাহির্দ বেশি, যোগান কম এবং স্বপ্পমেয়াদী খণের চাহিদা 
রা মেয়াদের কঘ, যোশান বেশি। হৃতরাং এইজন্য ইহার্দের তারতম্য হয়। 
শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা ভাল বন্ধক রাখিয়া অল্প সময়ের 
জন্য খাণ নেয় বলিয়] ব্যাংকওলি তাহাদের অল্প স্থদে টাক] ধার দেয়, অপরপক্ষে কৃষকেরা, 
দীর্ঘ সময়ের জন্ত ধার নেয় এবং ঝুঁকি বেশি থাকে বলিয়া ঝণদাতারা তাহাদের কাছ 
হইতে বেশি সদ আদায় করে। 
কিন্ত এই সমস্ত কারণ ছাড়া, স্থদের হারের তারতম্যের অন্ত কারণ আছে।' 
অনেক সময় খণদাতা খণগ্রহীতার অসহায় অবস্থার স্থষোগ 


৪) দরিদ্র 
ধণগ্রহীতার লইয়। তাহাদের শোষণ করে ও অন্যায়ভাবে বেশি স্র্দ আদায় 
অসহায়ত্ব করে। অনেক সময়ই আমাদের দেশে কষক ও অন্তান্য দরিদ্র 


শ্রেণীর খণগ্রহীতার্দের খুব উচ্চ হীরে স্থুদ দিয় টাকা ধার করিতে হয়। 

মুনাক। কাহাখে বলে (৬1590 15 5:০8): অন্যান্ত সকল উপাদানিকে 
একত্রে মিলাইয়া-মিশাইয়া উৎপার্দন-ব্যবস্থাঁ পরিচালন করার নাম সংগঠন । 
উদ্যোক্তার কাঁজ হইল এইরূপ অংগঠন করা। তাহার উদ্যোগক্ষমতা, পরিচালন- 
যোগ্যতা, . সংগঠনী-শক্তি_-ইহারা উৎপার্দনের অঙ্গ বিশেষ, তাই উদ্যোক্তাকে 
উৎপাদ্বক বলিয়া মনে করা হয্ব। এই সকল কাজের দরুন উদ্যোক্তার যে. প্রাপ্য 
তাহাকে মুনাফ। বলে। 

ফার্ষের মোট বিক্রয়লন্ধ অর্থ বা মোট রেভিনিউ হইতে মোট ব্যয় বাদ দিলে 
অবশিষ্ট অর্থকে ভুল মুনাফা! (8:059 1:০9.) বল। হম়। একক-মালিকানা-ফার্মের 
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উদ্যোক্তা অনেক সময়েই উৎপাদনের কাজে নিজের টাঁকা খাটায়, নিজেই মজুরদের 
সঙ্গে পরিশ্রম করে, আবার উত্পাদনের সংগঠন ও পরিচালনার কাজও চালাইয়। 
যায়। অনেক সময় নিজের জমিতেই সে উতপাদন-কেন্দ্র স্থাপন করে। এই 
সকল বিষয়ের দরুন তাহার মোট আয়ের ব| মোট মুনাফার মধ্যে আরও অনেক 

কিছু জড়িত থাকে । উদ্যোক্ত। নিজে যে পরিশ্রম করেন, তাহার 
মা দরুন পারিশ্রমিক মোট মুনাফার মধ্যে আছে। অন্য কোন 

ফার্মে মাহিনা লইয়। পরিচালকের কাজ করিলে যে মাহিনা তিনি 
পাইতে পারিতেন, সেই পরিমাণ অর্থ মোট মুনাফা হইতে বাদ দিয়! হিসাব করা 
দরকার । তাহা ছাড়া ' উদ্যোক্তী নিজের টাকা মূলধন হিসাবে ব্যবসাতে 
খাটাইতেছেন, এইরূপ হইতে পারে। অন্ত কোথাও টাকা খাটাইলে তিনি সদ 
পাইতে পারিতেন, নিজের ব্যবসাতে টাক] খাটাইবার দরুন পৃথকভাবে সেই হ্্দ 
পান না, উহা! মোট মুনাফার মধ্যে জড়িত থাকে । সেই স্্দকে হিসাবের সময় বাদ 
দিতে হইবে। যদি নিজের জমি ব। ঘরবাড়িকে তিনি অন্য কোথাও ভাড়া দিতেন, 
তাহ] হইলে খাজন1 হিসাবে তাহার কিছু আয় হইতে পারিত। নিজের ব্যবসাতে 
খাটাইলে নিজস্ব জমি হইতে পৃথকৃ খাজনারূপে আয় পাওয়া যাঁয় না, উহ1 মোট 
মুনাফার মধ্যে জড়িত থাকে । হিসাব করিয়া এইবূপ খাজনাকেও মোট মুনাফা 
হইতে বাদ দেঁওয়] দরকার । এই সকল বিষয় বাদ দিয়া নীট মুনাফা! (166 0:09) 
পাওয়া যায়। 


নীট মুনাক। কি কি বিষয় লইয়। গঠিত (1617701)5 10179010109) 2 
উৎপাদনের কাজে উদ্যোগ-শক্তি বা উদ্যোগ-ক্ষমতা যোগান দিবার জগ উদ্যোক্তা! 
যে দাম পায় তাহাই মুনাফা। আধুনিক ব্যবসা'জগতে উদ্যোক্ত1। কি কাজ করে? 
কিসের জন্য সে মুনাফ1 পাইয়া থাকে ? 


আমর! জানি যে, উদ্যোক্তার প্রধান কাজ হুইল ঝুঁকি ভ্ুহন করা। প্রত্যেকটি 
ব্যবসাতেই অনেক রকমের ঝুঁকি আছে, কারণ, এই পৃথিবীতে ভবিষ্যতে কখন কি 
ঘটিবে তাহা কেহই বলিতে পারে না। গতিশীল জগতে ভবিষ্যৎ খুবই অনিশ্চিত। 
কারখানায় আগ্তন লাগিতে পারে, উদ্যোক্তা নিজে মারা যাইতে পারেন, মালভতি 
জাহাজ ডুবিয়! যাইতে পারে। অবশ্ত এইরূপ সকল প্রকার ঝুঁকির বিরুদ্ধেই উদ্যোক্তা] 
বীম1 (11350121709 ) করিয়া রাখিতে পারেন । | 


কিন্তু সকল ব্যবসাতেই এক বিশেষ ধরনের ঝুঁকি বা অনিশ্চয়তা আছে, যাহা! 
বীম| করিয়] এড়ানো সম্ভব নয়। ইহা হইল' ব্যবসাতে লোকসানের ঝুঁকি। কোন 
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বীমা কোম্পানী এই ঝুঁকির দায়িত্ব লইতে চাহে না। বাজার চাহিদা কেমন 
থাকিবে, এই সম্পর্কে উদ্যোক্তার ধারণ! ভুল হইতে পারে, ব্যবসাতে যে-টাক' 
নিক খাটানো হইয়াছে তাহা। যারা পড়িতে পারে। ব্রব্যটি নতুন 
উৎপত্তি হয় এবং বাজারে তখনও পরীক্ষিত হয় নাই, এইরূপ অবস্থায় সেই 
ঝুঁকি আরও বেশি। অনেক দিন ধরিয়া খুব ভাল বিক্রয় 
হইতেছে, এরূপ দ্রব্যের চাহিদাও হঠাৎ কমিয়। যাইতে পারে ;.চিরকাল ধরিয়া 
কোন ভ্রবোর চাহিদা সমানে চলিতে থঃ্কিবে এমন কেহই বলিতে পারে না। কোন 
প্রতিযোগী ফার্ষয হঠাৎ যন্ত্র 'আঁবিষ্কার করিয়া উৎপাদন-ব্যয় কমাইয়! দিতে পারে, 
অনেক কম দামে বাজারে ব্রব্যটি বিক্রয় কর] শুরু করিতে পারে। ঘনিষ্ঠ প্রতিযোগী 
দ্রব্য উৎপন্ন হইতে পারে। এই সকল বিবয়ে চাহিদ্র1] কখন হঠাৎ কমিয়া! যাইবে 
তাহা কেহ সঠিক করিয়া বলিতে পারে না, সুতরাং এই সকল ব্যবসাধ়িক ঝুঁকি কেহ 
বীম] করিয়। এড়াইতে পারে না। 
এইরূপ স্কি বহন করাই উদ্যোক্তার প্রধান কাজ । এই সকল ঝুকি লওয়! 
সহজ নয় বলিয়াই তিনি পুরস্কার পান, মুনাফা করিতে পারেন। কি ত্রব্য কত 
মুনাফা হইল ঝুঁকি. পরিমাণে, কোন্‌ পদ্ধতিতে উৎপাদন করিবেন ; কি দামে কোন্‌ 
০ বাজারে . কাহার মারফত বিক্রয় করিবেন_-এই সকল বিষয় 
সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত ভূন হইলেই তাহার ক্ষতি হইবে।' 
ক্ষতির ঝুঁকি বহন করেন বলিয়াই তিনি মুনাফা করিতে পারেন। 
অনেক সময় কোন ব্যবসায়ী অবিরাম বিজ্ঞাপন ও গ্রচারের দ্বার! ব৷ রাষ্ট্রের 
সাহাষ্য লইয়া বাজারে একচেটিয়া ৭ আী-একচেটিয়া অবস্থা স্থষ্টি করিয়া ফেলিতে 
পারেন। তখন সেই অবস্থায় তিনি “স্বাভাবিক” মুনাফা হইতে আরও কিছু বেশি 
| মুনাফা পাইতে পারেন। তাভা ছাড়া অনেক সময় দেশে ব্যবসা 
একচেটিয়। বা আধা- ৫ 
একচেটিয়া অবস্থার বাণিজ্যের ,অবস্থার পরিবর্তনে ব্যবসায়ী অগ্রত্যাশিতভাবে 
দরুন এবং মুনাফা লাভ করিতে পারেন। হঠাৎ কোন কারণে, ষেমন-- 
৮৬ 993 যুদ্ধ' বাধিলে বা জনসংখ্যা বাড়িয়া গেলে, বিদেশ হইতে চাহিদা? 
বৃদ্ধি পাইলে, প্রতিযোগী ফার্সের সংখ্যা কমিয়! গেলে তাহার 
মুনাফা! বৃদ্ধি পাইতে পারে। এই সকল কারণে ত্রব্যের দাম সহসা বৃদ্ধি হয় এবং 
উদ্োক্তাও প্রচুর মনাফা পাইয়া থাকেন। ঝুঁকি বহনের ফলে প্রাঞ্চ “স্বাভাবিক” 
মুনাফ। হইতে বাস্তবক্ষেত্রে উদ্যোক্তাদের “প্রকুত” মুনাফা তাই বেশি হইতে পারে | 
মুনাফ। দেখা দেয় কেন (৬15 ৫০ 0965 81155? )ঃ কেন মুনাফা 
দেখ! দেয় সেই সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। ব্যবসাম্ীরা মুনাফা পান কেন, 
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তাহা লইয়া বিভিন্ন ধনবিজ্ঞানী বিভিন্নরূপ চিস্তা করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন 
যে, আমাদের এই সমাজের বিভিন্ন দিকে সদা-সর্বদা পরিবর্তন চলিতেছে । জনসংখ্যা 
বাড়িতেছে, যুূলধনের পরিমাণ বাড়িতেছে, ফ্যাশান, রুচি, 
বিজ্ঞাপন ও শিল্পজ্ঞান, সব কিছুই পরিবতিত হইতেছে । এই 
সকল বিষয় বদল হইলে ত্ব্যসামগ্রীর চাহিদা যোগান সকলের অজান্তে বদল হইয়া 
যায়। তাই ব্যবসায়ীদের লাভ হয়, এই পরিবর্তন হইতে তাহারা লাভ করিতে 
পারেন। সমাজ গতিশীল না থাকিলে মুনাফাও থাকিবে না, মুনাফাশূন্যত। দেখা 
দিবে (5210 0:90 )। স্থ্যমপিটার নামে একজন প্রসিদ্ধ ধনবিজ্ঞানী ছিলেন । 
তিনি বলিতেন যে, উদ্যোক্তারা পব নময় বাঙ্গারে নৃতন নৃতন জিনিসপত্র, যন্ত্রপাতি 
চাপাইয়। লাভের চেষ্টা কবে, তাহাতেই সমাজে গতির সঞ্চার হয়। 

আবার বেহু কেহ বলেন যে মুনাফার মুল কারণ ঝুঁকি বহন। এই সমাঁজে 
সকল সময়েই পরিবর্তন হইতেছে, তাই কোন কিছু তৈরাপ করা খুব ঝুঁকির 
ব্যাপাব। কিপ্ত পুরঞ্কার না পাইলে কেন উদ্যোক্তারা এই 
ঝুঁকি লইবেন? যিনি সবচেষে ভালভাবে ঝুঁকি "লইতে 
পারেন, তাহার মুনাফা বেশি হয়; সকল ব্যবসায়ে ঝুঁকি সমান নয়, তাই দুনাফাও 
পৃথকৃ। 

আজকাল আবার অনেকে বলেন যে, মুনাফা দেখা দেয় বর্তমান সমাজের 
বিশেষ এক ধরনের নিয়ম হুইতে। তাহার নাম চুক্তি। ব্যবসারীব। বুদ্ধিমান, 

তাহারা জানেন কোন্‌ জিনিসের দাম বাঁভিতে পাবে । সেই 
তিন ভ্রবা তৈয়াবির পূবে তাহার! উপাদানের মালিকদের সঙ্গে চুক্তি 
করিয়া রাখেন। ছিনিসেৰ দাম বাডিল কিন্ত ,উপাধানের 

মালিকের চুক্তিতে আবদ্ধ থাকায় নিজেদের দা বাড়াইতে পারিল না। তাই 
উদ্যোক্তাদের মুনাফা হইল। এই সকল ধারণার মধ্যে কাহাকেও একেবারে ভুল 
ব্ল। চলে না, সকলের মধ্যেই কিছু কিছু সত্যদৃষ্টি লুকার্ণ আছে। 
//মন্তুরি কাহাকে বলে ঃ আিক মজুরি ও আসল এরি (41546 206 
2০5 2 1410172% 2593 ৪10 [২6৪] 95০9) £ উতৎ্পার্দনেব কাজে শ্রমশক্তি 
থাটাইবার জন্য পারিশ্রমিক 1হসাবে শ্রমিক যাহা পাইয়া থাকে, তাহাকে মজুরি 
বলে। মজুরি হইল শ্রমশক্ভির দাম। নিদিষ্ট সময় কাজ করিবার দরুন অর্থাৎ 
নির্দিষ্ট সময়ের জন্য উপার্দান হিসাবে উৎপাদনের কাজে শ্রম-শক্তি বিক্রয় করার 
জনক শ্রমিক এই মজুরি পাইয়া থাকে । অনেক সময় নিদিষ্ট পরিমাণ কাজের 
পঁর শ্রমিক মজুরি পায়। 


কেহ বলেন গতিশীলত। 


কেহ বলেন ঝুঁকি বহন 
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ক্রেতা যেমন সবচেয়ে কম দামে জিনিস কিনিতে চায়, সেইরকম উদ্যোক্তারাও খুব 
কম মজ্ুরিতে শ্রম-শক্তি কিনিতে চেষ্টা করে। বিক্রেতা ঘেমন সবচেয়ে বেশি দামে 
শ্রমিকের সঞ্চ নাই, জিনিস বেচিতে চায়, সেই রকম শ্রমিকেরাও খুব বেশি দ্বামে 
রে র্‌ শ্রম-শক্তি বিক্রয়ের চেষ্টা করে। কিন্তু শ্রমের বাজারে উভয় 
শ্রমিকেরা অশিক্ষিত পক্ষের শক্তি ঠিক সমান নয়। দর-কষাকষির ব্যাপারে 
শ্রমিকের! মালিকের তুলনায় খুবই ছুর্বল। ইহার কারণ হইল 
_-শ্রমিকদের কোন সঞ্চয় থাকে না, কম মজুরি দিলেও আহার বস্ত্র জোটাইবার 
জন্থ। তাহাদের কাজ করিতেই হয়, যে দীমে শ্রম-শক্তি বিক্রয়ের ইচ্ছা নাই»: 
সেই দামে বাধ্য হইয়। বিক্রয় করিতে হয়। মালিকের! শ্রমিকের এই অবস্থার 
স্থখোগ লইয়া কম মজুরি দেয়। শ্রমশক্তির আর একটি বৈশিষ্ট্য আছে। কাজ ন৷ 
করিয়া উহাকে জমাইয়া রাখা চলে না । অন্যান্য দ্রব্য যেমন মুত করিয়। রাখা চলে, 
দামে পছন্দ ন। হইলে বিক্রয় না করিয়া তুলিয়া! রাখিতে পারে, শ্রম-শক্তি সেরূপ 
তুলিয়! রাখা যায় না । যে কোন মজুরিতে কাজ করিয়! আহার বস্ত্র সংগ্রহ করিতে 
হয়। দরকষাকষির ক্ষেত্রে শ্রমিকেরা তাই ছুর্বল। শ্রমিকের অশিক্ষিত এবং 
ইতম্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে ছ্ড়াইয়। থাকার ফলেও মালিকেরা কম মজুরিতে তাহাদের 
খাঁটাইতে পারে। তাহা ছাড়া, মালিকেরা মোটামুটি সংঘবদ্ধভাবে কাজ করে। 
ফলে, শ্রমিকেরাও সংঘবদ্ধ হইয়া কাজ না করিলে শোধিত হইবেই | 
:» শ্রমিক সংঘ বিভিন্নরূপে সংগঠিত হইতে পারে । কোন বিশেষ শিল্পের অন্তর্গত 
সকল ফার্মের শ্রমিকেরা একত্র হই! শিল্পগত শ্রমিত সংঘ গঠন করিতে পারে ( যেমন, 
পাটকল কর্মচারী সমিতি ) অথব। কোন কোন বিশেষ মালিকের 
উঠা * অধীনস্থ বিভিন্ন শিল্পের শ্রমিকের একত্র হইয়া মালিকগত শ্রমিক- 
সংঘ স্থাপন করিতে পারে (যেমন, বিড়লা কর্মচারী স্ঘিতি )। 
শিল্পগত ও মালিকগত বিভিন্ন শ্রমিক গ্রাংঘ দেশের মধ্যে নিজেদের কেন্দ্রীক সংগঠন 
স্থাপন করে (যেমন; নিথিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস )। সেই কেন্দ্রীয় 
সংগঠনের মারফত নিজেদের স্বার্থে আইন-কান্গন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে সরকারের উপর 
চাপ দিবার চেষ্টা করে। 
শ্রমিক সংঘের কাজকর্মকে ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে; কে) শ্রমিক- 
মললব্ষয়ক কাজকর্ম এবং (খ) সংগ্রামী কাজকর্ম বিশেষ প্রয়োঞ্জনের সমুয়ে 
শ্রমিকর্দের অর্থ সাহাষ্য করা, বেকার ভাতা দেওয়া, অসুস্থ 
চি শ্রমিকদের চিকিৎসা! ও শুশ্রষার বন্দোবস্ত করা, শিক্ষার জন্য স্কুল 
ব। কারিগরী শিক্ষা-গ্রতিষ্ঠান স্থাপন করা, গৃহ নির্যাণ করা, 
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আমোদ-গ্রমোদের ব্যবস্থা কর! শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও মনকে উন্নত করা, এই সকল 
কাকে শ্রমিকমঙ্গলসংক্রান্ত কাজকর্ম বলে। মালিকের সঙ্গে মজুরি বা চাকুরির 
শর্তার্দি বিষয়ে আলাপ-আলোচন] করা, মালিককে সর্বদা চাপ দেওয়া, ধর্মঘটের 
ব্যবস্থা! করা, এই সকল কাজকে সংগ্রামী কাজকর্ম বলে। 

অমিক সংঘের সর্বাপেক্ষা সুফল হইল ইহা! শ্রমিকদের দরকষাকধির শক্তি বাড়াইয়া। 
দেয়। শ্রমিক সংঘ না থাকিলে মালিকের! প্রত্যেক শ্রমিকের অভাবের ও দুরবস্থার 
স্থযোগ লইয়া খুব কম মজুরি দিতে পারে। একতাই বল। 
শ্রমিকের এক্যবদ্ধ হওয়ায় তাহাদের মনে আত্মবিশ্বাস আসে এবং 
অসহায়বোধ কাটিয়া ষায়। নিজেদের অধিকার ও সন্মান রক্ষার মনোভাব জাগিয়। 
উঠে। শ্রমিক সংঘের মারফতই মালিক শ্রমিকদের অভাব-অভিযোগ জানিতে পারে। 
শ্রমিক সংঘ আছে বলিয়াই সংঘবদ্ধভাবে পারস্পরিক আঁপস-মীমাংসা সম্ভব হয়। 
শ্রমিকমঙ্গলসংক্রাস্ত কাজকর্ম শ্রমিকদের উৎপাঁদন-ক্ষমতাঁকে বাঁড়াইয়। দিয়া মজুরি 
বুদ্ধির সহায়তা করে। 

শ্রমিক সংঘের প্রধান কুফল হইল, ইহা অনেক সময় অধিক পরিমাণ শ্রমিকের 
নিয়োগে বাধ! দেয়। মালিকের সহিত দরকষাকষি করিয়া অনেক ক্ষেত্রে শ্রমিক 
সংঘ এই নিয়ম করে যে একমাত্র সংঘের মারফত এবং উহার সহিত পরামর্শ করিয়াই 
মালিকেরা নৃতন শ্রমিক নিয়োগ করিতে পারিবে । নূতন মজুর নিযুক্ত হইলে পুরাতন 
শ্রমিকের আয় কমিয়। যাইতে পরে (যেমন, উপরি-সময় হইতে 
যে আয় পাওয়া যাইত )। এইজন্ত প্রায় সকল ক্ষেত্রেই শ্রমিক সংঘ 
অধিক পরিমাণ শ্রমিক নিয়োগে বাধ। দেয়। শহরের রিকশাচালক সংঘ বেশি পরিমাণ 
রিকশার লাইসেন্স দেওয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলন করে, বাজারের মাছ-বিক্রেতার। 
মীছ বিক্রয়ের আরও বেশি লাইসেন্স দেওয়া অপছন্দ করে। অনেক সময় নৃতন 
ধরনের মন্ত্র প্রয়োগে শ্রমিক সংঘ বাঁধা দেয়, কারুণ, তাহাতে সাময়িকভাবে বেকারির 
সভভাবন। আছে । অনেক সময় তাহারা জবরদস্তি করিম্না এমন বেশি মজুরি দাবী 
করিতে থাকে যে ব্যবস! উঠিয়! ধার; ফলে সেই দেশে মোট মজুরের চাকুরির . সংখ্যা 
হাস পায়। শুমিক সংঘ ধর্মঘট করিলে কিছুসংখ্যক মজুরের মজুরি একটু বাড়িতে 
পারে বটে, কিন্তু সমাজের সম্পদ উৎপাদন ব্যাহত হয় ও জাতীয় আয় কমিয়] যায় । 

সংঘবদ্ধ দরকবাকৰি (0০115০055 735:5810108 ) 3 কোন একটি শিল্পের 
মধ্যে যত ফার্ম আছে তাহার মালিকেরা একত্র হইয়া মালিক সংঘ (22011095675 
85509018018) গঠন করে। সকল ফার্মের শ্রমিকেরা পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে ফার্মগত 
অথবা একন্ত্র হইয়। শিল্পগত শ্রমিক সংঘ গঠন করে। মালিক সংঘ সেই শিল্পে 


শ্রমিক সংঘের সফল 


শ্রমিক সংঘের কুফল 
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মজুরির হার যথাসম্ভব কম রাখিবার চেষ্টা করে এবং শ্রমিক সংঘ মজুরির হার যথাসম্ভব 
বাড়াইবার চেষ্টা করিয়া থাকে । উভয় সংঘের আলাপ-আলোচনা, বিবাদ-বিসংবাদ 
ও দরকষাকষির মধ্য দিয়! সেই শিল্পে মজুরির হার স্থির হয়। উভয় প্রকার সংঘের 
মধ্যে মতানৈক্য ঘটিলে শিল্পবিরোধ দেখা দেয়। ৰ 

শ্রমিক সংঘের উপর চাপ দিবার জন্য মালিকেরা সর্বদা] প্রচার ও বিজ্ঞাপনের 
সাহায্য লয়। তাহাদের হাতে সর্বশেষ অস্ত্র হিসাবে থাকে “তালাবন্ধ' (19০1 
0৮) করা, অর্থাৎ সাময়িকভাবে কারখানা বন্ধ করিয়া দেওয়া। মজুরের কাছ 
খাকে না মাঁহিনা পায় না__এইবপে তাহাদের উপর মালিকের চাপ দিতে থাকে। 

মালিক সংঘের উপরে চাপ দিবার জন্য শ্রমিকের! সর্বদা প্রচার ও আন্দোলনের 
সাহায্য লয়। তাহাদের হাতে সর্বশেষ অস্ত্র হিসাবে থাকে ধর্মঘট (50011. ), অর্থাৎ 
'্বেচ্ছাকৃত ও সংঘবদ্ধভাবে কাজে যোগদান হইতে বিরত থাকা । উৎপার্দন সাময়িক- 
ভাবে স্থগিত থাকে, মালিকদের মুনাফা কমিয়া যায়__এইরূপে মালিকদের উপর 
শ্রমিকের নিজেদের দাবি আদীয়ের জন্য চাপ দিতে থাকে । 


দরকষাকষির ক্ষেত্রে ছুই পক্ষের যুদ্বকৌশল (€9০0০5) অনেকখানি নির্ভর করে 
ব্যঘসার, অবস্থার উপর । দেশে বেকারির পরিমাণ বেশি থাকিলে শ্রমিক সংঘ একটু 
দুর্বল হয়, কারণ, তাহাদের অর্থসম্পদ্‌ সেই সময় কম এবং শ্রমিকদের আম্গগত্য একটু 
শিথিল। কারণ, ব্যবসার খারাপ অবস্থায় কোন কোন ফার্ষ হঠাৎ বন্ধ হইয়া যাইতে 
পারে এবং শ্রমিকের! বেকার হইয়া পড়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে । যদি ব্যবসার অবস্থা 
দেশে ভাল থাকে, তাহা! হুইলে শ্রমিক সংঘ তুলনামূলকভাবে অধিকতর শক্তিশালী 
হয়, কারণ, দ্েগ্ুণ শ্রমিকের দুপ্প্রাপ্যতা দেখা দেয়। মালিকের! শ্রমিকদের দাবি 
সহজে মানিয়া লইতে রাজী না হইয়া! পারে না। 

সাধারণভাবে পূর্ণ কর্ম-নিয়োগের, সময় ছাড়া মালিক-সংঘই অধিকতর শক্তিশালী 
থাকে । কারণ, মালিকেরা সংখ্যায় অল্প, পরস্পরের সহিত সহজেই একমত হওয়া 
তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর । নিজেদের আত্মবিশ্বাস ও ক্ষমতা অনেক বেশি। তাহাদের 
শিক্ষা-দীক্ষা, প্রতিপত্তি, সহায়-সম্পদ্‌ এবং প্রচার-যস্ত্রেরে কৌশলী ব্যবহারের সম্মুখে 
শ্রমিকদের সংগঠন স্বভাবতই দুর্বল, কারণ, কোনমতে শ্রম বিক্রয় করিতে ন৷ পারিলে 
শ্রমিকদের জীবনধারণ চলিবে না। 

শ্রমিক-সংঘ কিরূপ অবস্থায় মজুরি বাড়াইতে পারে? প্রাচীনকালের ধন 
বিজ্ঞানীরা মনে করিতেন যে, শ্রমিক সংঘ কখনই সকল মজুরের মজুরির হার 
বাড়াইতে পারে না। জোর করিয়া মজুরি বাঁড়াইলে মুনাফা কমিয়া যায় । 
স্বাভাবিক মুনাফ। না পাইলে ব্যবসায়ীরা উৎপাদন বন্ধ করিয়া দেয়, শ্রমিকের! 
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ছাঁটাই হয়, তাহারা বেকার ভ্ইয়! পড়ে। মুনাফা “স্বাভাবিক” স্তরে রাখিতে গেলে 
শ্রমিক সংঘ কিন জিনিসের দাম বাডাইতে হইবে, বিক্রয়ের পরিমাণ কমিয়া যাইবে ? 
পা এরূপ অবস্থ।য় উৎপাদন কমিবে, ফলে শ্রমিকেরা বেকার হইবে । 
৪ স্তরাং, প্রা্ীন ধন-বিজ্ঞানীরা বলেন যে, শ্রমিক সংঘ মজুরির 
হার বাড়াইলে দেশে বেকারি অনিবাধ। 
কিন্ত আমরা বাম্তব জগতে দেখিতে পাই ষে, শ্রমিকদের দুর্বল ও অসহায় অবস্থার 
স্থযোগ লইয়া মালিকেবা তাহার্দের খুবউ কম মজুরি দিয়া থাকে । শ্রমিক সংঘ তাই 
1. উৎপাদনে মজুরি কিছুটা বাড়াইতে পারে। শ্রমিক-মঙ্গল সংক্রান্ত কাজ- 
টি কর্মৈব ফলে শ্রমিকর্দের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পার, মজুরির হারও 
বাড়ে। তবে মনে বাঁখ। দরকার, কষেকটি বিশেষ অবস্থা বর্তমান 
2. প্রব্টটিব চাহিদাব থাকিলে একদল শ্রমিকের পক্ষে ধর্মঘট করিয়া মজুরির হার 
বিতিহাগক কিছুট। বাড়ানো সম্ভবপর । প্রথমত, যদ্দি সেই শ্রমিকদল এমন 
হয় খে তাহাদের না হইলে উৎপাদনের কাজ কিছুতেই চলিবে 
না, উৎপাদন পণ হইয়া যাইবে, তাহ| হইলে সেই শ্রমিক সংঘ চাপ দিষা সহজেই 
দাবি আদায় করিয়া লইতে পারে । যদি সেই শ্রমিকদের বদলে অন্য উপাদান ব্যবহার 
করা কিছুতেই সম্ভব না হয় তাহ। হইলেই ইহা সম্ভব। দ্বিতীয়ত, শ্রমিকের! ফেব্দ্রব্য 
উৎপন্ন করে তাহার চাহিদা বাজারে কিরূপ তাহাও দেখিতে হইবে। যদি দ্রব্যটির 
চাহিদ। অস্থিতিস্থাপক হয়, তাহা হইলে জিনিসের দাম অল্প একটু 
3. সা বাডিলেও চাহিদা বিশেষ কমিবে না। এরূপ অবস্থায় শ্রমিক 
4. অন্যান্য উপাদানের সংঘ চাপ দিয়া মজুরি বাঁড়াইতে পারিবে । যদিদ্রব্যটির চাহিদা 
2 স্থিতিস্থাপক হয়, তাহা হইলে দাম অল্প একটু বাড়িলেই জিনিসের 
কিনা চাহিদা প্রচুব কমিয়। যাইবে। এরূপ অবস্থায় শ্রমিক-সংঘ চাপ 
দিলেও মজুরি বাড়িবার সম্ভাবন। কম, তৃতায়ত, যদি ধর্মঘটী 
শ্রমিকদলের মোট মঞ্জুরির পরিমাণ ত্রব্যটির উৎপাদন-ব্যয়ের অল্প অংশ হয়, তাহা 
হইলে শ্রমিক সংঘের পক্ষে দাবি আদায় করা সহজ। চতুর্থত, যদ্দি উৎপাদনে নিযুক্ত 
অপরাপর উপাদ্দানসমূহের পারিশ্রমিক বা দাম কমানো সম্ভবপর হয় তাহা ২ইলে 
শ্রমিক-সংঘের পক্ষে মজুরি বৃদ্ধি কর! সহজ হইবে । ৃ 
জাতীয় আয় কাহাকে বলে (৬৬179 15 4010129] [0০01 ) 2 “কোন 
দেশের শ্রম 9 মূলধন, প্ররুতি হইতে উপকরণ আহরণের দ্বারা এক বৎসরের মধ্যে 
যে পরিমাণ বস্তজাত দ্রবা ও বিভিন্ন কাজকর্মের নীট সমষ্টি (56৮ 2££:8৪6০ ) 
উৎপন্ন করে”- মার্শাল তাহাকে জাতীয় আয় বলিয়াছেন? সকল দেশেই প্রকৃতি 
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অনেক রকমের উপকরণ দিয়াছেন । জমি, নদী, পাহাড়, পৰত, খান, সমুব্রঃ উপত্যকা 
ও জলবায়ু, এই সকলই সম্পদ উৎপাদনের উৎস-স্বপ্ূপ। এই সকল প্রারুতিক 
' উপকরণের সহিত মান্থষ তাহার শ্রম মিশাইয়া খুম উৎপার্দন করে। যেমন,_সে 
পরিশ্রম করিয়া জমিতে শশ্য উৎপার্দন করে, কাঠ হইতে চেয়ার-টেবিল তৈয়ারী করে, 
তুলা হইতে কাপভ প্রস্তুত করে, খনি হইতে লোহা তুলিয়া হাল লাঙল প্রভৃতি তৈয়ার 
করে। এইবরপে গ্রকৃতির উপকরণের সহিত মানুষের শ্রম মিশাইয়।! বিভিন্ন প্রকার 
সম্পদের স্থষ্টি হয়। এই সকল সম্পদের দ্বারাই মান্থষের অভাব 
প্রকৃতি ও মানুষ মিলিয়! 
সম্পদ উৎপাদন করে মেটে । এই প্রকার বস্তজাত ভ্রব্য ছাডাও কোন দেশে বিভিন্ন 
. ধরনের কাজকর্ম কর! হয়, যেমন-_ডাক্তার, শিক্ষকতা, নাচ, 
গান প্রভৃতি_-ইহাদের দ্বারাও মানুষের বিভিন্ন প্রকার অভাব দূর হয়। সুতরাং 
ইহারাও সম্পদ্‌। 

এক বৎসরের মধো কোন দেশের সকল মানুষ মিলিয়! ষত রকমের ভ্রব্য-স্ণম গ্রী 
উৎপাদন করে ও অভাব মিটাইবার উপযোগী বিভিন্ন কাঁজকর্ম করিয়া থাকে, উহার্দের 
সমষ্টিকে সেই দেশের সেই বৎসরের মোট বা স্থুল জাতীয় সম্পদ্‌ 
নি সকল (0953 ৪110709100০) বলে। কিন্তু নানা ধরনের 
মোট জাতীয় সম্পদ্‌বলে আসল জিনিসপত্রের মোট পরিমাণকে যোগ করা যায় ন।* 
* তাই এক বৎসরে উৎপাদিত সকল দ্রব্যের ও কার্ধের মোট মূল্য 
টাকাকড়ির অঙ্কে হিসাব করিয়! জাতীয় সম্পদ পরিমাপ করা যায়। যেমন, মোট 
কষিজাত দ্রব্যের দ্ায 500 টাঁকা, মোট শিল্পজাত দ্রব্যের দাম 1000 টাক।, বিভিন্ন 
প্রকার কাজকর্ম হইতে আয় 900 টাকা। ইহার্দের যোগ করিলে মোট 2400 টাক! 
পাওয়া যাঁয়। ইহাই সেই দেশের সেই বৎসরের স্বুল জাতীয় সম্পদ্‌ (37935 

90079] 5109000০ বা জে. বি. 5.) 
কিন্ত একটি বিষয় লক্ষ্য রাখ দরকার । কোন দ্রব্য উৎপাদন করিতে গেলে 
অনেক যন্ত্রপাতি বা মূলধনী গ্রব্য ব্যবহার করিতে হয়; তাহার ফলে সেই সকল 
যন্ত্রপাতি কিছুটা ক্ষয় হইয়। যায়। ইহাতে দেশের লোকসান । 
২৯ এই সকল যন্ত্রপাতির ক্ষয় হইলে জাতির সম্পদ্‌ কিছুটা কমিয়া 
সম্পদ্‌ পাওয়।যায় যায়। প্রত্যেক বংসর তাই এই সকল ক্ষয়-ক্ষতি পূরণের জন্য 
_কিছু অর্থ যন্ত্রের মালিক আলাদ। করিয়া রাখিয়া দেয় ।ণ* হিসাব 


* যেমন 50900 । জোড়! চুতা, 5 লক্ষ ঘন্টা শিক্ষকতা, 25 লক্ষ গজ কাপড় প্রভৃতি একত্রে যোগ 
করা যায় কি উপায়ে? তাহা ছাড়া, 50099 জোড়া জুতার মধ্যে ছোট বড় আছে, উহাদেব চামডা 
ভাল ব! খারাপ আছে- কোন্‌ মাপকাঠিতে ইহাদের আমরা যোগ করিতে পারি ? 

+ কিরূপে এই ক্ষয়ক্ষতি পুবণ হিসাব কর! হয়? যেমনু, একটি তাতের সাহায্যে 5 বসব কাপড় 
উৎপাদন কর! যায়, ইহাই এই যস্ত্রটর আযু। মনে কর, উহার দাম 100টাকা। একজন তাতী দেই 
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করিয়া ঠিকমত ক্ষয়ক্ষতিপূরণ করিতে পারিলে তবেই উৎপাদক ফার্যগুলির যূলধন 
অক্ষু্ণ থাকে (12810910106 08015] 10506) | এইরূপে এক বৎসরে দেশের 
উৎপন্ন স্থল সম্পদ হইতে সেই বৎসরের মধ্যে যন্ত্রপাতির ক্ষয়-ক্ষতি পূরণ বাবদ অর্থ 
বাদ দিয়া আমরা নীট জাতীয় সম্পদ (০ 90101591 1০8০৮ বাব, টি. 6.) 
পাইয়া থাকি। 


নীট জাতীয় আয়ের সহিত আরও দুইটি বিষয় যোগ-বিয়োগ করিতে হয়। 
(1) প্রথমত, দেশের সম্পর্দের উপর বিদেশী নাগরিকদের মালিকানা! থাকিলে উহ! 
জাতীয় আয়ের পরিমাণ হইতে বা? দিতে হয়, কারণ নিজেদের পাওনা তাহারা নিজের 
দেশে লইয়া যায়। আবার বিদেশের সম্পদের উপর দেশীয় নাগরিকদের মালিকানা 
থাকিলে উহ হইতে আয় জাতীয় আয়ের সহিত যোগ দিতে হয়, কারণ সেই পাওনা 
তাহারা দেশে লইয়া আসিবে। (2) দ্বিতীয়ত, আমদানি-রগ্তানি হইতে দেশের 
পাওনা বা! উদ্বত্কে জাতীয় আয়ের সহিত যোগ করিতে হয়; এইরূপ দেনা বা! 
ঘাটৃতিকে জাতীয় আয় হইতে বিয়োগ করিতে হয় । 
এই জাতীয় আয় কোন নির্দিষ্ট ভাণ্ডার নহে (1096 ৪1010 0: 560০1) ইহা 
শ্োতশীল ধার! (10 )। প্রতি বংসর সকল উপাদানের কার্ষের ফলে এই সম্পদ্‌ 
উৎপন্ন হয় এবং সকল উপাদানের মধ্যেই তাহা বটিত হয়। উপাদানসমূহের মিলিত 
সহযোগে উৎপন্ন এই সম্পদ্‌ তাহাদের আয়ের উৎসও বটে। এই জাতীয় আয়ই 
চারিপ্রকার উপাদানের মালিকদের আয়ে বিভক্ত হইয়া যায় । উপাদানের মালিকেরা 
খাজনা, মন্তুরি, হৃদ ও মুনাফার রূপে নিজেদের ব্যক্তিগত আয় পাইতে থাকে । 
জাতীয় আয়ের পরিমাপ (15950160022 0: 139091791 1000076 ) 5 
জাতীয় আয় হইল (ক) এক বৎসরের মধ্যে উৎপন্ন সকল প্রকার ভ্রব্যসাম্ত্রী 
ও কারধাদ্ির মোট দাম; (খ)ট সকল উপাদানের আয় স্থষ্টি হইবার উৎস ও ভাগ্ার, 
এবং গে) সমাজের মোট ভোগব্যয় ও সঞ্চয়ের যোগফল। স্ৃতরাং ইহার পরিমাপ 
| তিনভাবে হইতে পারে । প্রথমত, ঠেই বৎসরের মধ্যে উৎপন্ন সকল 
পরিমাপের তিনটি  ্রবযসামদ্রী ও কার্ধাদির দাষ যোগ করিয। ) দ্বিতীয়ত, উৎপাদনের 
কারে অহায়তার দরুন উপাদদানসমূহের সকল পাওন৷ 
তাতঁটর সাহায্যে এক বৎসরের মধ্যে 1000 টাক। মূল্যের কাপড় উৎপাদন করিল । কিন্তু এই কাজে এক 


বৎসর তাহার তাতের & অংশ ক্ষয় পাইল। এই ক্ষয় পূরণের জন্য সে কিছু টাকা আলাদ। করিয়। রাখিয়া 
না দিলে পাঁচ বছর পরে ভাতটি অকেজো হইয়! পড়িবে, উহার সাহায্যে মে আর কাপড় তৈয়ারি করিতে 
ব৷ সম্পদ্‌ স্থষ্টি করিতে পারিবে না। হুতরাং সে ভাতের এই ক্ষয় পুরণ করিবার জন্য 100) টাকা হইতে 
যন্ত্রের মূল্যের ঠ অংশ, অর্থাৎ 20 টাকা! আলাদা করিয়া রাখিয়া দ্িল। এই 980 টাকাই হইল তাহার 
নীট উৎপাদন বা নীট সম্পদ্‌। 
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€ 625021)5 ) যোগ করিয়া, 'এবং তৃতীয়ত, সমাজের মোট ভোগব্যয় ও সঞ্চয় 
যোগ করিয়া । এই তিনটি হিসাব ত্বভাবতই সমান হুইবে, কারণ মোট উৎপন্নের 
দামের সমষ্টি হইতে সকল উপাদানের আয় স্ষ্টি হয়, মোট উৎপন্নের দাম সকল 
উপাদানের পাওনা! লইয়াই গঠিত হয়; এবং সমাজের মোট আয় সকলের হাতে 
'(ভোগব্যয় ও সঞ্চয়রূপে ছড়াইয়া থাকে । প্রথমটিকে বলা হয় সম্পূর্ণ-উৎপগ্নের সমষ্টি 
€ 17179] 701008069 06591), দ্বিতীয়টিকে বলা হয় সম্পূর্ণ উৎপাদন পাওনার সমষ্টি 
€17200017 295702205 7021), এবং তৃতীয়াটিকে বলা হয় ভোগ- 
সঞ্চয়ের সমষ্টি ( 0075010006107-98515 70681) 1 প্রথম পদ্ধতিতে সকল 
উৎপন্ন দ্রব্য ও কার্ধাদির €£০০4৪ ৪2] 51:%$০০9 ) দাম ষোঁগ করিয়া; দ্বিতীয় 
পদ্ধতিতে সকল উপাদানের পাওনা বা আম যোগ করিয়া; এবং তৃতীয় পদ্ধতিতে 
সকল ভোগব্যয় ও সঞ্চয়ের পরিমাণ ষোগ করিয়া জাতীয় আয়ের পরিমাপ কর 
সম্ভব। সংখ্যাতাত্বিকগণ (98615810185) সাধারণত প্রথম ছুইটি পদ্ধতি গ্রহণ 
করেন, কারণ কোনে ক্ষেত্রে প্রথম পদ্ধতিতে হিসাব করা স্থবিধা (যেমন শিল্প, কৃষি, 
খনি ইত্যাদি); আবার কোন কোন ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পদ্ধতি স্থবিধাজনক ( ঘেমন 
ওকালতি, ডাক্তারি, শিক্ষকতা ইত্যাদি )। পরিমাপের পক্ষে তৃতীয় পদ্ধতি বিশেষ 
স্ববিধাজনক নয়। 

(কে) উৎপাদন-সুমাঁরী পদ্ধতি বা সম্পূর্ণ-উৎপন্নের সমষ্টি (090555 
0: 7010900061010 7৬1০61000. 01:11) 51172 171090006510021 ) 

এক' বৎসরের মধ্যে উৎপন্ন সকল দ্রব্য ও কার্ধাদির অর্থ-মুল্য যোগ করিলে আমরা 
মোট জাতীম্ম উৎপাদন ( 3:055 ট8610179] 01000) পাইতে পারি। কিন্তু 
মনে রাখা" দরকার যে, সর্বশেষ স্তরের উৎপন্ন দ্রব্যের দামই কেবলমাত্র যোগ দিতে 
হইবে। যে সকল দ্রব্য অর্ধ-উৎপন্ন অথবা উত্পাদনের মাধ্যমিক স্তরে (10621 
0601262 5095০ ) রহিয়াছে, তাহার্দের ধরা চলিবে না। যেমন আসবাব প্রস্ততকার' 
ষে কাঠের সাহায্যে আসবাব উৎপাদন করিতেছে সেই কাঠের দাম যোগ দেওয়। 
হইবে না, কারণ তাহা উৎপাদনের সর্বশেষ স্তরে পৌছায় নাই । কিন্তু ষদি পুড়াইবার 
জন্য কাঠ ব্যবহৃত হয় তবে সেই কাঠের দাম হিসাব করিতে হইবে, কারণ তাহা 
সম্পূর্ণ ভ্রব্য (01081 51090০6) হিসাবেই ব্যবহৃত হইতেছে । এইভাবে হিসাব 
করিলে ডবল-গণনার (০816 ০০০৪:1615) হাত হইতে রক্ষা পাঁওয়! 
যাইবে। 

দেশের উৎপন্ন ভ্রব্য বিদেশে রপ্তানি হয়, বিদেশের উৎপন্ন দ্রব্য দেশে 
আমদানি হয়। রপ্ানি ও আমদানির মুল্যের পার্থক্যকে মোট জাতীয় আয় হিনাবের 
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সময়ে যোগ বা বিয়োগ করিতে হইবে। যদি তুলনায় আমদানি বেশি হয়, তাহা 
হইলে বিয়োগ হইবে, যদি তুলনায় রপ্তানি বেশি হয়, তাহ! হইলে ৫যাগ হইবে । 

এইভাবে মোট জাতীয়-আয় হিসাব করিয়! মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি পূরণের জন্য" 
কিছু অর্থ বাদ দিয়া নীট জাতীয়-আয়ের পরিমাপ করা হইয়! থাকে । অর্থাৎ 
দেশের সকলে মিণিয়া যে সকল ভোগদ্রব্য বা কার্যাদি ক্রয় করিয়াছে তাহাদের 
দাম, গভর্ণমেণ্ট যাহ] ক্রয় করিল তাহার দম, নৃতন মূলধনী দ্রব্যের দাম, এই সকল 
যোগ করিলে জাতীয় শায় পাওয়া যায়। 


(খ)ট আয়-স্রমারা পদ্ধতি ব। উপাদান-পাওনার সমষ্টি (02055 ০৫ 
11700100765 1$1500700. 011116 ৪0001 78511610050] ) 


এক বৎসরে দেশের, . (ক) সমগ্র মহগুরি মাহিনা ইত্যাদি (খ) সকল ফার্ম বা 
ব্যবসায়ের নীট মায় [ মজুখী মাহিন। ইত্যাদি বাদ দিয়া, কারণ তাহ] অন্যত্র (ক”* 
তে) হিসাব করা হইয়াছে], (গ) সকল খণ হইতে নাট হুদ , এন্‌ং (ঘ) সকস নীট 
খাজনা, এই সকল যোগেখ দ্বারা জাতীয় আঘ পন্রিমাপ করা চলে। 

এই ভাবে জাতীয় আয় পরিমাপ কবিতে হইলে কয়েকটি বিষয়ে সাবধানতা 
অবলম্বন কর! দরকার । (ক) হস্তান্তর-পাওনাসযৃহ (00817561 0850)2005 
বাদ দিতে হইবে । যেমন, একথণ্ড জমি বিক্রয় হইলে সেই পাওনা জাতীয় মায়ের 
গণনার মধ্যে আসিবে না, কারণ তাহা কোন নৃতন আয় নহে, কোন নৃতন দ্রব্য- 
সামগ্রীর অর্থমূল্য ইহা নয়। ভিক্ষুকের আয় বা কোন দান-গ্রহণও গণনার 
মধ্যে আসে না, কারণ ওইরূপ আয় কোন দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদন-ধীরায় কাজ 
করিবার দরুন হুষ্টি হয় না। কোন ভ্রব্যোৎ্পাদন বা কোন কাজকর্ষের দকন যে আয় 
তাহাই জাতীয় আয়ের হিসাবের মধ্যে আসিবে । (খ॥ মালিকের নিজের যে সকল 
উপাদান (যেমন নিক্ষের বাড়ি, জমি, পরিচালন ক্ষমতা বা মুক্ুধন ) উৎপাদন কার্ষে 
নিযুক্ত হয়, তাহাদের বাজারদরের হিসাবে অর্থ-মূল্যে রূপান্তরিত করিয়৷ গণনার মধ্যে 
আন। প্রয়োজন । গে) বিনা দামে যে সকল দ্রব্য বা কার্ধাদি পাঁওয়1 যাইতেছে 
( যেমন, বাড়িতে স্ত্রীলোকের কাজ বাঁ নিজেব বাগানের তরিতবকারি ) তাহাদের 
কোন আয় বা অর্থমূল্য হৃষ্টি ন। হওয়ায় জাতীয় আয়ের গণনার মধ্যে আনা হইবে না। 
(ঘ) ফার্মের মোট মুনাফার যে অংশ মজুত-তহবিলে ( [২৪9০7:৮০ 100 ) জমাইয। 
রাখা হইয়াছে (অর্থাৎ যাহা লভ্যাংশ হিসাবে শেয়ার-ক্রেতাদের আয় সৃষ্টি করে নাই ), 
তাহাও যোগ দিতে হইবে। কারণ আয় হিসাবে ব্যক্তিদের হাতে না গেলেও এ যূল্য 


সৃষ্টি হইয়াছে। 
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(গ) ভোগ-সঞ্চয় পদ্ধতি বা ভোগ-সঞ্চয়ের সমষ্টি € 00105701000001) 
১৪%11755 1৮1০600এ 01:111)6 00010500100191101 ১2:৮1175510091] ) 

সকল ব্যক্তির ক্ষেত্রেই আয়ের এক অংশ ভোগ্যদ্রব্য ক্রয়ে ব্যয় হয় এবং অপর 

ংশ সঞ্চয় হয়। তাই এক বৎসরের মধ্যে সমাজের মোট ভোগব্যয় ও মোট সঞ্চয় 

যোগ করিতে পারিলে নীট জাতীয় আয় পরিমাপ করিতে পারা যায়। সাধারণত 


ভোগব্যয় ও সঞ্চয়ের কোনে সঠিক হিসাব পাওয়। যায় না, তাই এই পদ্ধতি কার্যক্ষেত্রে 
প্রয়োগ করার সুবিধা নাই। 





. জাম শ্রম মুলধম লংগঠন 
জাতীয় সম্পদকে ছুই ভাবে দেখা চলে £ সকল প্রকার দ্রব্য ও কার্ধাদির মোট: 
যুল্য হিসাবে, আবার জাতীয় আয় হিসাবে । ইহার কারণ বোঝ! দরকার। কোন 
ত্রব্যের, দাম হইতেই বিভিন্ন ধরনের আয় কৃষ্টি হয়। যেমন 
আন একই, কারণ, একমণ ধানের দাম 20 টাক1।. এই 20 টাকার মধ্য হইতেই 
উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য চাষী জমিদারকে খাজন। দেয়, মহাঁজনকে হুদ দেয়, মজুর 


জাতীয় সম্পদ্‌ ও জাতীয় 


হইতেই যার টির থাটাইলে তাহাকে মজুরি দেয় এবং নিজে লাভ করে। স্থৃতরাং 


এই সকল খাজনা, সুদ, ম্জুরি ও লাভ মিলাইয়? জিনিসের দাম গঠিত হইয়াছে । 
জিনিসটির যে দাম তাহাই বিভিন্ন লোকের আয়ের মধ্যে ভাগ হইয়া যায়। যেমন, 
জমির মালিকের আয় হইল খাজনা, শ্রমশক্তির মালিকের আয় হইল তাহার মজুরি, 
যুলধনের মালিকের আয় হইল সুদ এবং যে উৎপাদন সংগঠন করে তাহার আয় হইল 
মুনাফা । সুতরাং ভ্রব্য ও কার্ষের মূল্য ( উহার! মোট যে-দামে বিক্রয় হয় ) অর্থাৎ, 
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জাতীয় সম্পদ্‌, সেই দেশের সকল লোকের ( এবং সরকারের ) মোট আয়ের সমান। 
'দেশের সকল চাষী, সকল শ্রমিক, সকল ডাক্তীর, কেরানী ও ক্তর্মচারী মিলিয়া এক 
বৎসরে ষে আয় করে, তাহাদের সেই ব্যক্তিগত আয় যোগ করিলে সেই ব্সরের 
'মোট জাতীয় আয় পাওয়া যায় । 

জাতীয় আয়ের বণ্টন (1015001100002 0 2610179] [700107০ ) £ আমরা 
জানি যে উৎপাদন করিতে হইলে চারিটি উপাদানের প্রয়োজন হয়; জমি, শ্রম, 
. মূলধন ও সংগঠনী শক্তি । কোন উৎপাদন হইল এই সকল উপাদানের পরস্পরের 
বিভা মিলিত ফল। এই সকল উপাদানের মালিকেরা উৎপাদনের 
মধ্যে জাতীয় আয় কাজে নিজেদের উপাদানকে খাটাইবার জন্য যে-অর্থ পাইয়া 
রে থাকেন তাহাই তাহাদের আয়। যেমন, জমির মালিক পাঁন 
হইয়াই বাকি খাজনা, শ্রমের মালিক পান মজুরি, মূলধনের মালিক পান সদ 
নারে এবং সংগঠনী-শক্তির মালিক পাঁন লাভ বা মুনাফা । দেশের 
সকল খাজন।, মজুরি, সদ ও মুনাফা যোগ করিয়াই জাতীয় আয় গঠিত ; স্ৃতরাং 
জাতীয় আয়কে এই চারি প্রকার আয়ে বিভক্ত করা যাইতে পারে। উৎপাদন 
ধারার মধ্য দিয়াই এই সকল উপাদান সম্পদ্‌ সৃষ্টি করে, এবং এই সম্পদ সৃষ্টি 
করিবার পথে নিজেদের আয় সৃষ্টি করে। জাতীয় আয় হইতেই, তাই এই সকল 
উপাদানের মালিকদের অর্থাৎ দেশের লোকের ব্যক্তিগত আয় স্থষ্টি হয় । জাতীয় 
আয়ই বন্টিত হইয়] ব্যক্তিগত আয় হিসাবে দেশের লোকের হাতে চলিঘ্ন আসে। 

জাতীয় সম্পদ্‌ ষত বেশি পরিমাণে উৎপন্ন হইবে দেশের কল্যাণ তত বাঁড়িবে। 
কিন্তু যর্দী জাতীয় আয়ের বণ্টন এমন হয় যে, বেশির ভাগ আয় অন্ত্যতস্ত কমসংখ্যক 

লোকের হাতে চলিয়া যায় তাহা হইলে বেশির ভাগ লোকের 

ভারতে বেশির ভাগ 
লৌক কম আয় করে; হাতে কম আয় থাকিবে ।. ইহাতে কিছু লোক ধনী হইবে বটে, 
কম লোক বেশি কিন্তু বেশির ভাগ লোক কষ্টে থাকিবে, | সুতরাং কেবল জাতীয় 
সত সম্পদ বাঁড়াইলেই দেশের কল্যাণ বাড়ে না। আয়-বৈষম্য 
কমাইয়া ফেলা দরকার, যাহাতে সকলে প্রায় সমপরিমাণ আয় করিতে পারে। 
আমাদের জাতীয় আয়ের ব্টন খুবই বৈষম্যমূলক । আমাদের দেশের জনসংখ্যার 
শতকর। 60 জন লোকের হাতে জাতীয় আয়ের মাত্র তিন ভাগের একভাগ 
আঁছে। জনসংখ্যার শতকর 5 জন ধনী লোকের হাঁতে জাতীয় আয়ের এক- 
তৃতীয়াংশ আছে। বাকিটা মধ্যবিত্ত শ্রণীর হাতে রহিয়াছে। প্রথম পঞ্চবাধিক 
পরিকল্পনায় ভারতের জাতীয় আয় শতকরা 18 ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে; দ্বিতীয় 
পঞ্চবাধিক পরিকল্পনাতে জাতীয় আয় শতকরা প্রায় 20 ভাগ বাড়িয়াছে, তৃতীয় 
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পরিকল্পনাতে শতকরা 25 ভাগ বাড়ানো হুইবে বল! হইয়াছিল। ইহার সঙ্গে সঙ্গে 
যাহাতে জাতীয় আয়ের বণ্টনে বৈষম্য অনেক কমিয়া যায়, তাহারও চেষ্টা কর হইবে, 
প্রতিটি পরিকল্পনাতেই সে-কথা বলা হইয়াছে। 

ব্যক্তিগত গড় আয় (6: 099109 [1)০005০ )£ লোকেরা নানাভাবে যে- 
টাক! উপার্জন করে তাহা কোন উপাদ্দানের মালিক হিসাবে ব্যক্তির আয় বলিয়া 
গণ্য হয়। তবু অনেক লময় দেখা যায় যে, উপাদানের মালিকের ব্যক্তিগত আয় 


ও উপাদানগত আয়-_এই ছুই-এর মধ্যে একটু পার্থক্য আছে। 
রা সরকার যাহাকে যে-অর্থ সাহাধ্য করে উহাকে সেই লোকটির 
ধরা হয় না ব্যক্তিগত আয় বলিয়। ধরা হয়; কিন্তু উহা! জমি, শ্রম, মূলধন বা 

সংগঠনের দ্বার! অজ্জিত জাতীয় আয়ের অংশ নহে। যৌথ 
কোম্পানীগুলির যে লভ্যাংশ বণ্টন কর! হয় না, সঞ্চিত ভাগাররূপে মজুত রাখা 
হয়__তাহা ব্যক্তিগত আয় হইতে বাদ দেওয়া হয়। কিন্তু জাতীয় আয়ের হিসাবে 
উহাকে ধরা হয়। 

মোট জাতীয় আয়কে জনসংখ্য। দ্বিয়া ভাগ করিলে আমর] সেই দেশের প্রত্যেকটি 
ব্যক্তির মাথাপিছু আয় (০: ০8109. 1000106 ) পাইয়া! থাকি। ]960-6] সালে 
: ভারতের মোট জাতীয় আফষ হইল 13000 কোটি টাকা, 
ক এই সময়ে ভারতের লোকসংখ্যা ছিল 439 কোটির উপরে । 
মোট জাতীয় আয়কে লোকসংখ্যা দিয়৷ ভাগ করিয়া বল৷ যায় 
যে, ভারতবাসীর মাথাপিছু আয় হইল বৎসরে 301 টাকা । 
এই মাথাপিছু আয় হইতে আমরা যে-কোন দেশের লোকের জীবনযাত্রার মান 
বুঝিতে পারিঙ মাথাপিছু আয় বাড়িয়া গেলে তাহারা বেশি জিনিসপত্র কিনিতে 
পারে (যদি অবশ্য জিনিসপত্রের দাম সমান থাকে )। মাথাপিছু আয় কমিয়া৷ গেলে 
তাহারা কম জিনিসপত্র কিনিতে পারে। পৃথিবীর অন্থান্য দেশের তুলনায় 
ভারতবাসীর ' মাথাপিছু আয় খুবই কম। 1955 সালে যখন 
না ১80 প্রত্যেক ভারতবাসীর মাথাপিছু আয় ছিল বৎসরে 281 টাকা, 
তখন আমেরিকায় ও ইংলগ্ডে বৎসরে মাথাপিছু আয় ছিল 
যথাক্রমে 8784 টাক। ও 405? টাকা। ইহা হইতে বুঝ] যায় ভারতবাপীর জীবন- 
যাত্রার মান কত অনুন্নত। 
তৃতীয় পরিকল্পনায় ঠিক করা পারা ষে, পাঁচ বছরে (1966 সালের মধ্যে ). 
আমাদের জাতীয় আয়কে 25% বাড়াইতে হইবে $ অর্থাৎ 13000 কোটি টাক। 
হইতে 77000 কোটি টাকা পর্যস্ত করিতে হইবে। কিন্তু ইতিমধ্যে দেশের, 
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-লোকসংখ্যাও কিছু বাড়িয়া াইবে, তাই মাথাপিছু আয় ততটা বাড়িতে পারিবে না; 
বেশি লোকের মধ্যে ভাগ হওয়ায় মাথাপিছু আয় 18% বুদ্ধি পাইবে, অর্থাৎ 1965-66 
সালে উহা! হইবে বৎসরে 354 টাকা । 

অবশ্ত মনে রাখিতে হইবে ঘষে এইরূপ মাথাপিছু আয়ের হিসাব দ্বারা আমাদের 
দেশের দারিদ্র্যের গভীরতা বোঝ! যাইবে না; কারণ, ইহা গড়পড়ত হিসাব মাত্র । 
দেশের বেশির ভাগ লোক খুবই দরিদ্র, ধনীদের আয় খুব বেশি । 
আয় ও জীবনযাত্রার মান (1170010০ &. 96229 ০6 11517)5) 2 আয়ের 
উপরেই প্রধানত জীবনযাত্রার মান নির্ভর করে। যাহাদের মোট আয় বেশি, তাহার 
সচ্ছলভাবে জীবিকা নিরাহ করিতে পারে। সন্তান-সম্ততির উপযুক্ত শিক্ষা প্রচুর 
বিশ্রাম, অসুখে-বিসুখে  স্থচিকিৎসা, আমোদ-প্রমোর্দের ব্যবস্থা, ভাল আহার, বসন, 
ব্যসন, বিলীস-সামগ্রী ভোগ ইত্যাদি উচ্চ মানের লক্ষণ। যাহাদের জীবিকার মান 
নিয়ন্তরের তাহাদের আয়ের বেশির ভাগ শুধু খাদ্য আহরণ করিতেই ব্যগসিত হয়। 
পরিবারের আয় বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে কিভাবে ব্টিত হয়, তাহা পারিবারিক আয়- 
- ব্যয়ের হিসাব ব। বাজেট হইতে জানা যায়। সাধারণত, আয় 
সনের যত বেশি হইবে, খাছ্ের জন্থ ব্যয়ের অহ্থপাত তত কম হইবে। 
আরাম ও সুখ পাইতে বড়লোকের আয়ের অপেক্ষাকৃত কম অংশ খাছ্যের জন্য ব্যয় 
পারে, হৃতরাং ব্যক্তির. করে, এবং গরীবর1 অপেক্ষাকৃত বেশি অংশ খাদ্যের জন্য খরচ 
জীবনযাত্রার মান 
উন্নত হয় করে । আয় যত বেশি হইবে, জীবনযাত্রার মান তত উন্নত হইবে; 
স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতির জন্য ব্যয়ের অনুপাত 
ততই বাড়িতে থাকিবে । সকল স্তরের পীবনযাত্রার মানেই আয়ের তুলনায় পোশাক- 
পরিচ্ছদের জন্য ব্যয়ের অনুপাত মোটামুটি সমান হয়। সকল স্তরের জীবনযাত্রার 
মানেই আরাম বা বিলাস-সামস্রী কিনিবার পৃবে মান্ষ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করে। 
যাহাদদের আয় কম, তাহাদের প্রয়োজনীয় জিনিস কিনিতেই প্রায় সমস্ত অর্থ ব্যয় 
হইয়া যায়। স্থতরাং আরাম-বিলাসের জিনিস ক্রয় করিবার সামর্থ্য থাকে না। 
ভারতের একটি উদ্বাহরণ দেখানো যাইতে পারে । “বোম্বাই শহরের শ্রমিকর্দের 
আয়-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা করিয়। দেখা গিয়াছে যে, 90 টাকা আয় হইলে খাছ্যের 
জন্য ব্যয় হয় শতকরা 66 ভাগ এবং ?6 টাকা হইলে শতকর! 

৪৮511 52 ভাগ খাগ্ছে ব্যয় হয়। সুতরাং আয়ের সহিত জীবনযাত্রার 

মানও খুব নীচু মানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। অধিকাংশ ভারতবাসীর আয় কম 
বলিয়্াই জীবনযাত্রার মান এত নিয়স্তরের। এইজন্যই প্রথম, 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকর্পনাতে আয় বাড়াইয়া জীবনযাত্রার মান 
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বাড়াইবার উদ্যম চলিতেছে। কিন্তু শুধু আথিক আয়-বৃদ্ির উপরই জীবনযাত্রার 
আনের বৃদ্ধি নির্ভর করে না। আথিক আয় বাঁড়িলে সঙ্গে সঙ্গে যদি জিনিসের দরও 
বাড়ে, তবে বেশি আয়ে বেশি অভাব মিটাইবার ক্ষমতা হয় না। বর্তমানে ভারতে 
আধিক আয় যদিও 'কিছুটা বাঁড়িয়াছে কিন্তু তাহাতে জীবনযাত্রার যান বিশেষ বাড়িতে 
পারে নাই । কারণ, আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জিনিসপত্রের দূর বৃদ্ধি হইয়াছে । স্থতরাং 
জীবনযাত্রার মান নির্ভর করে আসল বা বান্তব আয়ের (1২5৪1 [00100 ) উপরে, 
নিছক আথিক আয়ের উপর নহে। আঘথিক আয় বাঁড়িবার সঙ্গে সঙ্গে যদি অর্থের 
ক্রয়শক্তি কমে, তবে সেই আয় বৃদ্ধির ফলে বেশি জিনিসপত্র কিনিতে পারা যায় না, 
জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পায় না। 

ভারতবাঁসীর জীবনযাত্রার মান এত নীচু যে তাহা আলোচনা করিলে নিজেদেরই 
সুর্মথত হইতে হয়। গড়ে প্রত্যেক জন লোকে মাসে ভোগ্যদ্রব্যের জন্য মাত্র 22 টাকা 
ব্যয় করিতে পারে ? ইহার মধ্যে আবার নগদ মাত্র 13 টাকা এবং বাকি 9 টাক। 

নিজের বাড়িতে উৎপন্ন তরিতরকারি, শাকমব দি গ্রভৃতি। 
টি আয়ের £ অংশ ভোগেই ব্যয় হইয়া যায়) শিক্ষা স্বাস্থ্য ও 
জীবনযাঝ্রার অন্যান্ত দিকে বাকি ঠ অংশ ব্যয় হর । মাথাপিছু 

শিক্ষার জন্য ব্যয় প্রায় 25 পন্নপা মাত্র, মাথাপিছু স্বাস্থ্যের জন্য ব্যয় 44 পয়সার 
'কম। 

মনে রাখিতে হইবে যে, ইহা গড় হিনাব। দেশের অর্ধেকের বেশি লোক, 
অর্থাৎ প্রায় 19 কোটি লোক মাসে 13 টাকার বেশি বায় করিতে পারে না। উহার 
মধ্যেও আবার অর্ধেক টাক! ব্যয় হয় বাড়ির আশেপাশে উৎপন্ন শাকসবজি ও বুনে। 
লতাপাতায়। স্কুলে যাইবার বয়সের ছেলেদের মধ্যে অর্ধেকেরও কম প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ে পল্টিতে পারে, পাঁচভাগের একভাগ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যাইতে পারে না| 
গ্রামাঞ্চলে, গড় হিসাবে, 30000 লোক-প্রতি একজনও শিক্ষিত চিকিৎসক নাই। 
দেশের 85% বাড়িই কাচা এবং তাহা বাসের পক্ষে অন্থুপযোগী। পানীয় জল বা 
অন্যান্ত নিত্য প্রয়োজনীয়গ্্রব্যের একান্ত অভাবের মধ্যেই দেশের অধিকাংশ লোক 
কোনমতে উন্নতির অপেক্ষায় কাল কাটাইতেছে। 

ভারতের জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় (79010179] [173001002 2100 
ঢ67 087108. [1550]56 0 [71018 ) £ স্বাধীনতা পাইবার পূর্ব হইতেই ভারতবাসীর 
মাথাপিছু আয় ও ভারতের জাতীয় আয় পরিমীপ করার চেষ্টা হুইতেছিল। 
সর্বপ্রথম 1870 সালে দাদাভাই নওরোজী হিসাব করিয়া বলেন যে ভারতবাসীর 
মাথাপিছু আয় হইল বৎসরে মাত্র 20 টাক1। লর্ড কার্জনের মতে 1900 সালের 
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হিসাবে ভারতবাসীর মাথাপিছু বাৎসরিক আয় ছিল 30 টাকা। 1913-14 সালে 
অধ্যাপক ওয়াদিয়া ও যোশী হিসাব করিয়া বলেন যে ইহা হইল 44 টাকা 31. পয়সা। 
ডক্টর ভি. কে. আর. ভি. রাঁও-এর মতে 1931-32 সালে ইহা 
2 65 টাকা। এই সকল হিসাবগুলিকে একেবারে সঠিক বল 
আধুনিক হিসাব চলে না, কারণ, এই সময়ে তথ্যসংগ্রহের অস্থবিধ। ছিল খুব 
বেশি। স্বাধীনতা পাইবার পরে দেশের অর্থ নৈতিক পরিকল্পন। 
গ্রহণের উদ্দেস্তটে 1949 সালে ভারত সরকার একটি জাতীয় আয়, *মিটি প্রতিষ্ঠা 
করেন। এই কমিটি 1946 সাল হুইতে প্রতি বৎসর ভারতের জাতীয় আয়ের হিসাব 
করিয়া উহ প্রকাশ করিতেছেন । 
কমিটর প্রথম বিপোটে 1948-49 সালের হিসাঁৰ বাহির হইয়াছিল । সেই বছরের 
জাতীয় আয়ের হিসাব ছিল 8710 কোটি টাকা। কৃষি*ও 
০ আঙ্গবঙ্গিক ক্ষেত্র হইতে 4150 কোটি ; থনি, ন্ত্রশি্প ও হন্তশিল্প 
প্রভৃতি হইতে 1500 কোট; বাণিজ্য ও পরিবহণ হইতে 1700 
কোটি এবং অন্তান্ট কাজকর্ম হইতে 1380 কোটি-_এইরূপে মোট 8730 কোটি টাকা 
পাওয়া যায়। উহা হইতে সেই বংনরের প্রতিকূল বাণিজ্য ব্যালান্স 20 কোটি টাকা 
বাদ দিয়া মোট 8710 কোটি টাকা হিসাব করা হইয়াছিল। এ বৎসরের মোট 
জনসংখ্যা ধরা হইয়াছিল 34 কোটির কিছু বেশী, ফলে 1948-49 সালে মাথাপিছু 
আয়ের হিসাব ছিল বৎসরে 255 টাক1* । 
কোন্‌ পদ্ধতির সাহায্যে ভারতের জাতীয় আয় পরিমাপ করা হইয়াছে তাহ। জান। 
দরকার । ভারতের জাতীয় আয় কমিটি ঘে কোন একটি পদ্ধতির সাহায্যে সম্পুর্ণ 
হিসাব রচনা করিয়াছেন তাহা নহে । তৃতীয় পদ্ধতি (ভে ভাগসঞ্চ় পদ্ধতি ) তাহারা 
মোটে ব্যবহারই করেন নাই। প্রথম ও দ্বিতাঁয় পদ্ধতি তাহার 
05 একযোগে ব্যবহার করিয়াছেন । কৃষি, অরণ্য, পশুপালন, শিকার, 
মাছ-ধরা, খনি, শিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্র (9০০6০:) হইতে উৎ্পাদন-হ্থমারী পদ্ধতি অঙ্ষষায়ী 
উৎপন্ন দ্র্যাদির নীট পরিনাঁণ যোগ কর! হইয়াছে । আবাঁব ব্যবসা-বাণিজ্য, সরকারী 
ও বেসরকারী অফিস-আদালতের বিভিন্ন চাকুরি প্রভৃতি হইতে আয় যোগ করিয়। 
আয়-স্থমারী পদ্ধতি অনুযায়ী হিসাব করিয়াছেন । 
আমাদের দেশ অপূর্ণোন্নত দেশ হওয়ায় এই দেশের জাতীয় আর পরিমাপ করার 


অস্থবিধা খুব বেশি । যেমন, প্রথমত, কোন্‌ কোন্‌ দ্রব্যকে বা কাজকর্মকে গণনার ॥ 


পম শালি শশা শিট পাপপাপিস্পীপিশপশিটি পিপিপি পপাশাপিপপাাশাসিশপশিীশিতিশশিটি 


* সর্বশেষ রিপোর্টে এই হিসাব সংশোধিত করিয়া বলা হয় যে 1948-49 সালে ভারতের জাতীয় আয় ছিল, 
8670 কোটি টাকা এবং বদরের মাখাপিছু আয় ছিল 2469 টাকা । 


পতল 
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মধ্যে ধরিতে হইবে তাহার হিসাব করা খুবই অর্ুবিধাজনক, ইহার কোন নির্দিষ্ট 
মানদণ্ড পাওয়া যায় না। পারিবারিক কাজকর্ষকে হিসাব হইতে বাদ দেওয়া হয়, 
দি কিন্ত" কে না জানে ভারতের চাষী পরিবারে স্ত্রীলোকেরাই 
তি প্রধানত ধান মাড়াই, ঢে'কির সাহায্যে চাল তৈয়ারী ও বাজারে 

বিক্রয়ের কাজ করিয়া থাকেন। এই সকল অর্থ নৈতিক কাজের 
মূল্য হিসাব করা যায় কেমন করিয়া? দ্বিতীয়ত, অন্যান্য অপূর্ণোন্নত দেশের মত 
ভারতেও অনেক জিনিসপত্র বাজারে আসে না। উৎপাদকেরা হয় নিজের। ভোগ 
করে বা অপর উতৎপাদকের দ্রব্যের সহিত প্রত্যক্ষভাবে বিনিময় করে। এই সকল 
ক্ষেত্রে অনেক সময়েই আন্দাজের সাহায্যে কাজ চালাইতে হয়, হিসাব নিভূর্ল হইতে 
পারে না। তৃতীয়ত, আমাদের দেশে উৎপাদনে বৃত্তি-বিভাগ বা বিশেষায়ণ 
(5০০15115900, ) ততটা প্রসার লাভ করে নাই। যেমন, একই ব্যক্তি চাষ করিয়া, 
মাছ ধরিয়া, অন্যের ক্ষেতে মজুর খাটিয়া আয় করে। এই অবস্থায় জাতীয় আয়ের 
বিভিন্ন ক্ষেত্রভেদ ( ০195519508001) 06 52060£5 ) করার কোন উপায় থাকে না। 
তাহা ছাড়া, যে-সকল ত্ধ্য পাওয়া! যায় তাহা সঠিক নয়। তথ্যের আঞ্চলিক 
বিভিন্নতা ও পার্থক্যও খুব বেশি। 


£948-49 সাল ও পরবর্তী বৎসরে ভারতের জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় 
কিরূপে অগ্রসর হইতেছে নীচে উহ৷ তালিকাবদ্ধ করিয়! দেওয়] হইল £ 


বৎলর নীট জাতীয় আর মাথাপিছু আয় 
(কোটি টাকার হিসাবে ) (টাকার হিসাবে ) 
1948--49 8660 2169 
1949--50 8820 2486 
1950-51. 1850 2463," 
1951-_52 ৭.9100 250 
1952--53 9450 2501 
1953--54 10,030 268" 
1954-55 10,280 2719 
1955--56 10,490 2736 
195১--57 11,010 2840 
1960--€1 13,000 3010 
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অর্থনীতি ও পৌরনীতি--অর্থনীতি 


ভারতে তৃতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার কার্যকাল শেষ হইয়াছে । এই পরিকল্পনার 
উদ্দেশ্য হিসাবে বলা হইয়াছিল যে জাতীয় আয়কে প্রতিবৎসর প্রায়" 5% হারে 
বাড়াইতে হইবে যাহাতে তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে 1965-56 সালে মোট জাতীয় 
আয় বর্তমানের তুলনায় 25% বৃদ্ধি পাইয়! 17000 কোটি টাকাতে পৌছাইতে পারে। 
দুঃখের বিষয় জাতীয় আয়ের বুদ্ধি এই হারে ঘটিতে পারে নাই । 


0, 


11, 


03589500705 60 706 019565961 


[০1176 50027000110 [6 

অর্থ নৈতিক খাজনা কাহাকে বলে? 

[1505155 0176০ [২109701ঝ 01001 0 [২০0 

রিকার্ডাঁয় খাজনা-তত্ব আলোচনা কর। 

[0150055 00০2 15190100১০০ ০৪% [২৩26 0127 06127 0£ 1010011715101706 [6 005 
থাজন। ও ক্রমহাসমান প্রতিদানের বিধির মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা কর । 


৬৬7৮ 15 16 155029581% ০ 08 16170 010. [0,010 ৪1000061) 16 25 2. 1166 £€10 ০9£ 
90005 ? 


জান প্রকৃতির দান হওয়। সন্বেও জমির থাজনা লওয়। হয় কেন ? 


[30%৮ 25 00০8০ €1) ০01 09001901017 12 ৪. 500015 1116] 0০ 212০6 017৩ 15৬1 
01 26200? ৃ 


কোন দেশের জনসংঘ্য বৃদ্ধি খাজনার উপর কিরপে প্রভাব বিস্তার করে? 
10611176170051250, ড/7)5 517010110 11) 1621525500০ 0910 ? 
সুদ কাহাকে বলে? মু কেন লওয়া হয়? 
[70৬/ 15 [106 1802 016 11710657550 06165100011)20 ? 
কিভাবে সুদের হার নির্ণয় করা হয় লিখ? 
৬৬1১5 8655 ০৫ 172061550 011661 02. 01তািথেচ 08563 1) ৪. 02161008190 ০০) ? 
একই দেশে বিভিন্র অবস্থায় স্র্দের হারে তারতম্য কিভাবে ঘটে লিখ। 
৬৬ 1১20 215 010205 2 10136108015) 066৬ 621 (৮055 2150 2০ 2:06, 
মুনাফ! কাহাকে বলে? মোট এবং নীট মুনাফার পার্থক] কি? 


৬৬180 50155000055 707090165? 10130611050513918 ০০০%/ ৪]॥ 01981 010. 4১০ 0০৪1 
[0:06155, 


মুনাক! কিভাবে পাওয়া যায়? ম্বাভাবিক ও আসল মুনাফার মধ্যে পার্থক্য কি? 
৬৫০ 815 8865 7 10150177845150) 026৭ ০50 2607565 ৬/০855 0 269] ৬৬ ০৪০৪, 
মজুরি কাহাকে বলে? আধিক মঞ্জুরি ও আসল মঞ্গুরির মধ্যে পার্থক্য কি? 


10201906025 06 0610201766৩ 1০৮6] 01 স2£28 1 2 1১201585191 ০05০00138 01018 ? 


কোন পেশায় মঞ্ুরির স্তর কি ভাবে নির্ধারিত হয়? 


3. 
৫ 


25. 


46. 


2. 


13০ 


49, 


20. 
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[55019115 আত 255 1210659 ৬৪: 17) 41166212186 00501009,680189 ভ1 01517 2১ 50106 


একটি দেশে বিভিন্ন জীবিকার মধ্যে মজুরির হারে তারতম্য ঘটে কেন ? 


৬৬126 81০ 111502 801510105 ?2 101500355 (15০12 1850. 
শ্রমিকসংঘ কাহাকে বলে ? ইহাদের প্রয়োজনীয়তা কি ? 


৬৬19 29 ০811600155 26911071176 2 5150ভ5 10৬ 978:£25 1:2 2286105275520 75 
০০0116261৩0 102,£9.17017)6, 


সংঘবদ্ধ দরকষাকষি কাহাকে বলে ? সংঘবদ্ধ দরকবাকবির দ্বার! সরি কিভাবে প্রভাবিত হয়? 
৬৬12৮ 15 বি 2610189] 1190501092 ? 
বি 2010179.]1 [7/00129,5. 


জাতীয় আয় কাহাকে বলে? স্থল এবং নীট জাতীয়-'আয় কাহাকে বলে ? 


[7০৬৮ 6132 বব 9,010759.1 11/00902 06 2. ০001615 02 02 10229.505250. ? 
কোন দেশে জাতীয় আয়ের পরিমাপ কিভাবে কর! হয় ? 


৬৬710০ 2. 1009665 01 016 10156110002017 01 0০  2,010891 177/00105 0£ 2. ০০941015 
কোন দেশের জাতীয় আয়ের বন্টন সম্বন্ধে টাকা! লিখ । 

৬৬096 15 0৩] 09062. [0001002 ? 

মাথাপিছু আয় কাহাকে বলে? 

৬৬66 2 706৩ 07 0106 1 2010172] 170070020৫6 175019. 


ভারতের জাতীয় আয়ের উপর টীকা লিখ। 


[01561080191 7066৬ 26 (31:95 287 6: 


০ কপি পপ পপ, 


পৌরনীতি 


বা, পৌ-] 


২ 
পোরনীতি 2 বিষয়বন্ত ও পরিধি 


0০15109 : 1৬1০2101176 ৪100. 90072 


পৌরনীতি কাহাকে বলে (ড/5: 15 01515)? মাহ্গষ সামাজিক জীব, 
সমাঁজবদ্ধ জীবনধাঁপন করা মানুষের স্বভাব ও প্রয়োজন । সে অপরের সহিত মিলিয়। 
মিশিয়া একত্রে বসবাস করিতে চায়, তাহার মনে একপ্রকার যুখবদ্ধতাঁর আবেগ 
(£5£811005 1050130) দেখিতে পাওয়া ষায়। এই 
8 মনোবৃত্তির দরুন সামাজিক জীবনযাপনের ইচ্ছ1 তাঁহার স্বভাবের 
উদ্ভব মধ্যেই নিহিত। ইহা ব্যতীত নানাবিধ প্রয়োজন মিটাইবার 
জন্যও তাহার সমাজে থাক দরকার । নিজের প্রয়োজনীয় 
সকল দ্রব্য কোন' ব্যক্তি একা উৎপাদন করে না। অপরের ওয়োজনীয় কোন 
দ্ুর্য বা কাজ যোগান দিয়! তবেই সে নিজের ভন্ত জিনিসপত্র সংগ্রহ করিতে 
পারে। অপরকে তাহার দরকারী জিনিস দিতে পারিলে উহার বিনিময়ে সে 
তাহার নিজের দরকারী দ্রব্যসামগ্রী পাইতে পারে । অপরকে কিছু ন! দিয়! তাহার 
নিজের প্রয়োজন মেটে না। অন্তে যেমন তাহার উপর নির্ভর করে, সে-ও ভেমন 
অপরের উপর নির্ভরশীল । মান্টফ্রে স্বভাব ও প্রয়োজন ছুই-এ মিলিয়? সমাজ তৃষ্টি 
হইয়াছে । 4১715001015 তাই বলিয়াছেন “810 15 05 10810162100. 116069551% 
৪ 100111081] ভি 
এই সমাজের মধ্যে সকলের সঙ্গে মিলিয়া-মিশিয়! থাকিতে হয় বলিয়া কোন এক 
ব্যক্তির অভ্যাস, চিত্ত! ও ধারণাগুলিৎ সমাজের দ্বার প্রভাবিত । দৈনন্দিন চলাফেরা, 
কাজকর্জ ও জেনদেন-”সব কাজেই কোন এক ব্যক্তিকে অন্তান্ত 
রং ব্যক্তির সঙ্গে নানাবিধ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। একের 
সহিত অপরের বা পারস্পরিক এই সকল সম্পর্ক বিচার করিলে 
দেখা যায় কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তির কিছু কিছু অধিকার জন্মে 
(01815 ), আবার অপরের উপর তাহার কিছু ' কিছু কর্তব্য (065) গড়িয়। 
উঠে। সামাজিক জীবনধাপন হইতেই ব্যক্তির মনে তধিকার ও কর্তব্বোধ সম্পর্কে 
উপযুক্ত ধারণা গড়িয়া! উঠে। এই সকল অধিকার ও কর্তব্য লইয়। গঠিত সামাজিক 
সম্পর্কগুলির নানাদিক লইয়া ষে শান্ত আলোচনা করে তাহাই পৌরনীতি 


4 অর্থনীতি ও পৌরনীতি- পৌরনীতি 


পৌরনীতির সংজ্ঞা! ও বিষয়বস্তব (109511600. 200 901০০608066 
0 01105) “পৌর? শব্দটি আসিধ়াছে সংস্কৃত “পুর হইতে । পুরবাসী বা 
নাগরিক হিসাবে ব্যক্তির কাজকর্ম, একের সহিত অপরের সম্পর্ক, প্রত্যেকের কর্তব্য 
ও দ্রায়িত্ববোধ__-এই সকল বিষয়ের আলোচনাই পৌরনীতি । ইংরাজীতে এই শাস্ত্রের 
নাম 01%1০9, ল্যাটিন ভাষার দুইটি শব্দ 01৮15 এবং 01%1695 হইতে 01105 শব্দটির 
উৎপত্তি হইয়াছে । 01%5 শব্দটির অর্থ নাগরিক এবং 011695 শব্বটির অর্থ নগর- 
রাষ্্র। (15105 বলিলে তাই বুঝ! ধায় “রাষ্ট্রের সভ্য হিসাবে নাগরিক” যে-শাস্ত্রের 
আলোচ্য বিষয় । 
প্রাচীন গ্রীসে এক একটি নগরকে কেন্দ্র করিয়া এক একটি রাষ্ট গঠিত ছিল। 
নগরের মধ্য থাকিতেন নগরবাসী বা নাগরিকের | দেওয়াল বা পরিখা ছার। 
সাধারণত এই নগরগুলি বেষ্টিত ছিল। নগরগুলির বাহিরে দাস-শ্রমিকেরা কৃষিকার্ষ 
ইত্যাদি কাজ করিত। নগরের মধ্যে ববানকারী নাগরিকেরা 
লট অনেক স্থখ-স্থবিধা ভোগ করিতেন, অনেক অধিকার লাভ 
সম্পর্ক করিতেন, অনেক কর্তব্য ও দামিত্ব পালন করিতেন। এইবপ 
এক একটি নগর-রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করিয়াই মানুষের জীবন অতিবাচিত 
হইত। রাষ্ট্রের সহিত প্রতিটি নাগরিকের সম্পর্ক এবং এক নাগরিকের সহিত অপর 
নাগরিকের সম্পর্ক-_ইহার্দের লইয়া আলোচনাই 01%1০5 শাস্ত্রের বিবয়বস্ত ছিল। 
আজকালও অনেকে পৌরনীতির বিষয়বস্ত এইরূপ সঙ্কীর্ণ রাখিতে চান। যেমন, 
[৬], দর. ]. 20910 বলেন, 01%105 হইল “0০ 568৭5 0৫ 1850160010155১ 121015, 
200116199 200. 50116 05 10০205 0: 5/1)101 2. 1702 01 ৫0002 1709.% 10111] 
16 0000165 2100. 1001৬০ 02 10210625105 0 10.017)1921:51311) রি ৪. 001101091] 
000017001015%, অক্সফোর্ডের অভিধানের ভাবায় “01105 15 0096 08101) 0: 
চ60116105 ড710101) 26215 100 010০ 1121065 2810 00195 01 9. 0101221.৮ * 
কিন্তু এই সংজ্ঞাগুলি বর্তমানে অসম্পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। বর্তমানকালে 
পৌরনীতিশাস্ত্রের আলোচা সকল বিষয় অর্থাৎ এই শাস্ত্রের আলোচনার বর্তমান পরিধি 
ও পরিসীম। উপরের সংজ্ঞা ছুইটি দ্বার পরিব্যাপ্ত হয় না। আজকালকার প্রতিটি 
ৃ নাগরিক কেবলমাত্র রাষ্ট্রের সহিত নিকট-সম্পর্কে যুক্ত হয় না। 
কিন্ত আলোচ্য বিষষ 
জনের সে আরও অনেক প্রতিষ্ঠান ও গোষ্ঠীর সহিত সম্পর্ক গড়িয়া 
তুলিয়৷ নিজেকে তৃপ্ত করে। কেবল রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব তাহার 
সর্বাঙ্গীণ চরিতার্থতাঁর অন্তরায়। পাড়ার দল, অফিসের সমিতি, খেলার ক্লাব, গানের 
গোঠী, কি তাহাকে আকর্ষণ না করে? বিদেশের ও দেশের নানা প্রতিষ্ঠানকে সে 
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'আলুগত্য দেয়। এই সকল সম্পর্ক ও আনুগত্য পৌরনীতিশাস্ত্রেরে আলোচ্য । 

নদ. 1. ৬৬1::৩-এর ভাষায় আমরা বলিতে পারি যে, “01105 13 1১0 01:80015 

10 1)0172917 10805/1085 18101) 0০915 10) 2৮০15017106 (5০90191, 117061150- 

0081, 5001801010, 00116109] 2:00. 161181008) [61905 00 0101551517105 15 

7850, 01:65 2190 [06019 ; 10902.) 15901070911 2180. 1010117721৮, 

পৌরনীতির পরিধি (5০০৩ 9£ 011০9) ং আজকালকার রাষ্ট্র প্রাচীন 

গ্রীসের নগর-রাষ্ট্রের তুলনায় অনেক বড়। নাগরিকের সংখ্য৷ বেশি, রাষ্ট্রের আয়তনও 

বিশাল। সমাজ-জীবন এখন অনেক বেশি জটিল, ব্যাপক ও বৈচিত্র্যময় । নগর- 
ভিত্তিক সেই গ্রীক সমাজের সহিত বর্তমান সমাজপরিবেশের কোন তুলনাই চলে ন1। 
এই কারণে পৌরবিজ্ঞান বা 07০5 সম্বন্ধে সেই যুগের ধারণা বর্তমানে সংকীর্ণ এবং 
অচল। আধুনিক প্রতিটি রাষ্ট্রে আছে বহু সংখ্যক নগর এবং অসংখ্য গ্রাম। ফলে 

নগরের প্রর্ভি নাগরিকের আহ্গত্য এবং নগর-নাগরিকের পরস্পর সম্পর্ক__-কেবল 
উহারাই আর 01৬1০5-এর আলোচ্য বিষয় নয়। এখন আলোচ্য হইল রাষ্ট্রের প্রতি 

নাগরিকের আনুগত্য, রাষ্ট্রের সহিত নাগরিকের সম্পর্ক। 
ডি ঘ্িতীয়ত, আক্রকালকার নাগরিক কেবলমাত্র রাষ্ট্রের সভ্য নয়, 
পাইয়াছে রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিলেই তাহার সকল প্রয়োজন মেটে না।, 
জীবনের পুর্ণতর বিকাশের জন্য পঞ্চায়েত, মিউনিসিপ্যালিটি, 

করপোরেশন সকল কিছুর সভ্য হইতে হয়। এই সকল প্রতিষ্ঠানের রূপ, উহাদের 
দহিত ব্যক্তির সম্পর্ক, উহার্দের সম্পর্কে তাহার কর্তবা ও অধিকার এই সকলও 
পৌরনীতি শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়। তৃতীয়ত, জীবনের পূর্ণতম ও সুন্দরতম বিকাশই 
প্রতিটি ব্যক্তির লক্ষ্য । রাষ্ট্র ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠান-__কেবল এই ছুই ধরনের গ্রৃতিষ্ঠানই 
জীবনের সর্বোত্তম বিকাশের পক্ষে ষ্থেষ্ট নয়। প্রত্যেকটি মানুষের মনে নানাদ্দিকে 
নিজেকে ফুটাইয়া তোলার স্থষ্টিশীল* ঝৌক: দেখিতে পাওয়া! যায়। মনের এই তাগিদ 
মিটাইবার জন্ত সে সাস্িত্যসভা, সঙ্গীত আকাদামী, ধর্মপ্রতিষ্ঠান, খেলাধুলার ক্লাব, 

স্লেবাসমিতি, শ্রমিকসংঘ-_নানাপ্রতিষ্ঠানে যোগ দেয়। এই সকল প্রতিষ্ঠানের প্রতিও 
মানুষের আঙ্গগত্য থাকে । তাহার মোট আহ্বগত্যের কিছু অংশ ইহারাও পাইয়। 
থাকে । ইহাদের প্রতি যাল্তষের কর্তব্ও আছে। পৌরনীতিশাস্ব এই সকল 
প্রতিষ্ঠানের সহিত নাগরিকদের সম্পর্কও তাই আলোচনায় না-আনিয়া পারে না।, 
চতুর্থত, বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের ফলে ভৌগোলিক দিক হইতে পৃথিবীর আয়তন 
আজ.অনেক ছোট। রকেটের পাল্লার মধ্যে গোটা দুনিয়া আজ ছোট পরিসরে আটকা 
পড়িয়াছে। . রেডিও, টেলিকমিউনিকেশন, স্থপারসমিক,জেট দূরকে নিকটে আনিঙা 
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পরকে ভাই করিয়া তুলিতেছে। অর্থনৈতিক দিক হইতে সকল দেশই বহুল 
পরিমাণে পরস্পর-নির্তরশীল হইয়! পড়িয়াছে ; ভারতের চা না-পাইলে কানাভাবাসীর 
ভোরে ঘুম ভাঙে না, স্থইডেনের কাগজ না-পাইলে ভারতে শিশুপাঠ্য পুস্তক ছাপা হয় 
না। সকল দ্রব্যের জন্যই আজকাল একটি আন্তর্জাতিক বাজার গড়িয়া উঠিতেছে 
আমেরিকার শেয়ারবাজারে মন্দা দেখা দিলে ইতালিতে রাষ্ট্রবিপ্লব দেখা দিতে পারে। 
এই অবস্থায় যুদ্ধ বা শান্তির প্রশ্ন মানুষের, সম্মুখে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হইয়া৷ উঠিয়াছে। 
সম্মিলিত জাতিপুণ্জে মতামতের বিনিময় প্রতিটি মান্ছষেব মনে মৌল মানবতাবোধকে 
জাগাইয়া তুলিতেছে, “মান্থষের পার্লামেন্ট, পৃথিবীর যুক্তরাষ্ট্র” (4. 78701910215 ০: 
ঢা12, 2 ৮9061280101) 0 60০ ০11৭ ) বাস্তবে কপ লইতেছে। প্রতিটি মানুষ 
আজ এইরূপে আন্তর্জাতিক সমাক্ষেব অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হইতেছে। শুধু তাহাই 
নতে । শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, শ্রমিকসংঘ ও শ্রমিকের অধিকার, স্বাস্থ, খাদ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে 
বড ব্ড আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে উদ্ভব হইফ্রাছে। আধুনিক নাগরিকঞ্জীবন ইহাদের 
সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এডাইতে পাবে না-_ইহাদের প্রতি নাগরিকেব ত্ান্ছগত্য, ইহাদের 
সহিত তাহার সম্পর্ক তাহাও পৌরনীতিশাস্বের অবশ্ত আলোচ্য হইয়া! পভিয়াছে । 


(পৌরনীতি ও অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানের জম্পর্ক (7২০19010100: 01109 
10) ০021 50০19] 9০121355 )£ পৌরনীতি, বাষ্্বিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইতিহাস, 
সমাজতত্ব, নীতিশাস্ত্র প্রভৃতি সামাজিক বিজ্ঞানসযূহ সমাজের মধ্যে মানুষের আচরণের 
বিভিন্ন দিক্‌ লইয়া আলোচনা করে। এই সকল বিজ্ঞানের যূল আলোচ্য বিষয় হইল 
মান্ুষ। তাই ইহার! একে অপরের সহিত ঘনিষ্ভাবে সংযুক্ত । প্রত্যেকের আলোচনার 
পরিধির সীমারেখা অপরের সীমারেখা স্পর্শ করে। অপরের সাহায্য বিনা কেহ কোন 
একটি সমাজবিজ্ঞান চর্চা করিতে পারে না। বস্তুত, প্রতিটি সমাজবিচ্ছা একই বৃক্ষের 
এক একটি শাখা, মূল বৃক্ষ হইল মানুষের সামাজিক আচরণ। আমরা একে একে 
পৌরনীতিশাস্ত্রের সহিত অন্যান্য সমাক্তবিজ্ঞানের সঙ্গপর্ক আলোচন। করিব । 


পৌরনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান ( 01%155 20 7১01%8551 556766) £ রাষ্ট্র 
বিজ্ঞানের সহিত পৌরনীতি দনিষ্টভাবে সংযুক্ত। ৯ংরেক্গী এই এব দুইটির বুৎপত্তিগত 
অর্থ মমান। (8৮০5 শব্দটি আসিয়াছে ল্যাটিন 01৮15 এবং 0$51625 শব হইতে । 
ইহাদের অর্থ থাক্রমে নাগরিক ও নগর-রাষ্ট্র। ০1165 শব্দটি আসিগ্লাছে গ্রীক শব্দ 
01285 এবং ০175 হইতে, ইহাদের অর্থও যথাক্রমে নাগরিক ও নগর-রাষ্ট্র। স্তরাং 
শ্বভাবতই পৌরনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞনের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য থাকিতে পারে না। 
অনেকে বলেন যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের যে-অংশ নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য লইয়া 
আলোচন। করে তাহাই পৌরনীতি (চারা 0216 ০0৫ 70011010621 5০161506 ৮৮11101, 
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06919 ৮740) 075 11615 810. 06195 0£ ৪. ০$01218৮)। অনেকে বলেন যে পৌরনীতি 
হইল রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সরল ও প্রাথমিক ভূমিকা €(40015105 15 6161006100215 
2০1105% )। অনেকে বলেন ইহার? একই, কেবলমাত্র, আলোচ্য বিষয়ের উপর 
গুরুত্ব আরোপে পার্থক্যই ইহাদের দুইটি শাস্ত্রে পরিণত করিতে চাহিতেছে (40105- 
12170606672 (10210 19 002 ০0৫ 9,000 2100 20701019515 18101021 61091 01 
5019160০6-1796621:” )। পৌরনীতির আলোচনায় নাগরিকের আশেপাশে তাহার 
নিকটবর্তী পরিবেশের উপর গুরুত্ব বেশি, আবার রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হইল 
রাষ্ট ও উহার সম্পফকিত বিষয়গুলি । 

এই ছুই শাস্ত্র মোটামুটি পরস্পর সংলগ্র বা ঘনিষ্ঠ হইলেও ইহাদের পরিধির 
সীমারেখায় পার্থক্য মোটামুটি বোবা যায়। রাষ্্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় রাষ্, উহার 
উৎপত্তি, বিবর্তন, প্ররুতি, কাঠামো, কাজকর্ম ও লক্ষ্য । রাষ্ট্রের কাজকর্মের মৌলিক 
নীতিসমূহ এবং রাষ্ট ও ব্যক্তির মধ্যে সম্পর্ক ইহা আলোচনা করে। কিন্তু পৌরনীতির 
মূল আলোচ্য বিষয় নাগরিক, অন্তান্য প্রতিষ্ঠান ও গোষীর সহিত নাগরিকের সম্পর্ক, 
তাহার কর্তব্য ও দায়িত্ব।  পৌরনীতিশাস্ত্রের মূল লক্ষ্য সুনাগরিক সৃষ্টি করা, যাহাতে 
সমাজ স্বাস্থ্যবান ও সুন্দর হইয়? উঠে। 

পৌরনীতি ও ইতিহাস (01%155 8100 77150015 ) £ ,ইতিহাসই মূল, আর' 
সকল সমাজবিজ্ঞানই এই বৃক্ষের বিভিন্ন ফলন্বরূপ | মানবসমাজ মানাস্তরের মধ্য দিয়! 
কিরূপ বিবতিত হইয়া! বর্তমানের স্তর ধারণ করিয়াছে, ইতিহাস সেই ধারাবাহিক 
পরিবর্তনের আলোচন! করে । বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশে নান বিচিত্র অবস্থার সম্মুখে 
নাগরিক বিভিন্নভাবে সাড়] দিয়াছে (25500196), নানা প্রয়োজন মিটাইবার উপযোগী 
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়িয়। তুলিয়াছে। বিশেষ কোন অবস্থার সম্মুখে মানুষ কি ভাবে 
সাড়। দিয়াছে, কিবূপ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছে, ইতিহাস তাহাই বর্ণনা করে। নান! 
দেশে বা নানা যুগে একই রূপ জ্বাচরণ করিলে ব' প্রতিষ্ঠান গড়িলে নাগরিকের আচরণ 
সম্পর্কে আমর1 কোন ্জক সাধারণ স্থত্র গঠন করিতে পারি। এই সকল সুত্র লইয়াই 
পৌরনীতিশাস্ত্রের উদ্তব। ইতিহাসের স্তুপ হইতে এইরূপে তত্বের উতদ্তব হয়। কেহ 
কোন নৃতন নীতি বা তত্ব রচনা করিলে ইতিহাসের ঘটনা-ভাগডার মন্থন করিয়া উহার 
স্বপক্ষে প্রমাণ উপস্থিত করিতে হয়। ইতিহাসের গবেষণাগারেই পৌরনীতিশাস্ত্রের 
তত্বসমূহের পরীক্ষা-নিরীক্ষ)। অবশ্ত ইতিহাসে বণিত সকল ঘটনা সকল কিছুই 
পৌরনীতি ব্যবহার করে না। যুদ্ধবিগ্রহ, রাজা-রাণীর জীবনী প্রভৃতির খু'টিনাটি 
বর্ণনাতে পৌরনীতি শাস্ত্র আগ্রহাম্বিত নয়। ইতিহাস হইতে খু'ঁটিয়া-বাছিয়া৷ তথ্য, 
আঁহরণ করিয়া পৌরনীতি নিজের ভত্ব ও বক্তব্যগুলি সপ্রমাণ করে। 


অর্থনীতি ও পৌরনাতি--পোরনাত 

পৌরনীতি ও জর্থনীততি (07155 8120. 5:০01501108) £ পৌরনীতি ও খর্থ- 
নীতি উভয়ে পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। সম্পদের উৎপান, বিনিমন্। বণ্টন 
ও ভোগ অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়। পৌরনীতির আলোচ্য হইল নবাগয়িক জীবনের 
নান! দিক, তাহার অবিকার ও কর্তব্য, বাষ্ট্রের ও অন্যান্ত প্রতিষ্ঠানের সহিত তাহার 
নম্পর্ক। এই শাস্ত্রের লক্ষ্য সখী সামাজিক জীবন, আর উহার ভিত্তি হইল পাঁখিব 
্রব্যসাম্্রীর প্রাচুর্য । উপরন্ত, কার্ন মার্সের মতে নাগরিকের সামাজিক ও নৈতিক 
জীবন তাহার অর্থনৈতিক পবিবেশ দ্বার! প্রভাবিত। যেমন, সমাজের অর্থ নৈতিক 
দেহে অতিবিক্ত সম্পদ্‌-বৈষম্য থাকিলে দেশে সুনাগরিক গড়িয়া উঠে না । আবার 
নাগরিকর্দের অনেক অধিকাব, যেমন সম্পত্তি অর্জন, রক্ষণ, ক্রয়বিক্রয় ও ব্যবহার 
প্রভৃতি, দেশেব অর্থ নৈতিক কাজকর্মে উপর প্রাঁৰ বিস্তার করে। নানাৰপ 
প্রতিষ্ঠান গঠনেব অধিকার অর্থ নৈতিক কাঠামো গড়িযা তুলিতে সাহায্য করে, যেমন 
মালিকসজ্ঘ, শ্রমিকসজ্ঘ প্রভৃতি । নাগবিকেব কর্তব্য'বাধ প্রথর হইলে খাছ্য ও 
নিঙ্যব্যবহার্য দ্রব্যের কালোবাজারী হয় ন।, তাহার কর্তব্যবোধ ছুর্বল হইলে 
মনাকাখোরি মজুতদাবি দেখ! দেয়। এইবপে উভয়ই পরস্পরকে প্রভাবিত কবে। 

পৌরনীতি ও সমাজতত্তব (01153 200 909০109109£5%) £ সমাজে বসবাসকারী 
কোন ব্যক্তিব সহিত অন্ত ব্যক্তির বা' প্রতিষ্ঠানেব কতর'প সম্পর্ক থাকিতে পারে, 
সমাজে কিছুসংখ্যক ব্যক্তি মিলিয়া কত বিচিত্র ধরনের দূল উপদল ও প্রতিষ্ঠান গড়িয়' 
উঠে, ব্যক্তিব মনের নানা ঝেক ও আবেগ তাহাব চতুষ্পার্থের ব্যক্তি, দল, উপদল ও 
প্রতিষ্ঠানগুলিকে কতভাবে প্রভাবিত কবে-_-এই ধরনের বিষয়বস্ত লইয়। সমাজতত্ 
গঠিত । সমাজ বা ব্যক্তিজীবনের সকল দিকেব গভীর আলোচন। সমাজতত্বের কাজ 
কিন্ত পৌরনীতি একমাত্র নাগরিক হিসাবে ব্যক্তির আচরণকে পর্যালোচনা কবে। 

পৌরনীতি ও নীতিশান্ত্র ( ০::০১ ৪50 7:021০5 ) £ মাহ্ষের মনের ্যায়' 
অন্তায়বোধ নীতিশাস্ত্রেরে আলোচ্য বিষয়। শুদ্ধ স্টায়সন্গত আচরণের নীতিসমূহ 
ব্যাথ্যা কর! ইহার বিষষবন্ভ। ব্যক্তির মনের উন্নতি, অন্তরের ভাঁসার, বিবেকের দৃঢ়ত 
_-এই নকল নীতিশাস্ত্রের লক্ষ্য । মানুষের সামাজিক সুণ্রে জন্য তাহার এই 
নৈতিক উন্নতি একাস্ত অপরিহার্য । পৌরনীতি তাই নীতিশাস্ত্রের সহিত সম্পর্ 
একেবারে বাদ দিতে পারে না। ব্যক্তির উন্নত জীবনষাপনের বাহিরের কয়েক 
দিক পৌরনীতির আলোচ্য, কিন্ত তাহার অন্তরের কয়েকটি দিক্‌ যেমন সততা 
সত্যবার্দিতা, পরার্৫থপরতা, রুতজ্ঞতা প্রভৃতি নীতিশাস্ত্রের আলোচ্য । তবে মনে; 
গুণগুলিই ব্যক্তির বাহিরের আচরণে প্রকাশ পায়, তাই ইহাদের মধ্যে গভীর সম্পব 
বিদ্কমান। স্থনাগরিককে অবশ্যই নানা সদ্গুণবিশিষ্ট সৎ্ব্যক্তি হইতে হইবে। 


পৌরনীতি; ব্ষযবন্ধ ও পরিধি 


পোরনীতি ও সত্ত্ব (05109 900. 25 1১01045 ) £ পোরমীতির 
' আলোচ্য বিষয় হইল রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাধে ব্যক্তির আচরণ। যনস্তত্বের বিষয়বন্ধ 
হইল সামাজিক সঈম্পর্কদুক্ত মান্ষের মনের গতিবিধি । পৌরনীতি ও মনন্তত্ত তাই 
একেবারে পরস্পর সম্পর্কহীন নয়। পৌরজীবন . মানুষের মনস্তত্বের ফলম্বরূপ | 
বার্কার ( 9911০.) বলেন ষে আধুনিককালে মানুষের কাজকর্মের ধরন বিশ্লেষণ 
করিতে মনস্তত্বের ব্যাপক প্রয়োগ দেখা ষাইতেছে। চিস্তাজগতে আমাদের পূর্বক্থরী 
পণ্ডিতগণ জীবতত্বের .দৃষ্টিতে (৮10108108115 ) সকল কিছু আলোচনা করিতেন, 
বর্তমানকালে তাহারা করেন মনম্তত্বের দৃষ্টিতে । উপরন্ধ, দেশের রাজনৈতিক 
প্রতিষ্ঠানগুলির সফলতা অনেকাংশে নির্ভর করে জনসাধারণের মানসিকতার উপত্ব। 
পার্লামেন্টারী সরকার ইংলণ্ডে সফল, কারণ, ইংরাঁজদের পরমত-সহিষুতা, গণতান্ত্রিক 
যুল্যবোধ, অধিকার ও কর্তব্যবোধ এবং এই সকল কিছুর জন্য সংগ্রামের ইচ্ছা 
ইত্যাদি মানসিক গুণাবলী আছে। তবে মনে রাখা দরকার যে, মনন্তত্ব মাষের 
নীতি-বোধকে বাদ দিয়া আলোচন। কবে, কিন্তু পৌরনীতি নামাজিক জীবনে সততা 
ও সভ্যচেতনার উপর বিশেষ গুরুত্ব আবোপ করে। 


02865610185 £০ 196 10190788990 


1, 10911056 08105 20. 01500059 25 58101600-15,9061, 


পৌরনীতি কাঠাকে বলে ? উহার বিষষ-বন্ত আলোচন! কর । 


25101800553 613০ 26180102০৫6 ০1155 সা] (৫): 0911155, (৮) [ন250025, 
(০) [0০070029555 (0) ৯০০$০1০%, (6) 560155 2150 (2) 1058০101085. 


পৌরনধীতির সহিত (ক) রাষ্ট্রনীতি, (খ) ইতিহাস, (গ) অর্থনীতি, (ঘ) সমাজনীতি,. 
($) নীতিশাস্ত্র, (চ) মনোবিজ্ঞান-এর সম্পর্ক আলোচনা কর। 


২ 
ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র ও প্রতিষ্ঠানসযূহ 


7172 1[7011009], 5001215, 09০ ১৮৪৮৪ &০ £8599018,01019 


সমাজের উৎপত্তি ও প্রয়োজন (0101510 ৫ 756556551% ০£ 9০9০1665 ) ঃ 
পরস্পর নির্ভরশীল লোকসমষ্টিকে সমাজ বল। হয়। মানুষ সামাজিক প্রাণী। সমাজ 
ছাড়। মান্গষের পক্ষে বাম করা কঠিন। একা বসবাস করিলে সে কখনও সুখে, 
শান্তিতে, স্বস্তিতে বান করিতে পারে না; কোনমতে এক] বাস করিলেও সে সম্পূর্ণ 
মানুষ হইয়া উঠে না। তাহার মধ্যে মানসিক গুণ ও শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ হয় ন|। 
আরও অনেক মানুষের সহিত একত্রে, প্রতোকে পবস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা 
, করিয়া ও সহযোগিতা করিয়া, একে অপরের দ্বারা প্রভাবিত 
হইয়া যাচ্ছষ সমাজে বাস করে। তাহাদের সকলের ছুঃখ, কষ্ট, 
বেদনা ও আনন্দের সঙ্গে নিজের জীবন, চিন্তা, অনুভূতি ও ভাবাদর্শ মিলাইয়া! মিশাইয়। 
প্রতিটি,মান্ুষ নিজন্ব সমাজ-জীবন গড়িয়া তোলে । এইরূপে সে সমাজ গঠন করিয়। 
জীবনযাপন করে, একস্ত্রে সহত্র জীবন গাথা থাকে । 
অতি প্রাচীনকালে মানুষ পর্বতের গুহায় বা বৃক্ষকোটরে বাম করিত। আদিম 
অধিবাসীর। আত্মরক্ষার জন্য ও অগ্ঠান্ত গ্ুবিধার জন্ত সংঘবদ্ধভাবে বসবাম করিত। 
দলবদ্ধ হইয়া থাকার প্রয়োঙ্নীয়তা ও স্থবিধা তাহার! প্রথম হইতেই বুঝিতে 
পারিয়াছিল। যে-কোন পময়ে অপব একটি দল আসিয়া আক্রমণ করিতে পারে, 
ৃ অথবা হিজর প্রাণী প্রাণনাশ করিতে পারে। স্থতরাং প্রাণরক্ষার 
কেমন কবিয়া ও কেন ছি 
আদিম কালের সমাজ উদ্দেশ্তেই, প্রথম দিকে তাহারা দলবদ্ধ হইয়াছিল। দ্বিতীয়ত, 
গঠিত হইয়াছিল মানুষের মধ্যে যুখবদ্ধ হইয়া থাকার আবেগ *বা প্রবৃত্তি 
(£1659110905 117501100 ) আছে | সেই আবেগের তাগিদে ও 
তাহারা সম গঠন করিয়াছিল। দলবদ্ধভাবে বাঁস স্করার এইকপ প্রবৃত্তি পশুপক্ষীর 
মধ্যেও দেখা যায়। অন্যের সঙ্গ কামন। করা মানুষের একগ্লকার সহজাত প্রবৃত্তি। 
আপন জনের ন্মেহ, ভালবাস! এবং বন্ধু-বান্ধবের সহানুভূতি ও সাহাধ্য মানুষ সকল 
যুগেই কামনা! করিয়া আসিয়াছে । মাশ্থসের স্বভাব এমনভাবেই গড়। যে, পবস্পরের 
সহিত মিলিয়! মিশিয়। কাছাকাছি থাকিতে তাহার ভালবাসে । 
এইবূপে আদ্দিমকালে এক ধরনের গোষীভিত্তিক সমাজ গঠিত হয়। এই 
সমাজের মান্থষেরা একসঙ্গে শিকারে যাইত অথবা পশুপালন 
করিত। শিকার করিয়া যাহা পাওয়া যাইত তাহা আদিম 
“মানবস্দল নিজেদের মধ্যে ব্টন করিয়া লইত। ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল না, নিজদ্ব 


মমাজ কাহাকে বলে 


এগোভী, পবিবার ও জাতি 
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অম্পাত্ত ছল না, নজন্ব পরিবার, নিজস্ব সম্তান-সম্ততি বলিয়া কিছু ছিল না। সকল 
'সম্তান ছিল 'গোঠীর সম্পত্তি । গোষ্ঠীর সকল পুরুষ 'ছিল পিতার সমান এবং সকল 
মহিলা ছিল মাতার "তুল্য । "গোষ্ঠীর স্বার্থ হইতে তাহার স্বার্থ ছিল অভিন্ন, গোষ্ঠীর 
নিয়মকানুন, জীবন, সম্পত্তি, ধর্ম, প্রথা ও রীতি রক্ষা করিয়া তাহার জীবনের পূর্ণতা 
দেখা দিত। ক্রমে এই আর্দিম মানবগোষ্ঠী কষিকাজ শিখিয়া ফেলিল, যাঁষাবরবৃত্তি 
ত্যাগ করিয়া নিরিষ্ট এক জায়গায়, বসবাস করিতে আর্ত করিল। তখন হুইতে 
আধুনিক সমাজের গোড়াপত্তন হইয়াছে বলা যায়। কৃষিকাজ ও পশুপাঁলনের যুগ 
হইতে সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তি দেখা দিল। আমার মৃত্যুর পরে এই সম্পত্তির 
মালিক যাহাতে আমার নিকটতম রক্তের সম্পকিত কোন ব্যক্তি হয়, এই কামনায় 
মানুষ পৃথক্‌ পুথক্‌ পরিবার গঠন করিতে লাগিল। গোঠীবদ্ধ আদিম, মানুষ এইরূপে 
বিভিন্ন পরিবারে পৃথক্‌ হইয়। পড়িয়াছে। ক্রমে ক্রমে বিপদ-আপদ হইতে আত্মরক্ষা 
করিবার উদ্দেশ্টে ও নানাপ্রকার সুখ-স্থুবিধার জন্য বিভিন্ন পরিবার একস্থানে দলবদ্ধ 
হইতে আরম্ভ করিল, এইরূপে গোত্রের (০127). স্যঙি হইল। কয়েকটি গোত্রের 
লোকের মিলিয়া নিজের্দের এক একটি গোষ্ঠীর (01০ ) লোক মনে করিতে লাগিল । 
গমাঁজবদ্ধ হইয়! বাম করার সুবিধা বাড়িয়া গেল, বিভিন্ন গোষ্ঠী ক্রমে জাতির (196107 ) 
ভিত্তিতে বৃহত্তর সমাজ গঠন করিতে থাকিল। 


আধুনিককালে কেবল প্রয়োজন ও স্বভাবের তাগিদে নয়, সচেতনভাবে চিন্তা 
করিয়। ও বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া মান্ষ সমীজ-সংগঠন গড়িয়া তুলিতেছে, গ্রয়োজনমত 
উহার সংস্কীর করিয়া লইতেছে। সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করার স্বিধা ক্রমে বুঝিতে 
পারিয়! বাভন্ন পরিবারের বিচ্ছিন্ন মান্ছষ সমাজগঠন দৃঢ়তর করিয়াছে । বর্তমান 
কালের সমাজ শ্রমবিভাগের ভিত্তিতে গঠিত। একা একা নিজের প্রয়োজনীয় সকল 
জিনিসপত্র আজকাল কেহ প্রস্তত করিতে পারে ন।। . কেহ ধান্ত রোপণ করে, কেহ 
বা বস্ত্র বয়ন করে। একদল মানুষ হাড়ি কলদী তৈয়ারী করে, অপর দল হয়তো 
লাঙল, কোদাল, কাটাৰ্কি ইত্যাদি প্রস্তত করে। বিভিন্ন লোক বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদন 
করে এবং তাহার পরে নিজের জিনিসের বদলে অন্যের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় ভ্রব্য 
পায়। এইবূপে সমাজে সর্বদা বিনিময় চলিতেছে । মানুষ সকল সময়ে সচেতন না 
থাকিলেও সে অবচেতন মনে অন্যের উপর এবং অন্যে তাহার উপর 
০১ ভরখীল হইয়া উঠিয়াছে। নিজেদের ভালমন্দ বুঝিবার মনত 
আত্মরক্ষা! ও সচেতনতা বিচারশক্তি আছে বলিয়াই তাহার! সমাজে বাস করিবার 
প্রয়োজমীয্বতা, বুঝিতে পারিয়াছে । এই চেতনাবোধই বর্তমান 

কালে সমাজ-জীবলকে গড়িয়া তুলিতেছে।' ক্রমে সমাজের মধ্যে এক ব্যক্তি. রহিড় 
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অগ্য ব্যক্তির সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করার জন্ত সামাজিক রীতি, নীতি, নিয়ম, প্রথা ও সংস্কার 
প্রভৃতি গড়িয়। উঠিয়াছে। সমাজের নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি হিসাবে রাষ্ট্রশক্তির উদ্ভব হইয়াছে, 
সমাজের মধ্যে শাস্তি ও শৃংখলা রক্ষার জন্য বিবিধ আইনকানুনের-স্থষ্টি হইয়াছে। 

সমাজের কাঠামো ও গঠন (5000০6015 0£ 5০০015 ) ₹ সমাজের গঠন 
সম্বন্ধে আলোচন। করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, ব্যক্তি, বিভিন্ন দল বা উপদ্দূল এবং 
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান লইয়। সমাজ গঠিত থাকে । 

মানুষের স্বভাবের মধ্যে ছুইটি বিপরীত ঝৌক বা প্রবণতার ঘাত-প্রতিঘাতে 
সামাজিক জীবন গড়িয়া উঠে। জার্মানীর বিখ্যাত দার্শনিক কাণ্টের ভাষায় আমরা 
বলিতে পারি যে, মান্ষের মধ্যে এক ধরনের “অসামাজিক সামাজিকতা” 
( 8159০191 ৪০০1901617635 ) আছে। উহাই সমাজজীবনের ভিত্তি । 

মানুষের স্বভাবের একদিক হইল আত্মপ্রতিষ্ঠার ঝোঁক ও আক্রমণাত্মক প্রবৃত্তি; 
উহার অপর দিক হইল আত্মত্যাগ, নম্রতা ও সহান্থভৃতি। মানুষের মধ্যে 
আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তির দরুন সে আলস্য ও দুর্বলত। জয় করে, অন্যের সহিত 
প্রতিষোগিতা৷ ও সংঘর্ষে নিজেকে উদ্ধদ্ধ করে, অন্ত লোকের উপর ক্ষমতাবিস্তার 
ও প্রতৃত্ব লাভের স্পৃহা নিজের মধ্যে জাগাইয়া তোলে। তাহার স্বভাবের এই 

দিকটি সংত থাকে অন্ত লোকের সঙ্গে সহযোগিতার 

নিত প্রয়োজনীয়তা, অন্য লোকের সঙ্গ লাভের কামন। ও স্বভাবের 
নঅতার দরুন। অহংবোধ ও ভ্রাতৃত্ববোধ উভয়ই তাহার প্ররুতিজাত-_-উভয়ই 
্বাভাবিক। ব্যক্তির মনের মধ্যে সমাজজীবনের উৎস খু'জিতে গেলে আমর উগ্রতা 
ও নম্রতা, ব্যক্তিবোধ ও সমাঁজবোধ, সংঘর্ষ ও সহফোগিঘন।-।ণঈী সন্চলন নিসাসল জটিল 
ও নুক্ষ্স সম্মিলন দেখিতে পাই। ্ 

দ্বিতীয়তঃ, সমাজের কাঠামো। আলোচনা! করিলে আমরা আরও একটি বিষয় 
বুঝিতে পারি। সমাজে-সকলে সংঘবদ্ধ হইয়! গ্রাস করে বটে, কিন্তু তাহা হইলেও 
একই সমাজের মধ্যে আবার বিভিন্ন দল উপদ্দল আছে, ৫বিভিন্ন স্তরে সমাজজীবন 
বিভক্ত । সমাজে মানুষের সঙ্গে মানুষের কত বিভিন্ন রকমের সম্পর্ক স্থাপিত হয়, 
তাহ। বলিয়া শেষ কর! যায় না। এক এক দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী সমাজের বিভিন্ন 
ব্যক্তিকে আমরা এক একরূপে পর্যবেক্ষণ করি। সমাজে কেহ মালিক, কেহ শ্রমিক, 
কেহ ক্রেতা, কেহ বিক্রেতা, কেহ বন্ধু, কেহ শত্রু, কেহ আত্মীয়, কেহ ব৷ গ্রতিবেশী। 
প্রত্যেকটি মানুষ বিভিন্ন মান্থ্ষকে এবং বিভিন্ন ভ্রবকে কি চোখে দেখে সেই দৃষ্টিকোণ 
(8065055 0০ 2067) 2:30. 0৮০65) অন্থ্যায়ী মোটামুটি ভাবে মানুষের সঙ্গে 
সাঙ্গষের সামাজিক সম্পর্কের গভীরত৷ গড়িয়া উঠে। কয়েকটি উদাহরণ দিলে, 
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বিষয়টি বুঝা যাইবে । মনে করা যাউক, একদল লোক একই পাড়ায় থাকে, কিন্ত 
পরম্পরের সঙ্গে ততটা মেলামেশা! করে না, খুব ঘনিষ্ঠতা নাই। সেই পাড়ায় চুরি, 
ডাঁকাঁতি বা গ্রপ্তামি সরু'হইল, লোকেরা ভয় পাইয়া গেল। ভয়ের দরুন তাহার! 
ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশ! স্থুরু করিল। নিজেরা একত্র হইয়৷ ভয় 
বাত্তির মনে বিভিন্ন ্ 

বিষয়ের প্রভাবে দল দূর করার চেষ্ঠাতে তাহার্দের মধ্যে পূর্বের তুলনায় সম্পর্ক নিকটতর 
ও উপদল গঠন হইয়া উঠিল। একই দ্রব্য যদ্দি অনেক লোকে ভালবাসে, তবে 
তাহারা এইরূপ নিকটতর হুইয়। উঠিতে পারে, ঘদ্দি অবশ্ত সেই 
দ্রব্যাট এমনই হয় যে, সকলে মিলিয়। মিশিয়। সমবেতভাবে উহাকে ব্যবহার করা চলে, 
যেমন পার্ক, রাস্তা, সরোবর ইত্যাদি । যদি সেই দ্রব্যটি এমন হয় যে উহা ব্যক্তিগত- 
ভাবে ভোগের ব৷ ব্যবহারের জিনিস, তবে ঝগড়াঝণটি বাদবিসংবাদ সুরু হয়, ঈর্ষা, দ্বেষ 
গ্রভৃতি দেখ দেয়; সামাজিক সম্পর্ক বিবাদের বুপ গ্রহণ করে। রাঁমের একখানা 
কাপড়ের খুব দরকার, শ্যামের নিকট এ কাপড় আছে, শ্যাম উহাকে নিজের পক্ষে 
দরকারী মনে করিতেছে না। এইবূপ অবস্থায় সামজিক কাজকর্ম ক্রয়-বিক্রয়ের রূপ 
গ্রহণ করিতে পারে; রাম ও শ্ঠটামের মধ্যে ক্রেতা ও বিক্রেতা--এইরূপ সামীজিক 
সম্পর্কের উদ্ভব হয় । অনেক সময় ত্রব্যটি এমন হয় যে এক উহাকে তৈয়ারি করা বা 
সংগ্রহ কর। যায় না, সমবেত চেষ্টার দরকার । এই চেষ্টার সময়ে সকলের শ্রম একই 
ধরনের হইতে পারে, অথব। বিভিন্ন রকম শ্রমের দরকার হইতে পারে । যেমন- একদল 
লোক গাছ কাটে,আর একদল লোক তক্ত। বানায়, আর একদ্বল লোক নৌকাটি তৈয়ারি 
করে। তখন সমাঁজে শুমবিভাগ (1%51020. 0£ 100.) আসিয়া পড়ে, বা বৃত্তি- 
বিশেষায়ণ (000009.60119] 5065019119861015 ) দেখ! দেয় । যাহার গাছ কাটে, 
তাহার নিজের্দের কাজ একরকম বলিয়া! সেই সহানুভূতির টানে নিকটতর হয় ; 
যাহার তক্ত। বানায় তাহাদের তুলনায় নিজেদদের একটু পৃথক্‌ বলিয়া মনে করে। 
আমরা নিজেরা এক, কিন্ত আমর! উদ্লাদের হইতে পৃথক্‌-_-এইবূপ মনোভাব দেখা দেয় । 
একই সঙ্গে একত্র হইবাৰু, ও বিচ্ছিন্ন হইবার মনোবৃত্তি (5217010619] 2120 

০170-1609.] 01০65 ) সমাজে এই রকমের বিভিন্ন দল ও উপদ্দল টি করে। 
তৃতীয়ত, সমাজের গঠন লক্ষ্য করিলে আমর! দেখিতে পাই যে, সকল মানুষের 
জীবন সমাজের মধ্যেই কতকগুলি গ্রন্থির দ্বারা যুক্ত এবং কতকগুলি প্রতিষ্ঠান দ্বারা 
পরিচালিত। কোন সমাজ বলিলে এই সকল গ্রন্থি ও প্রতিষ্ঠান বাদ দিয়া আমর! 
চিন্ত। করিতে পারি না। যেমন-_বিবাহপ্রথা, পৃজাপার্ণ, সামাজিক উৎসব- 
আনন্দ, সম্পত্তির আইন, উত্তরাধিকার আইন-- ইহারা হইল কতকগুলি গ্রস্থি। 
মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের এই সকল মৌলিক গ্রন্থি না থাকিলে বিচ্ছিন্নতা 

বা পৌ._2 


14 অর্থনীতি ও পৌরনীতি-_-পৌরনীতি 


অবশ্ঠান্ভাবী-__এই সকল খুঁটির জোরেই সমাক্ধ দীড়াইয়া থাকে এবং সচল থাকে । 
এই সকল গ্রন্থি ছাড়াও সমাজে কতকগুলি প্রতিষ্ঠান দেখিতে 
চিনি পাওয়া যায়। যেমন পরিবার, মন্দির, মসজিদ, গির্জা ও ধর্মচক্র, 
সহিত তাহাদের সাহিত্যসভ1, ফুটবল ফেডারেশন, শ্রমিক সংঘ, মালিক সংঘ, ছাত্র 
588 সংঘ, শিক্ষকসমিতি, রাষ্ট্র প্রভৃতি । মানুষের বহু বিভিন্ন রকমের 
প্রবৃত্তি, ইচ্ছা 'ও উদ্দেশ্য ( 10510.00 063105 ৪170 001009565 ) পূরণের জন্য এই 
সকল প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। এই সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয় মানুষ তাহার প্রবৃততি, 
ইচ্ছা ও উদ্দেশ্ত চরিতার্থ করার চেষ্টা করে। মানুষের সমাঁজজীবন অথবা তাহার 
সামাজিক পরিবেশ, এই ছুই প্রকার বিষয়ের (বিভিন্ন প্রকার গ্রন্থি ও বিভিন্ন প্রকার 
প্রতিষ্ঠানের.) সম্মিলিত যোগফল । 
ব্যক্তি ও সমাজ ([71%159] 5:29. ৮০০ 9০০1০: )২ ব্যক্তির সহিত 
সমাজের সম্পর্ক, তাঁই, খুবই ঘনিষ্ঠ। বহু ব্যক্তি লইয়াই সমাজ গঠিত হয়; 
সমাজের বাহিরে কোন ব্যক্তিকে আমরা কল্পনা করিতে'পারি না। প্রাচীনকালের 
মুনিঝধিদের অবস্থায় এখনকার মানুষ বাঁচিতে পারে না। ব্যক্তির 
অর্থ নৈতিক ও অন্যান্য ০১ 
প্রয়োজনের তাগিদ পক্ষে তাহার বিভিন্ন দ্রব্যের অভাব মিটাইবার জন্য এখন সমাগবদধ 
জীবনযাপন করা অবশ্ঠ প্রয়োজনীয় । বর্তমান বস্ততান্ত্রিক সভ্যতার 
অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল অভাবের সংখ্যাবৃদ্ধি। স্থৃতরাং প্রত্যেক ব্যক্তিকেই 
সমাজের উপর নির্ভর করিষা বাচিতে হয়। গ্রীক দার্শনিক আযারিস্টটলের ভাষাত 
বলিতে গেলে 01) 15 55 1090016 8100 0605951 2, 90০121 21010091.১ 
কেবল অর্থ নৈতিক প্রয়োজনেই নয়, সমাজে বাস করা মানুষের ম্বভাব। অন্কের 
সঙ্গে কামনা করা, অন্যের উপর নির্ভর করা, অনেক মানুষের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া 
থাকা, ইহার! ক্ষুধাতৃষ্ণার ন্যায় মানুষের প্রাচীনতম প্রবৃত্তির অংশ, 
তাহার আদিম আবেগ (560০0) 1 আরিস্টটলের ভাষায় 


51001) 15 8. 309০0191] 200 0০110971 2101]021 2100 8. 70215018 


আবেগ বা স্বভাবের 
তাগিদ 


ড/10 0095 1006 11০ 11) 509019$% ?53 2101)61 9009০ 10007915101 170910৬/ 10, 

হয় সে দেবতা নতুবা সে পশু । 
শুধু তাহাই নহে। সমীজে বাস না করিলে তাহার মানলিক গু৭ ও বৃত্তির 
পরিপূর্ণ বিকাশলাভ সম্ভব হয় না, মনের অভাব মিটান চলে না। আমাদের শাস্ত্রে 
টিনদা বলে, নিজেকে উপলব্ধি করিতে পারাই স্থুখ এবং সমাজে বাস না 
তাগি' করিলে সেই স্থখ মানুষ পাইতে পারে না। সমাজ হইল দর্পণের 
ক্টায়; কোনো ব্যক্তি সমাজের মধ্যে নিজের গুরুত্ব ও স্থান অপরের 
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সহিত তুলনা করিয়াই বুঝিতে পারে । সমাজের মধ্যে কোনে! ব্যক্তি বিভিন্ন সামাজিক 
সম্পর্ক স্থাপন করে এবং প্রত্যেকটি সম্পর্কই তাহাকে নিজের ব্যক্তিসত্বা ও সমাজসতা 
সম্পর্কে সচেতন করিয়া তোলে । সকলের মধ্যে নিজের স্থান করিয়া লইতে হয় বলিয়া 
তাহাকে অন্তের সহিত অবিরাম সহযোগিতা ও সংঘর্ষে লিপ্ত হইতে হয়, ইহাতে তাহার 
ব্যক্তিত্ব, প্রতিভা ও গুণাবলীর ক্ষুরণ দেখা যাঁয়। ব্যক্তি, তাই, সমাজেই সম্পূর্ণ 

যদি কেবল ব্যক্তিকে সমাজবিচ্ছিন্ন কোনে। একক হিসাবে দেখিতে ষাই, তবে 
তাহার সমগ্র রূপটি কিছুতেই আমাদের নিকট প্রতিভাত হয় ন1। মহাকাশের দিকে 
তাকাইয়া আমরা টাদকে যতটুকু দেখি, বিচ্ছিন্ন কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রেও উহার বেশি 
আমানের দৃষ্টিগোচর হয় ন।। আবার, ব্যক্তিকে বাদ দিয়া কেবল সমষ্টিগতভাবে 
সমাজের প্রতি তাকাইলেও আমাদের' চোখে মান্য সম্পর্কে সঠিক চিত্র পরিস্ফুট হয় না। 
যেমন, সামগ্রিক দৃষ্টিতে মহাকাশের দিকে তাকাইয়। শুধু ছায়াপথই (7011 আ০ ) 
একমাত্র সত্য বলিয়। মনে হয়। তাই একমাত্র ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির, মানুষের সহিত 
মানুষের যে-সম্পর্ক উহ! বুঝিতে পারিলেই ব্যক্তি ও সমাজের সঠিক রূপরেখা, উহাদের 
নৃম্পষ্ট ছবি আমাদের চোখে ধর! পড়ে। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বহুবিচিত্রব্ূপ সম্পর্ক 
লইয়াই সমাজ। 

সমাজের কাজে ব্যক্তি অংশ গ্রহণ করে কি ভাবে? এই বিস্তীর্ণ জনসমুদ্রে সে কি 
ভাবে নিজের ঠাঁই খুঁজিয় পায়? তাহার মনের মধ্যে সমগ্র সমাজকে সে অনুভব করে 
কি করিয়া? তাহার সামাজিক গ্রবুত্তি চরিতার্থ হয় কি রূপে? 

সমাজ বলিলে কবির কল্পনাপ্রক্ত কোন অবাস্তব কিছু আমর] বুঝি না। যাহ 
ধর] যায় না, ছোয়া খায় না, আকারহীন ব। রূপহীন কোন বস্ত ইহা নয়। সমাজের 
বিভিন্ন গ্রন্থি ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ব্যক্তি যে জীবনযাপন করে, সেই বাস্তব সামাজিক 
সম্পর্কগুলি লইয়াই সমাজ গঠিত। সকল ব্যক্তির অন্তনিহিত গুণ, যোগ্যত| বা ঝোঁক 
সমান নয়। তাই একই ব্যক্তি জ্বমীজের সকল প্রতিষ্ঠানের সমান অংশীদার হয় ন]। 
কাহারও রাজনীতিতে ঝেউ্র, সে রাজনৈতিক দল বা উপদলে যোগ দেয়। কেহ ৭1 
অন্যের সেবা করিতে খুব ইচ্ছুক, সে সেবাসমিতি গঠন করে। এইরূপে কোন ব্যক্তি 
নিজের ঝেক অনুযায়ী সামাজিক পরিবেশের এক বিশেষ অংশ নিজেই খু্জিয়। বাহির 
করে, নিজের প্রবণতা ও সাধ্য অনুযায়ী কোনে প্রতিষ্ঠানে যোগ দেয়। এইরূপ কোন 
প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই তাহার ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয়, নিজের উন্নতি করিতে গিয়।.সে 
প্রতিষ্ঠানকে উন্নত করিয়া! তোলে। সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি এইরূপে পরস্পরকে 
প্রভাবিত করে, ব্যক্তির জীবনের মান ও সমাজসংগঠন একত্রে উন্নত হয়। মনে রাখা 
দরকার, ব্যক্তি এই সব প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়াই "নিজের ব্যক্তিত্বকে বাস্তবে রূপ দেয়। 
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অবশ্য এই সকল প্রতিষ্ঠান স্থির ও অপরিবর্তনীয় নহে। যখন কোন প্রতিষ্ঠান স্থির ও 
অপরিবর্তনীক্ম নে । যখন কোন প্রতিষ্ঠান আর ব্যক্তিত্বের ক্ফুরণ 
৬ ঘটাইতে পারে না, মান্ষের প্রয়োজন মিটাইবার উদ্দেশ্যে নিজেকে 
উপর প্রভাব ফেলে বদলাইয়] লইতে চাহে না, তখন উহার পরিবর্তন কর! দরকার হয়, 
এমন কি সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন করাও দরকার হইতে পারে। 
ব্যক্তির সহিত সমাভের সম্পর্ক আলোচন1 করার সময়ে আমাদের আর একটি 
বিষয় বিবেচন1 করা দরকার । সমাজে অনেক প্রতিষ্ঠান আছে, প্রত্যেকটিই কোন 
ব্যক্তিকে নিজের দিকে টানিতেছে। শুধু তাহাই নহে। এমন অনেক সময় আসিয়া 
পড়িতে পারে যখন ব্যক্তি সমস্তার মধ্যে পড়ে, কাহাকে তাহার মানিয়া চলা উচিত । 
পরিবারের স্বার্থ দেখিলে ক্লাবের স্বার্থ দেখা হয় না; সাহিত্য-সমিতি তাহাকে সাহিত্য 
রচন। কারতে বলে, কিন্তু সেবা-সমিতি তাহাকে নেব করিতে বলে । কোন প্রতিষ্ঠানের 
কথা সে মানিয়া লইবে? পরিবারকে মাঁনিবে, অথবা! ক্লাবকে মানিবে? মানবতার 
আহ্বানে সাড়। দ্রিবে অথবা রাষ্র তাঁহাকে যাঁহ। করিতে বলে তাহা করিবে? বিভিন্ন 
গুতিষ্ঠান তাহাকে টানে, সে কাহাঁকে খুশি করিবে? প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে এইরূপ 
সমস্যা বহুবার দেখ! দেয় । পৌরনীতি-শাস্ত্রে স্পপ্ডিত হইলেই এই স্রমস্তার সমাধান 
করা যায় না। প্রথমে কাহাঁকে মানিব, তাহার পরে কাহাঁকে, 
মিডি রেডি উহার পরে কোন্‌ প্রতিষ্ঠানকে- ব্যক্তি নিজের মনে সর্বদা এইরূপ 
দাবি মানিয়া লওয়ায় | 
বিরোধ দেখা দিতে স্তরবিভাগ করিয়া রাখে না। সুনাগরিক হওয়ার প্রকৃত সমস্তা 
রঃ হইল এইখানে। সুনাগরিক হইতে হইলে তাহাকে- সর্বদা বৃহত্তর 
মানব সমাজের স্বার্থ চিন্তা করিতে হয়'; সংকীর্ণ শ্রেণীগত, দলগত বা উ্পদলগত স্বার্থের 
উধের্ব বৃহত্তম স্বার্থকে মানিয়। চলিতে হয়। ইহ] মানিতে শিখায় বলিয়াই সমাঁজ- 
জীবনযাপনে ব্যক্তির মানসিক ও চারিত্রিক উন্নতি দেখ! দেয়। আমাদের শাস্ত্রেও তাই 
লেখা আছে যে, পরিবারের স্বার্থে ব্যন্কিকে ত্যাগ কিরিবে ১ সম্প্রদায়ের স্বার্থে পরিবারকে 
ত্যাগ করিবে) দেশের ্বার্থে সম্প্রদাকে ত্যাগ করিবেএবং আত্মার স্বার্থে সমগ্র 
পৃথিবীকে ত্যাগ করিবে ।* 


* ত্যজেদেকম্‌ কুল্বার্থে, গ্রামন্বার্থে কুলং ত্যজেত্, 
গ্রামং জনপদস্থার্থে, আল্মার্ধে পৃথিৰীং ত্যজেৎ। 
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সমাজে রাষ্ট্রের স্থান (770 612০৩ 0£ 926 আটাথাহ 9০০1565 ) £ 
আমরা আলোচনা করিয়াছি যে, সমাজে অনেক প্রতিষ্ঠান আছে। কিন্তু সকল 
প্রতিঠানের মধ্যে রাষ্ট্রের স্থান সর্বোচ্চে। সামাজিক জীবন ও 
পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত করিবার ক্ষমতা এবং দায়িত্ব রাষ্ট্েরই সর্বাপেক্ষা 
বেশি । সকল কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে, সকলে উহার আদেশ বা আজ্ঞা মানিয়া 
লয়-_-সমাঁজে এরূপ কোন ক্ষমতা না! থাকিলে সামাজিক শৃংখল। বজায় রাখা সম্ভব 
হইত না, দেশে গণ্ডগোল ও বিশৃংখল]1 দেখ। দ্দিত। 
প্রাচীনকালে শ্রীদ দেশে বা আমাদের দেশেও ছোট ছোট নগরীতে এক-একটি 
ছোট ছোট রাষ্ট প্রতিষ্ঠিত ছিল। কয়েক হাজার অধিবাসী 
প্রাচীনকালে গ্রীনে 
সমাজ ওরাষ্ট্রএকই লইয়া এক-একটি রাষ্ট্র গঠিত হইত এবং তাহারা নিজেরাই 
ছিল এইরূপ নগর-রাষ্ট্রের কাজকর্ম দেখাশোনা করিত । নাগরিকদের 
ব্যক্তিগত জীবনের চরম লক্ষ্য ও ছিল রাষ্ট্রের কাঁ্কর্ম করা, সুনাগরিক হওয়]। ব্যক্তির 
জীবনের সকল কাঁজ, ইচ্ছ। ও উদ্দেশ্যকে রাষ্ট্রই নিয়ন্ত্রিত করিত। সমাজ ও রাষ্ট্র 
একাকার হইয়া গিয়াছিল; ইহাদের কোন পার্থক্য শরীক পঞ্তিতগণ (বিশেষত, প্রেটো। 
» আযরিস্টটল্‌) স্বীকার করিতেন না। 
আধুনিক কালে সমাজ ও রাষ্রকে আমরা কিছুটা পৃথক্‌ বলিয়া মনে করি। 
প্রথমত, সময়ের দিক হইতে বিচার করিলে সমাজ অনেক আগে, রাষ্ট অনেক পরে। 
মানবপভ্যতার প্রথম যুগে মান্ছষ কোন-না-কোন সমাজে বসবান করিত, তখনও রাষ্ট্র 
সংগঠিত হয় নাই। প্রাচীন আমলের শিকারী, পশুপালক ও ফলযুল আহরকদের 
রাষ্ট্র সম্পর্কে পকানে! ধারণাই ছিল না। দ্বিতীয়ত, সমাজের কাজকর্ম অনেক বেশি 
ব্যাপক । রাষ্ট্রের তুলনায় সমাজ অনেক বেশি বিস্তৃত। বহুরকম প্রতিষ্ঠান লইয়। সমাজ 
গঠিত, প্রত্যেকটি প্রতিষানই মানুষের কত বিভিন্ন প্রকার রুচি, ঝোঁক, আবেগ, ইচ্ছা 
ও উদ্দেশ্য সাধনের কাজ করিতেছি । এই সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এবং ইহাদের 
মধ্য দিয়! ব্যক্তি তাহাগ্ধ প্রয়োজন ও লক্ষ্য পূরণের চেষ্টা করে। রাষ্ট্রের লক্ষ্য বা 
উদ্দেশ্য হইল সীযাবদ্ধ, কেবলমাত্র আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ । তাই কেবল রাষ্ট্রকে 
আনিয়া চলিলেই ব্যক্তি সম্পূর্ণ হইয্বা উঠিতে পারে না; তাহাকে কেবলঘাক্র 
স্থনাগরিক হইলেই চলে না, মানুষ হইতে হইবে। তৃতীয়ত, সমাজের কাঠামে। 
অনেকট। নমনীয়, রাষ্ট্রের কাঠামে। ও গঠন-প্রকৃতি কঠিন ও যান্ত্রিক ধরনের । সমাজ 
রাটের চোয় দমাজ. মানষকে নিয়ন্ত্রণ করে তাহার বিভিন্ন প্রথ|, রীতিনীতি, আচার- 
রি খাপকও বিচার ও সামাজিক নিরমকাছনের মধ্য দিয়া। রাষ্ট্র কিন্ত 
মানুষকে নিয়ণ্রণ করার জন্য শক্তির প্রয়োগ করিয়া খাকে। রাষ্ট্রের 
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আদেশ অর্থাৎ আইন-কান্নন ন| মানিলে সে আমাদের জেলে পাঠাইতে পারে, 
এমন কি ফাসিও দিতে পারে। সর্বোপরি, সমাজের সকল, কিছুর সঙ্গে আমরা 
নিজেদের জীবনকে খাপ খাওয়াইয়া মিলাইয়া লইতে চেষ্টা করি; কিন্তু রাষ্ট্রকে 
আমর] মানিয়! লইতে বাধ্য হই । 

সমাজ ও রাষ্ট্র কিছুট1 পৃথক্‌ হইলেও পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কহীন একেবারে পৃথক 
বিষয় ধলিয়। ইহাদের মনে করা যায় না। সমাজের মধ্য হইতে রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে । 
সমাজ যেন তরল ধরনের, ইহাঁর মধ্য হইতে ক্রমশঃ যে ঘনীভূত শক্তির কেন্দ্র গড়িয়! 
উঠে, সেই পুণ্তীভূত শরক্তিকেই রাষ্ট্র বলে। সমাজের মধ্য হইতে উদ্ভূত হইয়৷ এই শক্তির 
পমাজ হইতে উদ্ভুত কেন্দ্রটি সমাঁজকেই নিয়ন্ত্রিত করিতে থাকে । সমাজকে চলমান 
হইয়। রমাজকেইী অবস্থার রাখার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ব্যক্তি, দল, উপল ও 
নিব প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে শৃংখল৷ বজায় রাখাই রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান 
কাজ। ব্যক্তির অসামাজিক কাজকর্মকে নিয্বত্ত্রিত করিয়া সমাজকে সচল রাখা রাষ্ট্রের 
দায়িত্ব । স্থৃতরাং রাষ্ট্র ও সমাঁজ উভয়কে একেবারে পথৰক করা চলে না। উভয়েরই 
উদ্দেশ্য হইল ব্যক্তির পূর্ণোন্নতি । 
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বাস করিয়া এবং রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে থাকিয়া ব্যক্তির পূর্ণোন্নতি ক্মন করিয়া হইতে 
পারে এই সম্পর্কে পণ্ডিতগণ নানারকম কথা বলিয়াছেন, 
শুধু সমাজ থাকিলেই 
চিনি রাড নানাপ্রকার তত্বের উদ্ভব হইয়াছে। সমাজে ব্যক্তির 
দরকার নাই, বঝাক্তর নিজেরাই নিজেদের সঙ্গে সহযোগিত1 করিয়া সমাজ চালাইতে 
বসি পারে, রাষ্ট্রেরে কোন দরকার নাই, অনেক প্গত এইরকম 
মত দিয়াছেন। রাষ্ট্র থাকিলেই ব্যক্তির নিজের ইচ্ছামত কাজ করা সম্ভব নয়, ব্যক্তির 
স্বাধীনতা কমিয়। যায়। ব্যক্তিরা নিজেরাই পরস্পরের সহিত সহযোগিতা করিয়া . 
সমাজ চালাইতে পারে । হৃতরাং রাষ্র অপ্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান, সমাজে উহার কোন 
প্রয়োজন নাই ; এইরূপ মত অনেকে গ্রহণ করিয়৷ থাকের্স। ইহাদের নৈরাজ্যবাদী 
(17970151505) বলে এবং এইরূপ মতবাদকে নৈরাজ্যবাদ (4১781051507) ব্লা হয়| 
সাম্যবাদীরা ( 00900107017155 ) বলেন ষে, যখন হইতে সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তি 
বৃষ্টি হইল, তখনই সমাজ নিজের মধ্যে বিভিন্ন শরণীতে বিভক্ত হইয়] গেল।* এই 
বিরোধ যাহাতে সমাজকে একেবারে ভাঙিয়। ন। দেয় তাহ] দেখার জন্তই রাষ্ট্রের স্থটি 


পাপ আপ পা বাজাতে পি পাপা পাশা সসপসীিসশিস 


* একদল লোক সম্পত্তির মালিক, অপর একদল লোকের কোন সম্পত্তি নাই, তাহার। নিজের দেহশক্রি 
বা! শ্রমশক্তি বিক্রয় করিয়। সমাজে বাস করিতে বাধ্য হয়। উৎপাদনের যন্ত্রপাতির কেহ তির কেহ ৰা; 
ব্যবহারকারী শ্রমিক) এই মালিকানার ভিত্তিতে সমাজে বিভিন্ন শ্রেণী দেখ! দেয় । 
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হইয়াছে ।' বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত সমাজে মালিক-শ্রেণীর স্বার্থ যাহাতে কোন- 
মতে হ্ষুপ্ন হইতে না পারে, তাহাদের স্বার্থে যাহাতে কোন 
ব্যক্তিগত সম্পত্তি ঃ 
রক্ষার উদ্দেস্তে রাষ্ট্রে আঘাত না লাগে সেই উদ্দেশ্রে রাষ্ট্র নামক প্রতিষ্ঠান তাহারা স্থষ্টি 
পপ শ্রে- করিয়াছে । সমাজের মালিক ব্যক্তিরাই রাষ্ট্র চালায়; অন্যান্য 
রাষট্রলোপ পাইবে সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উপর চরম .ক্ষমতা৷ প্রয়োগ করে । 
সমাঁজে শ্রেণীর রূপ বদলাইয়। গেলে রাষ্ট্রের রূপও বদলাইর়1 যায়, 
সমাজের নৃতন কাঠামোতে নৃতন কৌশলে রাষ্ট্র নৃতন শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করিতে পারে। 
তাই সাম্যবাদীর। বলেন যে, যখন শ্রেণীহীন সমাজে কোন বিশেষ শ্রেণী অপর শ্রেণীকে 
শোষণ করিবে না, ব্যক্তিরা যখন বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয় থাকিবে না, তখন 
রাষ্্রকেও দরকার হইবে না (ড10701 ৪৮৪৮)। সহযোগিতা ও সংঘর্ষ উভয়ে মিলিয়। 
বর্তমানের সমাজ চলিতেছে ঠিকই, কিন্তু শ্রেণীহীন সমাজে সংঘর্ষের স্থান নাই, প্রধানত 
সহযোগিতার ভিত্তিতেই সমাজ চলিতে থাকিবে । প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে নিঃস্বার্থ- 
ভাবে সহযোগিতা করিবে, সমাজই প্রাধান্য লাভ করিবে । রাষ্ট্র নামে প্রতিষ্ঠানের 
প্রয়োজন হইবে না, কারণ স্বার্থসংঘাত অবলুপ্ধ হইবে । 
» আর এক ধরনের মতবাদ পৃথিবীতে আছে, উহার নাম ক্যাসিবাদ ( £9501577 )। 
এই মতবাদের ভিত্তি হইল রাষ্ট্র সম্পর্কে ভাববাদীতত্ব (7068115 (72015 ০ 
90806 )। এই মতে বল। হয় যে সমাজে রাষ্রই হইল সর্বপ্রধান 
রাষ্ট্রের মধ্যেই বাক্তির 
মুক্তি ওসম্ূর্ণতা প্রতিষ্ঠান, মানুষ ইহা ছাড়া আর কাহাকেও মানিতে পারে না। 
ব্যক্তির সামাজিক জীবন একমাত্র রাষ্ট্রের কাজ কর্মের মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ। সকল ব্যাপারেই চরম ক্ষমতা রাষ্ট্রের হাতে, ব্যক্তি রাষ্ট্রের আদেশ ও 
নির্দেশ অনুযায়ী জীবন ধারণ ও পরিচালন|। করিবে। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বা রাষ্ট্রকে বাদ 
দিয়! রাষ্ট্রের ইচ্ছা (1) পূরণের মধ্য দিয়াই ব্যক্তির ইচ্ছা পূরণ হয়। রাষ্ট্রকে 
মানিয়াই ব্যক্তি নিজের আত্মোপলরন্ধি করিতে পারে। ব্যক্তির নিজন্ব কোন কিছু 
করার শ্বাধীনতা এই মতবাছে স্বীকার কর। হয় না। 
সাধারণত, আমাদের দেশে ব। পৃথিবীর কয়েকটি দেশে আর এক ধরনের মতবাদ 
দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা সমাজকে ও রাষ্ট্রকে পৃথক্‌ বলিয়া মনে করেন। 
নিজেদের মতকে তীহার। উদারনৈতিক গণতন্ত্র [15519] 067709০:8০5) নামে আখ্যা 
দেন। তাহার] বলেন, সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে ভয়ানক কোন বিরোধ 
ব্যক্তির বিকাশ সমাজে 
এবং রাষ্ট্রের দিয়ন্ত্রণে নাই ; কিন্তু উহারা একেবারে একও নহে। তীহাদের যতে 
সাম্যবাদীরা ও ফ্যাসিবাদীর ব্যক্তির স্বাধীন অন্তিত্ব ব্বীকার 
করেন না। সমাজ বা! রাষ্ট্রের প্রাধান্তে ব্যক্তির স্বাধীনত। বিপন্ন বলিয়] তাহার] মনে 
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করেন। এই স্কল পণ্ডিতগণ রাষ্ট্রের অবলোপ চাহেন না, আবার একমাত্র রাষ্ট্রেই 
ব্যক্তির পরিপূর্ণতা তাহাও স্বীকার করেন না। সমাজ থাকিবে, রাষ্ট্রও থাকিবে, 
ব্যক্তির অসামাজিক কাজকর্মে রাষ্ট্র বাধা দিবে, কিন্ত উহ ব্যক্তির সকল প্রতিভা 
ও প্রবণত। বিকাশের পথে সকল বাধ! দূর করার চেষ্টা করিবে; ইহাই তাহাদের 
অভিমত । সমাজে ব্যক্তি, বিভিন্ন দল বা উপদল, এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান--ইহাদের 
মধ্যে রাষ্্র সামগ্রম্য রক্ষা! করিবে, ব্যক্তির স্বাধীনত। অক্ষুণ্ন রাখিম্া সমাজের শৃংখল। 
রক্ষা করিবে__ইহাই তীহারা বলিতে চাহেন। 

রাষ্ট্র কাহাকে বলে ? (৬1,865 5586 ?) ২ ইটালীরৎখবিখ্যাত কৃট রাজনীতিবিদ্‌ 
ও লেখক ম্যাকিয়াভেলি সর্বপ্রথমে “রাষ্ শব্দটি ব্যবহার করিয়াছিলেন। প্রাচীনকালে 
রাষ্ট্র ছিন খুবই ছোট । দশবা বারে। হাঞ্জার অধিবাপীর একটি নগরীকেই রাষ্ বল! 
হইত। যেমন, গ্রীন দেশের বিখ্যাত নগরী এথেন্স একটি স্বতন্্ রাষ্ট্র ছিল। গ্রীক ও 
রে।মকগণ এইরূপ ছোট ছোট নগররাষ্রে বাস করিত। রাষ্টের আয়তন এক-একটি 
নগরের আয়তনের সমান ছিল। পরবর্তী যুগে রাষ্ট্রের আয়তন বড় হইতে আরম্ভ 
করিল। আজকাল সোভিয়েট যুক্তরাষ্ এবং আমেরিক।র যুক্তরাষ্ট্রের মত বিরাট দেশ 
এক-একটি রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে । ট 

আমেরিকার ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি উইল্পন বলেন যে, একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাকারী 
আইন দ্বার। সংঘবদ্ধ একদল লোক একটি রাষ্ট্র গঠন করে (৪ 9০০16 07881115600: 
19৬ অ10)10 2, 0০901602 021:016015১)। আন্তর্জাতিক আইনের বিখ্যাত অধ্যাপক 
হল বলেন, “রাষ্ট হইল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নির্দিষ্ট তৃখণ্ডে স্থায়িভাবে 
প্রতিষ্ঠিত বহিঃশঞ্তির শাসন হইতে সর্বপ্রকারে মুক্ত জনসমাজ।” পণ্ডিত ব্ু্টঙ্সি 
বলেন, “কোনে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত জনপমাজ হইল রাষ্ট্র।” 
অধ্যাপক গানার রাষ্ট্রের একটি উতরুষ্ট সংজ্ঞা দিয়াছেন। তিনি 
বলিয়াছেন, যদি কতকগুজি লোকের সম স্থাস্িভাবে নির্ি 
একটি ভূখণ্ডে বাস করিয়া, বিদেশী কোন রাষ্ট্রের প্রভার হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকিয়। 
একটি সরকার স্থাপন করে ও এ সরকারের নির্দেশ সকলে মানিয়া চলে, তবেই রাষট 
স্থাপিত হয়। 

সমাজের একটি বিশেষ সংগঠনের নাম রাষ্। সমাজের প্রতিটি সংগঠনই বিশেষ 
গ্রয়োজন পিদ্ধ করে। প্রতিটি সংগঠনের মধ্য দিয়ই সমাজের এঁক্যসাধন ঘটে। 
সমাজে যখন শ্রেণীবিভাগ দেখ! দের, তখন সংহতি রক্ষার জন্য সমাজের মধ্য হইতেই 
একটি শক্তির কেন্্র গড়িয়া ওঠে । সমাজে কেন্দ্রীভূত শক্তির আধার এই রাষ্ট্র। 
রাষ্ট্রের তাই রাজনৈতিক উদ্দেশ হইল প্রথমত, সামাজিক এঁক্য, এবুং দ্বিতীয়ত, 


রাষ্ট্রের সংজ্ঞা 
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বিরোধের মধ্যে শাস্তি। সমাজের এই এক্য ও শাস্তি রাষ্ট্র নিজম্ব বিশেষ পদ্ধতিতে 
রক্ষা করে, সেই কারুণে অন্ান্যি সংগঠনের সহিত রাষ্ট্রের এত পার্থক্য। এই বিশেষ 
পদ্ধতি হইল বল প্রয়োগ-_ইহার দ্বারাই রাষ্্ী যে কোনরূপ বিরোধ ও বিশৃংখল। মীনাংস। 
করে। তাহার বলপ্রয়োগ ক্ষমতার বাহারূপ তাহার সামরিক বাহিনী ও আরক্ষা! 
বাহিনী । রাষ্ট্রের সকল আইনের পিছনেও মুল শক্তি এই বলপ্রয়োগের ক্ষমতা । স্থৃতরাং 
বলপ্রয়োগকারী শক্তির ষে সংগঠন সমাজের এক্য ও শাস্তি রক্ষা করে, উহাই রাষ্ট্র। 

রাষ্ট্রের উপাদান ( 1202ায5 0£ 5690০) £ অধ্যাপক গানারের এই ব্যাথ্য। 
বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই, রাষ্ট্রের চারিটি উপাদান আছে: নিদিষ্ট 
ভূখণ্ড, নির্দিষ্ট লোকসমষ্টি, সরকার ও সার্বভৌম শক্তি । এই উপাদান কয়টি সম্বন্ধে 
একটু আলোচন। করা যাউক । 

(ক) ভূখণ্ড_যাহার৷ রাষ্ট্রে বাস করিবে তাহাদের স্থায়িভাবে পৃথিবীর বুকে কোন 
একটি অঞ্চলে বসবাস করিতে হয়। যাঁষাবরেব ন্যায় সর্বদ1 একস্বান হইতে অন্স্থানে 
বদি সেই লোকসমষ্টি ঘোরাফেরা করে, তবে তাহাদের কোন নিদিষ্ট বাষ্র থাকে না। 
স্থতরাং একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক লীমান! লইয়া রাষ্ট্র গঠিত হয়। রুষ্টশ্লির ভাষায় 

* বলা চলে “রাষ্ট্রের যেমন শাবীরিক ভিত্তি আছে জনসমষ্টিতে, তেমন বাস্তব ভিত্তি 
'আছে জমিতে।” এই ভূখণ্ড বলিতে শুধু জমির উপরিভাগ বুঝায় না। এই 
উপরিভাগ ছাভাঁও মাটির তলায় খনিজ পদার্থ উপরে আকাশ, 
ভূভাগের নদ-নদী, গিরি, বন, সমূত্র ও উপকূল এই রাষ্ট্রের 
অন্তর্গত বলিয়া ধরা হয়। এই ভূখণ্ডে আয়তন বড়ও হইতে 
পারে, আবার ছোটও হইতে পারে । 

আযারিস্টটলের যুগে রাষ্ট্র ছিল ক্ষুত্র আয়তনের | তিনি খুব বড় রাষ্ট্রের পক্ষপাতী 
ছিলেন না। কিন্ত আজকাল ছোট বড় নানা আকারের রাষ্ট্ই আছে। হল্যাণ্ড 
ডেনমার্ক প্রভৃতি অতি ক্ষুদ্র র্র। ইহাদের আয়তন আমাদের দেশের এক একটি 
জেলার সমান। আবারঞ্সাভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র একটি বিরাট আয়তনের রাষ্ট। তাহা 
ভারত হইতেও বহুগুণে বড়। কি 

(খ) জনসংখ্যা_লোক ছাড়া কখনও রাষ্ট্র গঠিত হইতে "পারে না। জনহীন 
মরুভূমি অথবা মহাসাগরকে কেহ রাষ্ট্র বলিবে না। রাষ্ট্রের গঠনে একদূল লোকের 
প্রয়োজন, কারণ, ব্যক্তি লইয়া গঠিত সমাজ না থাকিলে এই প্রতিষ্ঠানেরও কোন 
দরকার নাই। কিন্তু কত লোক লইয়। রাষ্ট্র গঠিত হইবে তাহার 
কোন ধরা-বীধ। নিয়ম নাই। প্রাচীনকালে গ্রীক ও রোমকগণ 
ক্ষ নগর-রাষ্ট্রে বাস করিত। সেই জদ্যঈ প্লেটো, আযারিষ্টটল্‌ প্রভৃতি মনীষীর। 


ভূখণ্ড ও ভৌগোলিক 
সীমা 


জনসমষ্টি বা সমা 
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রাষ্ট্রবাসীর সংখ্যা অল্প হওয়া] উচিত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। তাহাদের মতে 
রাষ্ট্রের জনসংখ্যা খুব বেশি হইবে না, কারণ, তাহা হুইলে শাসন্‌-কার্ষে অস্থৃবিধ! দেখা: 
দিবে, আবার খুব কমও হুইবে না, কারণ, তাহাতে রাষ্্রটি শ্বয়ংসম্পুর্ণ হইতে পারিবে 
না। কিন্তু আজকাল রাষ্টের আকারও বড়, লোকসংখ্যা অনেক বেশি। তকে 
সকল রাষ্রের লোকসংখা। সমান নয়। দক্ষিণ আমেরিকার পানাম। রা্রটির জনসংখ্যা: 
মাত্র পাচ লক্ষ। কিন্তু ভারত যুক্তরাষ্ট্রেরে জনসংখ্যা 44 কোটির উপরে, আর চীন 
গণতন্ত্রের লোকসংখ্যা 70 কোটির উপর ।* 

রাষ্ট্রের অধিবাসীদের মানসিক এক্য ও সংহতির কথা এ প্রসঙ্গে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 
যুল প্রশ্ন হইল, রাষ্ট্রের জনসংখ্যাকে কি একজাতীয় ব। সমভাবাপন্ন (11020709£202005 ) 
হইতে ত হইবে 7; এক ভাষা, এক ধর্ম প্রভৃতি থাকিলে এই সমভাব (10170950110 ) 
আসিতে পারে । আমর]। যখন একটি “জাতীয় রাষ্ট্র কল্পনা করি তখন আমরা সেই 
রাষ্ট্রের এইরূপ সমভাবাপন্ন জনসমষ্টি ধরিরা লই। 

শাসনের স্থৃবিধার জন্য, রাষ্ট্রের লক্ষ্য ুষঠুভাবে পূরণের জন্য এই সমভাব থাকা 
দরকার । আজকাল অবশ্ত রাজনৈতিক দলের শাসন থাকায় এই সমভাব দরকার 
নাই, কারণ প্রতিটি দলই বিভিন্ন ভাষা, ধর্ষ ও বর্ণের লোকজন লইয়া গঠিত হয় 1 
ইহারাই জনসমষ্টির মধ্যে একপ্রকার ভাবগত এক্যের পরিমগুল গড়িয়া তোলে। 

(গ) শাসনযন্ত্র ও সরকার- একটি নিদিষ্ট ভূখণ্ডে বাস করিলেই এক দল লোক 
রাষ্ট্র গঠন করিতে পারে না। এই জনসংখ্যাকে সংঘবদ্ধ করিয়! শাসনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত 
করিতে হইবে । এইজন্য একটি শাসনযস্ত্রের দরকার । রাষ্ট্রের 
শাসনযন্ত্রকেই সরকার বলা হয়। অধ্যাপক গানারের ভাষায় 


০ 
«(30৬10010100 15 [102 2501005 01: 0029.010100াগ (1010051 স/1)101) 001001701) 


সরকার ও শাসনযন্ত্ 


00110195 ৪7০ 06621001012. 2100 705 10101) 000000010 2:08115 010 1201719004৫ 
8100 00120071017 111067:555 0102709650৮ এই সরক্ষারের শাসন জনসমষ্টির অধিকাংশ 
লোক মানিয়! চলিবে। এই সরকারের সাহায্যেই আইন প্রণয়ন করিয়া ও তাহ! 
প্রয়োগ করিয়। রাষ্ট্রে আইন ও শৃংখলা রক্ষা করা হয়। একটি রেলগাড়ির ইঞ্জিন 
চালাইতে হইলে যেমন ড্রাইভার, গার্ড প্রভৃতির দরকার, সেইরূপ রাষ্ট্রের কাঙ্গকর্ম 
ভাবে সচল [রাখিতে হইলে সরকারের [দরকার | 


পাপ শি শেপ 


*রাট্রের ম মধ্যে ছুই ধরনের সমর থাকিতে পারে। প্রথমতঃ, যাহারা নাগরিক হিসাবে অর্থাৎ রাষ্ট্রের 
সভ্য হিসাৰে-বিভিন্ন সুবিধা পায়, এৰং দ্বিতীয়তঃ, যাহারা প্রজা হিসাৰে নাগরিকদের অপেক্ষা কিছু কম 
হববিধা পায় । রুশো! (£০055629) এই রাষ্্রয় জনযম[জকে ছুই ভাবে দেথিয়াছেন £ “সক্রিয় সভ্য হিসাবে" 
যাহার! “সাধারণের ইচ্ছায়” অংশ গ্রহণ করে, আবার 'প্রজ। হিমাৰে' যাহার! রাষ্ট্রের আইনের অধীন। 
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(ঘ) দার্বভৌম ক্ষমতা রাষ্্ট গঠনের সর্বপ্রধান উপাদান হুইল সার্বভৌম 
ক্ষমত1। ইহাকে চরম ক্ষমতা বল! যায়। সার্বভৌম ক্ষমতা রাষ্ট্রের প্রাণ। দেহে 
যেমন প্রাণ না থাকিলে একটি লোককে মানুষ না বলিয়। 
৪৮৪ থা হাড়মাংসের সমষ্টি বলা হয়, সেইরূপ কোন প্রতিষ্ঠানের চরম 
আত্মঃরাষট্ ্বাধীনতা ক্ষমত। না থাকিলে তাহাকে একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান বল। যাঁয়, 
কিন্ত রাষ্ট্র বল। হয় না। এই সার্বভৌমিকতাই রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য । 
রাষ্ট্রের মধ্যে যে-কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উপর রাঞ্রের ক্ষমতা অবাঁধভাবে 
পরিচালিত হইতে পারিবে । সরকারের আইন ও শাসনবাবস্থা দেশের অধিকাংশ 
লোক মানিয়। চলিবে । বাষ্রশাসনকে অমান্য করিতে পারে, এমন কোন শক্তি রাষ্ট্রের 
মধ্যে থাকিতে পারে না। অধিক্ত, রাষ্ট্রের উপর কোন বৈদেশিক শক্তির কোন 
নিয়ন্ত্রক্ষমতা থাকিতে পারিবে না। লে নিজে যুদ্ধ-বোষণা করিতে পারিবে, নিজেই 
সন্ধির সর্ত ঘোষণ। করিতে পারিবে, নিজের নামে সন্ধি প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে । অন্য 
একটি রাষ্ট দি আমাদের দেশের উপরে প্রতৃত্ব করে তবে আমাদের সার্তৌমিকতা 
নাই ধরা হইবে ও আমাদের সমাজের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানটিকে রাষ্ট্র বল। চলিবে না। 
ষেঞ্সন, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত পশ্চিম্বঙ্গ রাজ্য বা আসাম রাজ্য রাবী নহে। যদিও 
এই সব রাজ্যের নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, লোকসংখ্যা ও সরকার আছে। কিন্তু ইহাদের নিজন্ব 
সার্বভৌম শক্তি নাই। অনেক কিছু ব্যাপারেই ইহাদের ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের 
নির্দেশমত চলিতে হয় । সুতরাং রাষ্ট্রের চারিটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সার্বভৌমিকতা৷ বা চরম 
শক্তির বৈশিষ্ট্যই প্রধান । 
রাষ্টী ও সরকার (9696 8157 00৮17277106) £ অনেক দার্শনিক ( যেমন, 
হব.স্‌ প্রভৃতি ) রাষ্ট্র ও সরকারকে একই বলিয়া মনে করেন। সরকারের শাসন-যন্ত্রের 
কার্ধাবলীর মধ্যে রাষ্ট্রের প্রকাশ হয় বলিয়া সাধারণভাবে মনে হয় ষে, রাইট ও সরকার 
সমার্থক। অনেক গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রবিজ্ঞাীও ইহাদের একই বলিয়। বর্ণনা করিয়াছেন। 
অধ্যাপক লান্ষির ভাষায় “০ 96966 15 01 0৪ 00810095923 ০0 018.061091. 
80110150780010) 01০ £0561:01770170৮ ঠিক এইরূপ অধ্যাপক কোল (ভরে. ]). 
[ল. 0016) বলেন, “490৪০ 15 1)061)1106 00016 0]: 165 0217 05 60110081 
[00,01)110615 06 20270000612 10. ৪. ০0100701015.” কিন্তু সকল রাষ্ট্রবিজ্ঞানী 
এই বক্তব্য মানেন না। রাষ্বিজ্ঞানের তত্বের দিক হইতে দেখিতে গেলে ইহাদের 
মধ্যে পার্থক্য কর। ভাল। রাষ্ট্র একটি বিষুর্তস্ধারণ। মাত্র ( ৪908,০ 1069.) ; সরকার 
উহাঁর বাস্তব প্রতিনিধি । তাই পৌরবিজ্ঞানে এই দুইটি শব্দকে সম্পুর্ণ পৃথকৃ অর্থে 
ব্যবহার করা হয়। ৃ 
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যে-চাঁরিটি উপাদান লইয়া রাষ্ট্র গঠিত, তাহার মধ্যে সরকার একটি মাত্র উপাদীন। 
সরকার হইল যন্ত্র, ইহার মাধ্যমে রাষ্ট্র কাজকর্ম চালায়, তাহার ইচ্ছা পূর্ণ করেঃ 
4011০ 109.0171061 600518 আ1)101 15031009565 ৪1০ 00100001260 230 
5০৮৪. কিন্তু সরকারকেই রাষ্ট্র বলিলে ভূল হইবে। মনে কর, মানুষ যাহ 
করিতে চায়, হাতের সাহায্যে সে তাহা করে। কিন্ত মান্ুষ বলিলে শুধু হাতটিকে 
বুঝায় না। মোটর গাড়ির ইঞ্জিন সমগ্র গাড়িটা! চালায়, কিন্ত সেই ইঞ্জিনটিকে কেহ 
সমগ্র গাড়ি বলিতে পারে না। সেইরূপ সরকার রাষ্ট্রের কাজ পরিচালন। করিলেও 
তাহাকে রাষ্ট্র বল! চলে না। অধ্যাপক গার্নার তাই যথার্থই বলিয়াছেন যে, রাষ্ট্র ষেন 
একটি যৌথব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান । সরকার তাহার পরিচালকমণ্ডলী মাত্র | পরিচালক- 
মগ্ডুলীর নির্দেশে যেমন প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হয়, তেমনি সরকারের নির্দেশে রাষ্ 
পরিচালিত হয়। 
দিতীয়তঃ, সমগ্র দেশের লোকসংখ্য। লইয় রা গঠিত। কিন্তু অতি অন্নসংখ্যক 
লোক লইয়া সরকার গঠিত হয়। ভারতে 45 কোটির উপর 
ডি লোক আছে। তাহাদের মধ্যে মাত্র কয়েক হাজার লোক আইন, 
নিজেইরাষ্্রনহে শাসন ও বিচারকার্ষে নিযুক্ত আছে। ইহাদের লইয়৷ সর্ক্লার 
গঠিত। আমরা সকলে ভারতীয়, ভারত রাষ্ট্রের সভ্য, কিন্ত 
আমাদের মধ্যে অতি অল্প কয়েকজন মাত্র সরকারের সদস্য । 
তৃতীয়ত, রাষ্ট্র বলিলে একটি নিদিষ্ট ভূখণ্ড বুঝায় ; সিংহল বলিতে একটি ভিস্বারুতি 
দ্বীপের কথা মনে আসে । কিন্তু সরকারের কাঠামোর সহিত কোন তৃখণ্ডের সম্পর্ক 
নাই, বা উহার কোন ভৌগোলিক সীম! নাই। , 
চতুর্থত, রাষ্ট্র একটি চিরস্থায়ী প্রতিষ্ঠান, “৪. 70107291760 2] 901010 2700105,৮ 
সমাজের নিয়ন্ত্রণকারী এরূপ কোন-না-কোন প্রতিষ্ঠান বহুদিন হইতেই আছে এবং 
ভবিষ্যতেও বহুদিন থাকিবে । সরকারের পরিকর্তন হইতে পারে, এক সরকারের পতন 
'হইলে অন্য সরকার আসিতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্রের কোন প্রবর্তন হয় না। বে রাষ্ট্রের 
ভৌগোলিক সীমার পরিবর্তন হইতে পারে। মাজ ভারতে কেন্দ্রে কংগ্রেস দলের 
সরকার প্রতিষ্ঠিত আছে, ভবিষ্যতে অন্ত দলীয় সরকার স্থাপিত হইতে পারে । কিন্ত 
তাহাতে ভারত রাষ্ট্রের কোন পরিবর্তন ঘটিবে ন।। 
পর্কমত, সকল রাষ্ট্রের দ্পই এক । রাষ্ট্র হিসাবে ভারত ও আমেরিকার মধ্যে 
কোন প্রভ্দে নাই, কিন্তু উহাদের সরকার ভিন্ন জাতীয় । ভারতে মন্ত্রিসংসদশাসিত 
সরকার, আর আমেরিকাতে রাষ্পতিচালিত সরকার । | 
যষ্ঠত, সরকারের বিরুদ্ধে ব্যক্তির অনেক অধিকার থাকিতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্রের 


ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র ও প্রতিষ্ঠানসমূহ গু 


বিরুদ্ধে ব্যক্তির কোন অধিকার থাকিতে পারে না। ব্যক্তির সকল.অধিকারের উৎস 
হইল রাষ্ট্র, কিন্তু রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে স্বাধিকারের দাবি করিবার অধিকার কাহারও নাই। 

সর্বোপরি, সরকার একটি বাম্তব জিনিস, কিন্তু রাষ্ট্র হইল ভাবাত্মক কল্পনা (106৪ 
0 ০013০91% ) | অনেকে তাই উপম] দিয়া বলিয়াছেন, সরকার দেহ এবং্রাষ্ট তাহার 
আত্মা। সরকার পরিবর্তনশীল ও ক্ষণস্থায়ী, অপর পক্ষে রাষ্ট্র আত্মার ন্তায় অবিনশ্বর | 

রাষ্ু ও অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান (5080০ 2100. 0016] 4950019010105) £ 
একটি সমাজে নান' প্রকার প্রতিষ্ঠান আছে। এই সকল বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাহাষ্যে 
সমাজ মানুষের নান প্রয়োজন মিটাইয়া থাকে । বিভিন্ন মানুষের মনে বহু বিভিন্ন 
প্রকার আবেগ ও বেক থাকে । কেহ খেলাধূলার বিষয়ে দক্ষ হইতে চায়, কেহ 
সাহিত্য-চর্চা পছন্দ করে, কেহ চিত্রশিল্পে নৈপুণ্যের আরাধন। করে, কেহ বা মাহিনা- 
বৃদ্ধির আন্দোলনে পারদ্শিত। লাভ করিতে চায়। শুধু 'তাহাই নহে। একই মানুষের 
মনের মধ্যে এই সকল বনু ইচ্ছ। একই সঙ্গে দেখা যায়। অধ্যাপক লাস্কির ভাষায় 
ব্যক্তি হইল “৪. ১০17016 ০৫ 1716615505৮ এই সকল ইচ্ছা মিটাইবার জন্ত সমাজের 
মধ্যে কয়েকজন ব্যক্তি মিলিয়! এক-একটি বিষয়ে এক একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া! তোলে । 
এক একটি প্রতিষ্ঠান হইল "৭ £:00 01:58171950. 101: 0176 1001:5016 0: ৪1) 
5 01 ৪. 2000 0 11036672505 10) ০00007010. রাষ্টও সমাজের একটি 
প্রতিষ্ঠান বিশেষ । ইহা! সমাজের এক্য ও শান্তিরক্ষার রাজনৈতিক উদ্দেশ্ট চরিতার্থ 
করে। এই কারণে লোকের! রাষ্ট্রের সভ্য হন। অনেকে তাই রাষ্ট্র ও বিভিন্ন প্রকার 
সংঘের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য দেখিতে পান না। আজকাল একদল পণ্ডিত 
এইরূপ বহুত্ববাদী মত ( চ]5191150 ) প্রচার করিয়া থাকেন। তাহাদের মতে, 
সার্বভৌম ক্ষমতাঞ্একমাত্র রাষ্ট্রই পাইবে এই কথা ঠিক নয়। ক্রীড়া সংঘ, শ্রমিক সংঘ, 
লেখক সংঘ, সেবা সংঘ, এই সকল প্রতিষ্ঠানের মত দেশে একটি রাজনৈতিক সংঘ 
অর্থাৎ রাষ্ট্র থাকিতে পারে । কিন্তু রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও মর্ধাদাী এই সকল সংঘগুলির 
সমান ? উহাদের তুলনায় বেশি ক্ষমতা রাষ্ট্রের হাতে ছাড়িয়। দেওয়া চলে না, রাষ্ট্র 
তাহ। দাবিও করিতে পারে না। 

কিন্ত ইহার। রাষ্ট্র ও অন্ান্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্যগুলি মনে রাখেন না। 
প্রথমত, রাষ্ট্রের কাজকর্ম একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে সীমাবদ্ধ থাকে, কিন্তু সমাজের 
অন্তান্ত প্রতিষ্ঠানের কাজকর্মের কোন সীমাবদ্ধ স্থান নাই; যেমন, রেডক্রস্‌ ও 
বয়ঞ্াউট সোসাইটি । ইহারা এক-একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। ইহারা সমস্ত 
পৃথিবীতে ছড়ানো আছে । রাষ্ট্রের স্তায় ইহাদের কোন নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমান! 
নাই। 
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ছিতীয়ত, কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠান বিশেষ একটি উদ্দেশ্ট লইয়। গঠিত হয়। 
কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠান ধর্মের প্রচার করে, যেমন-_ব্যাঁপটিস্ট 
উট মিশন, কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় আর্ডের সেবার জন্তু, যেমন-__ 
প্রকৃতিগত পার্থক্য. . ভারত সেবাশ্রম সংঘ এবং রেডক্রদ। কোন প্রতিষ্ঠান খেলা- 
ধুলার জন্ত প্রতিষ্ঠিত হয়, যেমন, কলিকাতায় ইত্ডিয্ান ফুটবল 
এ্যাসোসিয়েশন। কিন্তু রাষ্ট্রের কোন একটি নিদিষ্ট উদ্দেশ্য নাই। রাষ্ট্র সমাজের 
সর্বালীণ মঙ্গলের উদ্দেশ্তে নিযুক্ত থাকে | 
তৃতীয়ত, রাষ্ট্র একটি স্থায়ী সংঘ, কিন্তু সমাজের অন্যান্ত প্রতিষ্ঠান স্থায়ী না ও 
হইতে পারে। সদস্যদের মধ্যে মতবিরোধ ও আভ্যন্তরীণ সংঘাতে-বিভেদে প্রতিষ্ঠান 
ভণডিয়া যায়। কিন্তু সরকারের অস্থায়িত্ব বা রাজনৈতিক অভ্যুত্থানে রাষ্থ নাড়াচাড়া 
থাইলেও কখনও একেবারে ভাঙিয়া পড়ে না। 
চতুর্থত, মানুষ ইচ্ছামত একাধিক প্রতিষ্ঠানের সভ্য হইতে পারে । একজন লোক 
কলেজের বিত্র্কসভাঁর সভ্য হইতে পারে, আবার ফুটবল ক্লাবের এবং রামকুষ্ণ মিশনের 
সভ্যও হইতে পারে । কিন্তু একই ব্যক্তি একাধিক রাষ্ট্রের নাগারক হইতে পারে না। 
পঞ্চমত, কোন-না-কোন একটি রাষ্ট্রের সভ্য ব্যক্তিকে হইতেই হইবে- রাষ্ট্রের 
নাগরিক হওয়া ব্যক্তির পক্ষে বাধ্যতামূলক । কিন্তু কোন সংঘের সভ্য হওয়। ব্যক্তির 
পক্ষে বাধ্যতাযূলক নয়। ইচ্ছা করিলে ব্যক্তি কোন প্রতিষ্ঠানের সাস্যপদ ত্যাগ 
করিয়া চলিয়। আসিতে পারে, কিন্ত রাষ্ট্রের সদস্যপদ ত্যাগ করা কেবল ব্যক্তির ইচ্ছ। 
হইলেই সম্ভব হয় ন1। 
য্ঠত, কিন্ত ইহাদের মধ্যে সর্বাধিক পার্থক্যের বিষয় হইল যে, রাষ্ট্রের হাতে চরম 
ক্ষমতা আছে, উহার নাম সার্বভৌম ক্ষমতা অন্য কোন প্রতিষ্ঠাঞ্সর বা সংঘের এই 
ক্ষমতা৷ থাকিতে পারে না। অন্তান্ত প্রতিষ্টানগুলি তাহার সভ্যদের সতর্ক করিয়। দিতে 
পারে, বহিফার করিয়। দিতে পারে, কিন্ত রাষ্ট্র কোন ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড পর্যস্ত ঘোষণা 
করিতে পারে। ব্যক্তির জীবনে তাই রাষ্ট্রের স্থান অন্যান্ত প্রতিষ্ঠানের তুলনায় পৃথকৃ। 
ইহাও মনে রাখা দরকার যে, অন্তান্য সকল প্রতিষ্ঠান বাচিয়। থাকে রাষ্ট্রের ইচ্ছার 
উপর, কিন্তু রাষ্ট্রের অস্ভিত্ব অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের খেয়ালের উপর নির্ভর করে না । 
সমাজের এই সংঘ বা প্রতিষ্টান গুলির কাজকর্মে ও তাহার্দের নিজন্ব ক্ষেত্রের 
সীমাবদ্ধ স্বাধীনতায় কোনে গণতান্ত্রিক রাই হস্তক্ষেপ করিতে চাহে না। সমাজের 
এক্য বজায় রাখার উদ্দেশ্তে বরং রাষ্টই উদ্যোগী হইয়া ইহাদের কাজকর্মে 
সামগ্ুস্ত আনিয়া ইহার্দের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে। এই কাজ্করিতে গিয়। 
- প্রতিষ্ঠানগুলির কাজের পরিধিতে কিছুট। হস্তক্ষেপ করিতে সে রা হয় । অধ্যাপক 
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1169) 07050 1060295211]5 20005 €1)6 1:21900105 0 8550019010105 00 1561 
(0 00061 25509018005 81১0. 60 02617 ০৯2, 1061010615.” রাষ্ট্রের এই কাজের 
উদ্দেশ্ত প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে আরও ভালভাবে নিজের কাজ করিতে দেওয়া, তাহার 
বিলোপ কর] নয়। 
রাষ্ট্রের উৎপত্তি (011817 0 0০ 90৪০০ 0 রাষ্ট্রের উৎপত্তি বলিলে 
বোঝা যায় না যে, কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে, নিদিষ্ট কারণের জন্য রাষ্ট্রের 
স্ট্টি হইয়াছে । আমরা কেবল এইটুকু জানি যে, রাষ্ট্র হইল 
রা নে সমাজের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ; সমাজের মধ্য হইতে ইহার 
মুনির নানা মত. উদ্ভব । ইভিহাদের কোন-না-কোন স্তরে, কোন বিশেষ সমাজের 
আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনে ও বিভিন্ন শক্তির ঘাত-প্রতিঘাতে রাষ্ট্রের 
উৎপত্তি হ্ইয়াছে। পৃথিবীর ঘকল দেশে সকল অঞ্চলে ঠিক একই সমন্বে মন্ুয্যসমাজ 
গঠিত হয় নাই, এবং সকল মনুম্যসমাজে ঠিক একই সময়ে একই কারণের ফলে রাষ্ট্রের 
উদ্ভব ঘটে নাই। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকার শক্তির ফলে বিভিন্ন মনুষ্যসমাজে রাষ্ট্র 
গড়িয়। উঠিয়াছে__আমরা মাত্র ইহাই বলিতে পারি। তাই পণ্ডিতগণ রাষ্ট্রের উৎপত্তি 
ঈন্বন্ধে একমত নহেন। এই বিষয় লইয়া বহু মতবাদ প্রচলিত আছে__প্রায় সকল 
মতবাঁদই অনুমান ও কল্পনার উপর প্রতিষিত। বার্কের (7911৩ ) ভাষায় বল৷ চলে 
যে, সরকারের আদি রূপের উপর যেন একটা পর্দা টাঙানে! আছে এবং সেই পর্দা এখনও 
সরানো ধার নাই। প্রত্যক্ষ কোন প্রমাণ ন। থাকার এইরূপ কল্পনার সাহায্যে রাষ্ট্রের 
উৎপত্তির কারণ ও প্রকৃতি বর্ণনা কর! হইয়াছে । আমরা গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ গুলি প্রথমে 
আলোচন/ন্তিয়া। সাধারণ বুদ্ধির সাহায্যে কোন্টি গ্রহণযোগ্য তাহা বিচার করিব । 
বিধাতার ষ্টি মতবাদ (07061076015 ০£ 1015109৩ 01161) £ রাষ্ট্রের 
. উৎপত্তি সম্বন্ধে যতগুলি মতবাদ প্রচলিত আছে তাহার মধ্যে এই মতবাদটি সর্বাপেক্ষা 
প্রাচীন বলিয়। সকলে মনে করেন। এই মতবাদে বলা৷ হয়, স্বয়ং ভগবান রাষ্ট্রের স্থষট 
করিয়াছেন । তিনি মান্ইকে রাষ্ট্রে সংঘবদ্ধভাবে থাকিবার জন্য প্রেরণা 'দয়াছেন। 
রাজা বিধাতার প্রতিনিধি মাত্র । রাজার মাধ্যমেই ভগবানের 
৮1 ইচ্ছা লোকসমাজে প্রচারিত হইয়াছে; সুতরাং রাজার আজ্ঞা 
প্রতিনিধি পালন করার অর্থ ভগবানের আদেশ পালন করা / রাজার 
ূ আদেশ অমান্ত করির্সে পাপ হয়। ঈশ্বর যেমন নিজের স্থষ্ট কোন 
জীবের নিকট দায়িত্বশীল নন, তেমনি কোন রাজ। ব। রাণী প্রজাদের নিকট দািত্বশীল 
মহেন। তাহারা আইনের উধ্বে, তাহারা নিজেদের কাজের জবাবদিহি করিবেন 
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ঈশ্বরের নিকট, প্রজাদের নিকট নয়। আমরা হিন্দু শাস্ত্রে ভগবানের অংশরূপে রাজাকে 
প্রচার, করার অনেক উদ্দাহরণ পাই । রামচন্দ্র ছিলেন স্বয়ং ভগবান। যুধিষ্ঠির ছিলেন 
ধর্মপুত্রে। কোঁন রাজবংশের উৎপত্তি সূর্য হইতে, আবার কোনি বংশের উৎপত্তি চন্দ্র 
হুইতে | মহাভারতের শান্তিপর্বে দেখিতে পাওয়] যায় যে, মাত্ন্তন্তায়ের ফলে জনসাধারণ 
ঈশ্বরের নিকট শান্তি ও শুংখল। গ্রার্থন] করেন । ঈশ্বর উহা পূর্ণ করার জন্য মনকে শাসক 
হিসাবে পাঠাইয়া দেন। এমন কি, মুসলমান রাজত্বেও “দিলীশ্বরো। বা জগদীশ্বরো৷ বা” 
বলিয়| সআাটকে অভিবাদন কর! হইত। গ্রাচীন মিশর দেঁখে, চীন দেশে, এমন কি, 
আধুনিক যুগেও জাপানে রাজাকে ভগবানের প্রতিনিধি বলিয়া মনে কর। হইত |* 

এই মতবাদ এশিয়া ও ইউরোপে দীর্ঘকাল প্রচলিত ছিল। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর 
পর হইতে এই ম্তবার্দের উপরে লোকে বিশ্বাস হারায়। এই মতবার্দের বিপক্ষে 
অনেক যুক্তি দেখানো যাইতে পারে । প্রথমত, রাষ্ট মানুষেরই প্রতিষ্ঠান । মানুষ 
নিজ ইচ্ছায় ও নিজ স্থবিধার জন্য ইহা স্থ্টি করিয়াছে । ভগবান এই বাষ্র নির্মাণে 
হস্তক্ষেপ করেন নাই । ছিতীয়ত, মতবাদ শুধু রাজতন্ত্রকে সমর্থন করে। গণতন্ত্র বা 
সমাজতন্ত্র সম্বদ্ধে এই মতবাদ নীরব । আজকাল রাজতন্ত্রের যুগ 
চলিয়া গিয়াছে । রাজার প্রীধান্ত আর নাই। স্তরাঃ রাজাকে 
বড় করিবার জন্য যে মতবাদের স্থ্ট হইয়াছিল আজকাল সেই মতবাদ লোপ 
পাইয়াছে। তৃতীয়ত, এই তত্ব রাজাকে স্বেচ্ছাচারী করিয়া তুলিয়াছিল। নিজেকে 
ভগবানের প্রেরিত দূত মনে করিয়া, রাজা প্রজার্দের উপরে নান! গ্রকার জুলুম করিত। 
এই জন্তাই ব্বাজ্জার প্রাধান্য কমিবার সঙ্গে সঙ্গে, এই মতবাদটিও জনসাধারণের নিকট 
ক্রমশ অগ্রাহ হইয়া গিয়াছে । 

কিন্ত এই তত্বেক্ক এতিহাসিক যৃূল্য কম নয়। বর্বর বন্তজাতির €লাকজনের মনে 
ভয় জন্মাইয়! দিয়া তাহাদের আনুগত্য আদায় কর। এই তত্বের একটি অন্ততম প্রধান 
ফল। তাহা ছাড়া, রাষ্ট্রকে মানিয়া লওয়। ব্যতির কল্যাণ ও নীতিবোধনন্ষত_-এই 
. চিন্তাও এই তত্বের ভাবগত ফল । 

" (ৎ) পিতৃতান্ত্রিক ও ১৪ মতবাদ (পৃ০ [02001910191 2100 
11907070139] '[1,5015 ) £ এই মত অ্সারে পরিবারই বিস্তার লাভ করিয়া রাষ্ট্রের 
স্প্টি করিয়াছে । কতকগুলি পরিবারকে লইয়া গোষঠীর স্যট্টি হয়। কয়েকটি গোষ্ঠী 
লইয়া একটি উপজাতি ব1 সম্প্রদায় গঠিত হয় এবং এইরূপ কয়েকটি সম্প্রদায় 'মিলিয়া 

জাতি গড়িয়া তোলে । কালক্রমে এই জাতি হইতেই রাষ্ট্রের সষ্টি হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞামের, 


ক ৮160 25525 500] 09 8120)506 0000 0106 1161)67 70৬72157107 (13616 158 00027 
1886 06 0300, 006 0০675 01090 06 276 01094160. ০£ 0০90.” (0028818 10, ]. 2.) 


এই*মতের অসম্প্ণত। 
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বিখ্যাত লেখক স্তার হেন্রি মেইনের মতে আদিম মানব-পারবার পিতৃতান্ত্রিক ভিত্তিতে 
গঠিত ছিল। পরিবারের কর্তা ছিলেন সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষ। পরিবারের 
'্ন্টান্য ব্যক্তির উপরে তাহার অবাধ কর্তৃত্ব ছিল। তাহার নির্দেশেই সমগ্র পরিবার 
পরিচালিত হইত । এই পরিবারের বিস্তার হইয়া ঘখন গোঠীর 
স্ষ্টি হইল তখন গোষ্ঠীর বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি হইলেন গোষ্ঠীপতি 
(78.0:19101) ) | এইরূপ কতকগুলি গোষ্ঠী মিলিত হইয়া যখন 
রাষ্ট্র গঠিত হইল, তখন পিতৃপুরুবদের মধ্যে যিনি বয়োবৃদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ, তিনিই হইলেন 
রাষ্ট্রনায়ক । আ্যারিস্টটলও তাহার 'পলিটিক্‌স” পুস্তকে বলিয়াছেন যে, পরিবার 
হইতেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে । কিন্ত আজকাল পরিবার বিস্তার লাভ করিয়া! রাষ্ট্র 
গঠিত হইয়াছে.বলিয়। লোকে মনে করে না। ইতিহাসেও এইরূপ কোন নিদর্শন নাই। 
মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ আবদারে আদিম পরিবারগুলি বয়োজ্যে্ঠ স্ত্রীলোককে কেন্দ্র 
করিয়া গঠিত হইয়াছিল প্রুরুষের পরিবর্তে নারীই ছিল পরিবারের সর্বময়ী কন্রাঁ। 
প্রাচীনকালে মানবসমাজে মাতাই ছিল সন্তানসন্ততিদের অভিভাবিকা । মাতার পরিচয়ে 
সন্তানসস্ততিদের পরিচয় দেওয়্‌1 হইত | এখনও অনেক অসভ্য জাতির মধ্যে মাতৃতান্ত্রিক 
পরিবার গঠনের নির্দেশ পাওয়। ষায়। প্রাচীন গ্রীক ও জার্মান সম্প্রদায়ের মধ্যে এইরূপ 
মাতার সম্পর্ক ধরিয়! জাতি নির্ণয় করার প্রথা প্রচলিত ছিল। এই ধরনের পরিবার 
সম্প্রসারণের ফলে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছিল । কিন্তু এই মতবার্দেরও কোন এতিহামিক 
ভিত্তি পাওয়া যায় না। পারিবারিক বন্ধন হইতে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌম ক্ষমতা! পৃথক ধরনের 
ও দৃঢ়তর। এই সার্বভৌম ক্ষমত] ছাড়। রাষ্ট্রের স্ষ্টি হওয়া অসম্ভব । 


(গ) বলপ্রয়োগ মতবাদ (7701,2707050:5 ০0£ 00:০০) 2 এই মতবাদ 
অনুযায়ী শক্তিশালী লোক ব1 শক্তিশালী জাতি দুর্বল লোক বা! দুর্বল জাতিকে দৈহিক 
শক্তির দ্বারা পরাভূত করিয়া, নিজ কর্তৃত্বের অধীনে আনিয়া, রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন 
করিয়াছে । ক্ষমতার আকাজ্ষা মানুষের মনে চিরকালই আছে। সংঘবদ্ধ সমাজে 
বাম করিয়াও ক্ষমতালাভের প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়। ছুর্বলের উপরে মানষ 
প্রভাব ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়। প্রাচীন মানবসমাজের এক গোষ্ী ব| 

| উপজাতির নেতা নিজের অনুচরদের সহযোগিতার বলে, অন্য 
বলগ্রয়োগের দ্বারাই 
রাষ্ট্রের স্ষ্ট--বলের দলকে পরাস্ত করিয়া! বিজিত দলের উপর আপন আধিপত্য বিস্তার 
উপর রাষ্ট্রের নির্ভর করিত। এইরূপে একজন দলপতি একটি অঞ্চলে স্থায়ী আধিপত্য . 
বিস্তার করিয়া শাসনকার্য আরম্ভ করে এবং রাষ্ট্রের স্থঙি করে। 
সুতরাং বাহুবল প্রয়োগেই রাষ্ট্রের উদ্তব। এইজন্ই আমর বলি-_“জৌর যার মৃন্তুক 
তার।” রাষ্ট্রের স্থষ্টি হয় বলগ্রয়োগে ) রাষ্ট্রকে বাচাইয়। রাখ! হয় বলগ্রয়োগে। বিরাট 
বা. পৌ,_3 


পরিবারের বিস্তার ও 
প্রসার 
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শক্তির অধিকারী বলিয়াই লোকে ভয় ও ভক্তিতে রাষ্ট্রের শাসন মানিয়! চলে । শাসনের 
মূল হইতেছে শক্তি। রাজ্যের ভিতরে শাস্তি শৃংখল৷ রক্ষা করিতে হইলে এবং বাহিরের 
আক্রমণ হইতে রাষ্রকে রক্ষা করিতে হইলে পশুবলের উপর নির্ভর করিতে হয়। 
স্বতরাং, এই মত অনুসারে রাষ্ট্রের স্থষ্টি, ভিত্তি ও অস্তিত্ব পশ্তবলের উপর প্রতিষ্ঠিত । 
(এই মতের অন্যতম প্রধান দার্শনিক হইলেন হুব.স্‌ (70095) তাহার মতে 
রাষ্ট্রের পূর্বে মানুষে মান্থষে হানাহানি ছিল স্বাভাবিক, উহাই ছিল নিয়ম। প্রতিটি মান্থ্য 
ত্বার্থপর, নিজ্জের ভাল ছাড়া সে আর কিছু বোঝে না, এবং এই স্বার্থপরতার ফলে সমাজে 
শংখল। ও নিরাপত্তা থাকিতে পারে না। এই স্বার্থপর ব্যক্তিরা 
এই মতেব প্রাচীন শক্তির দত্ত বা ধল-প্রয়োগের কাছেই মাথা নত করে। ব্যক্তিরা 
দার্শনিক__হব.স্‌ 
সকল মত! রাজার হাতে ছাড়িয়া দিলে রাজ। হইলেন সকল 
শক্তির আধার । সেই শক্তিই রাষ্্রকে রক্ষা করিতেছে “০5০51591769 10006 01১০ 
৪5৮০0102712 1006 0105 2180. 11952 1509 50021005060 550012 2. 1006 26 9.1]. 
আধুনিক যুগে বলপ্রয়োগ মতের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবক্তা হইলেন মার্কস্‌ ও তাহার অনুগামী 
পণ্ডিতেরা। তাহাদের মতে রাষ্ট্রের জন্ম শক্তি হইতে । সমাজের প্রথম যুগের মান্্ষ 
গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন যাপন করিত। ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল না, পরিবার ছিল না। এক 
গ্ুকার আদিম সাম্যবাদী সমাজের মধ্যে একত্র আহার সংগ্রহ ও বণ্টন করিয়। মান্য 
কাল কাটাইত। কিন্ত শিকারের শুর পার হুইয়৷ গো-পালন ও কৃষির স্তর চলিয়া 
আসার সঙ্গে সঙ্গে সমাজে ব্যক্তিগত শ্রমের পদ্ধতি দ্রেখা দিল, ফলে 
ই ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব হইল। ইহাঁরই ফলে এ সম্পত্তির 
_ মার্কস্‌ উত্তরাধিকার ও রক্ষণাবেক্ষণের চাপে আধুনিক “পরিবার' দেখা 
দিম়াছে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভূবের সঙ্গে সঙ্গেঞ্শ্রেণী সংগ্রামের 
সত্্রপাত হইয়াছে । অর্থ নৈতিক দিক হইতে শক্তিশালী সম্পত্ভিবান্‌ শ্রেণী, সম্পন্তিহীন 
দুর্বল অথচ উৎপাদক শ্রেণীকে দমন করিতে চায় | এই শ্রেণীবিরোধ যাহাতে সমগ্র 
সমাজকে একেবারে গ্রাস করিয়া না ফেলে সেই জন্ত সমাজের মধ্য হইতেই এইরূপ এক 
শক্তির আধার ব| রাষ্ট্র দেখা দেয়।* 
যদিও রাষ্ট্গঠনে পশুবলের দর্রকার, তথাপি, একমাত্র শারীরিক শক্তির দ্বারাই 
রাষ্ট্রের সষ্টি হইয়াছে, একথা বলা যায় না। ফরাসী দেশের রাষ্ট্রতত্বের বিখ্যাত লেখক 


দ ফ্রিডরিশ এক্সেলস্‌ লিখিয়াছেন যে, “956 17 061 61590 600656 212696015150)5, 015568 /10]. 
50011565178 5০015010010 17006215565 10181) 006 ০092)90)৩ 01610561565 2170 5901265 1 
55111৩ ৪6106815, 2 00৬21: 21002121)015 36810158 20০5০ ৪০০৪6 7০০8.006 7520653৬17 £0£ 
055 50:9082 01100619015)6 0132 ০0061150170 106560106 16 7101 005 09০08155 0£ 40৬? 
80 61718 ০751 81191776 00৮ 01 ৪০০০5, 00৫ 019016 16 81০৬০ 16 8190. 11)01998112815 
15618 81861198076 2:00 10 15 605509065 
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₹শো বলিয়া গিয়াছেন, যে-অধিকার পশুবলের উপরে প্রতিষ্ঠিত, তাহা চিরস্থায়ী 

£ইতে পারে না। বলের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে অধিকারের অবসান ঘটে । ইতিহাসে 

উদাহরণ আছে, বলপ্রয়োগে রাষ্ট্র জয় করিয়া! তাহা দীর্ঘকাল রক্ষা করা সৃস্তব 

হয় নাই। মানুষের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের জন্য রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইয়াছে । 

বল ওুশকিসত্ই কিন্তু পশুবলের ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্র সেই উদ্দস্ত সিদ্ধ করিতে 

করিয়াছে, কিন্ত ইহাই পারে না। আধুনিক কালের কল্যাণরাষ্ট্র জনমত ও সহযোগিতার 

একমাত্র বিষয় নহে উপরে প্রতিঠিত। গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র হইল স্বাধীনতা, সাম্য ও 

মৈত্রী। কিন্ত পশুবল এই মন্ত্রের বিপক্ষে । এইজন্যই অধ্যাপক গ্রীন বলিয়াছেন, 

“রাষ্ট্রের ভিত্তি গণ-ইচ্ছার উপর স্থাপিত, বলপ্রয়োগের উপর নহে (ড/1]1, 21৭ 100? 
60706১ 15 0217085150৫ 002 9086০ )1” 

(ঘ) সামাজিক চুক্তি মতবাদ (1০ 5০9০191 00176080610716015 ) 2 
রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্রকৃতি সম্বদ্ধে এই মতবাদটি একসময়ে ইয়োৌরোপে খুবই প্রসিদ্ধি 
লাভ করিয়াছিল। এই মতবাদে বলা হয় যে, রাষ্র একটি চুক্তির ফলে গঠিত 
হইয়াছে । এই তত্বের সারমর্ম হইল, (ক) এমন এক দিন ছিল যখন সমাজ বা রা 
(ইউ ছিল না। কোন রীতিনীতি বা আইন ছিল না। ম্বানুষ 

র খুশিমত তাহার জীব্নযাত্র! নির্বাহ করিত। আদিম মান্থযের জীবনের এই 
|] অবস্থাটিকে বল। হয় প্প্রকৃতির রাজত্ব (50805 0 1096016 )। 
রা জি (খ) কিন্তু এই অবস্থায় মানুষ স্থথী ছিল না। নান। প্রকার 

অস্থ্বিধ। দেখ। দিয়াছিল। ফলে মানুষেরা 'প্রকৃতির রাজত্ব 
-ইতে বাহির হইয়া আসিয়। নিজেদের সৃষ্ট আইনকান্ছনের সাহায্যে রচিত সমাজ- 
গঠনে আগ্রহী ছিল।* (গ) এই উত্দেশ্তে মান্ুষের। সংঘবদ্ধ ও স্থসংঘত জীবন ষাপনের 
জন্য একটা চুক্তি করিল। কিন্তু (ক) প্রক্কৃতির রাজত্বে মানুষের অবস্থা কেমন ছিল, 
(খ) কেন তাহার। বাহির হইয়া! আসিতে চাহিতেছিল, এবং (গ) কাহার সহিত 
ও কি ধরনের চুক্তি হইল সে বিষুয়ে বিভিন্ন পণ্ডিত বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন । 
এই চুক্তি ঘারাই মান্থষের রাষ্ট্র গঠিত হুইল । এই মতবাদটি বন্ু প্রাচীন। প্রাচীন 
ভারতের রাষ্ট্রনীতির বিখ্যাত লেখক কৌটিল্য তাহার অর্থশান্ত্র পুস্তকে এই বিষয়ে 
আলোচন। করিয়। গিয়াছেন। শ্ত্রীক দার্শনিক প্লেটো ও আযারিস্টটল এই মতবাদের 
বিরুদ্ধে বলিয়া! গিয়াছেন। তিনজন বিখ্যাত লেখক এই সামাজিক চুক্তি মতবাদ 
বিশেষভাবে সমর্থন করিয়া আলোচনা করিয়। গিয়াছেন। তাহাদের নাম হবস্‌, লক্‌ 
এবং রুশো । হবস ও লকৃ ছিলেন ইংরেজ, এবং রুশো ছিলেন ফরাসী। হব 
(7০565 ) বলেন যে, রাষ্ট্রের জন্মের পূর্বে, গ্রকৃতির রাজত্বে মান্ষের অনন্ত দুঃখ ও 
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কষ্ট ছিল। এই দুঃখের কারণ মান্থষের স্বভাবের মধ্যে নিহিত। মানুষ এক] ও নিঃসঙ্গ । 
প্রতিটি মানুষ নিঃসঙ্গ বলিয়া নিজের স্বার্থ সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন । ফলে প্রাকৃ-রাহ্রীয 
আমলে স্বার্থ, হিংসা, লোভ প্রভৃতি পাশব প্রবৃত্তির দ্বারা (লোকে পরিচালিত হইত ॥* 
ৃ মান্ুষেব জীবন, ধন ও মানের কোন নিরাপত্। ছিল না। 
মাবামারি, কাটাকাটি, জোরজুলুমেব অন্ত ছিল না। এই অবাধ 
স্বাধীনতায় অশান্তি দেখিয়া, মানুষের! প্রকৃতির রাজত্ব ছাড়িয়া চলিয়া আসিতে আগ্রহী 
হইয়া উঠে। তখন মানুষেরা নিজেদের মধ্যে একট! চুক্তি করে। এই চুক্তি অনেকটা 
এই ভাষায় প্রকাশ করা যায় £ “নিজেরা ইচ্ছামত ন৷ চলিয়া আমর। আমার্দের অধিকার 
ও ক্ষমতা বিনা শর্তে এই রাজাব হাতে সমর্পণ করিলাম ।” প্রত্যেক ব্যক্তি কর্তৃক 
আঁপ « এই ক্ষম্তারাশি বাহার হাতে পৌছিল তিনিই সার্বভৌম শক্তি বা রাজ » “চ7০ 
[01726 52111001) 01515 0215010 15 ০81160 50৮61216200 17910 50৬০1:2118 
700৬০572180 ০৬০1: 0176 1551069 1919 5851০0০65.৮ এইবপে রাজা ও রাষ্ট্রের 
সষ্টি হইল। রাজা কিন্ত কোন চুক্তি করেন নাই। স্থতরাং তাহার কাজের জন্য 
প্রজাদের নিকট কৈফিয়ত দিতে তিনি বাধ্য নহেন। নিজের খুশিমত প্রজাদের শাসন 
করিবেন। প্রজারা তাহার শাসন ও দণ্ডীদেশ মাথ! পাতিয়। লইতে বাধা । রাজার 
ইচ্ছাই আইন এবং উহা ন্যায়সঙ্গত । এই ভাবে হব.স্‌রাজশক্তিকে প্রাধান্য দিলেন ও 
ইহার পরে আমিলেন জন্‌ লক (০10 [.0০1০)। তিনি বলেন যে, প্রকৃতির 
র।জহুট1 খুব খারাপ ছিল নাঁ। মানুষ স্বাধীন ছিল। মাশুষের ন্তায় ও অন্তায় বোধ 
ছিল, এন" প্রাকৃতিক আইনের দ্বারা মানবের কার্য নিয়ন্ত্রিত হইত। প্ররুতির দেওয়। 
কিছু অধিকারও সে ভোগ কবিত। লকের ভাষায় বলিতে গেলে ৩ 90866 ০: 
ব25:21199 ৪.]2৮ 01 13268:০ £০0 £০%০তঃ 1.7 কিন্তু এইবপ প্রাকৃতিক 
রাঁছদ্বেও মান্ষ থাকিতে চাহিল না। কোন্টি প্ররুতির নিয়ম ইহা! লইয়া! বিবাদ 
দেখা দিল, কোন সর্ববাদিসম্মত আইন বা বিচাবুক ছিল না, এবং এই সকল প্রাকৃতিক 
আইন যাহাতে সকলে মানিয়! লয় এইরূপ কোন কর্তৃত্বশালী শক্তি-কেন্দ্রও ছিল না। 
স্থতরাং তাহার নিজেদের মধ্যে প্রথমে একটি চক্তি করিয়1 সমাজ গঠন করিল, ও উহার 
পরে দ্বিতীয় চুক্তি করিয়া একজনকে রাজ করিল। প্রথম 
চুক্তির ভাষা এইরূপ, “নিঙ্জেরা যথেচ্ছ না চলিয়া আমরা একটি 
সংঘবদ্ধ সমাজের উপর আমাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার কিছু অংশ ছাড়িয়া দিলাম ।” 
এইরূপে প্রকৃতির আইন ব্যাখ্য। করা এবং সেই আইন প্রয়োগ করার অধিকার মানুষ 
প্রথমে ছাড়িয়া দিল । অপর সকল কিছু অধিকার সে নিজের হাতেই রাখিয়। দিল । 
তবতীয় চুক্তির ভাষা এই ভাবে লেখ যায়, “আমাদের অধিকার রাজার হাতে সীঁপয়। 


হবু 


লক 
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দিলাম, এবং তাহার অন্থশাসন মানিয়] চলিব | কিন্তু শর্ত এই যে, তিনি আইন প্রণয়ন 
করিয়া লোকের জীবন ধন মানের নিরাপত্তা বজায় রাখিবেন।” সুতরাং, রাজার ক্ষমতা 
সীমাবদ্ধ হইল। যতদিন তিনি চুক্তির শর্ত মানিয়া চলিবেন, ততদিন তিনি জনগণের 
সমর্থন পাইবেন । অন্তাঁয়কারী রাজাকে প্রজার ক্ষমতাচ্যুত করিতে পারিবে । দেশে রাজা 
থাকিবেন ঠিকই, তবে এই রাজার শাসনের ক্ষমতার মূল উৎস গণসম্মতি। জনসাধারণের 
সম্মতির ভিত্তিতেই সার্বভৌম শক্তি প্রতিষ্ঠিত । এই তত্ব অনুযায়ী সার্বভৌম ক্ষমতা শেষ 
পর্স্ত জনসাধারণের হাতেই থাকে । সুতরাং লক্‌ এই মতবাদের সাহায্যে ব্ক্তি- 
স্বাধীনতার ভিত্তি দৃঢ় করেন। হব.স্‌ গণশক্তিকে অবহেলা করিয়া রাজশক্তিকে বড় করিয়া- 
ছিলেন, আর লক্‌ রাজশক্তিকে সীমাবদ্ধ করিয়া গণশক্তিকেই কিছুট? প্রাধান্য দিলেন । 
(বিখ্যাত ফরাসী লেখক রুশো! (1২0995690.) 1762 খৃষ্টাব্জে তাঁহার “সামাজিক 
চুক্তি” বা 3০9০191 007090৮ নামক বই লিখিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন বিখ্যাত 
বিভ্রোহী লেখক ও ফরাসী বিপ্লবের অগ্রদূত। তিনি বলেন যে, 
প্রকৃতিব রাজত্ব ছিল শান্তি ও স্থখেব আধার । আকাশের পাখির 
মত মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে মুক্ত জীবন যাপন করিত। সেই জীবন ছিল গৌরবের 
'জীবন। কিন্ত লোকবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নতি হওয়ায় নানা সমস্যা দেখা দিল। 
মান্নষের সরলতা ও সাম্যবোধ কমিয়া গল । ক্রমে পে আপন ও পর বিচার করিতে 
শিখিল। নিজেদের মধ্যে ভেদাভেদ জ্ঞান জন্মিল। ব্যক্তিগত সম্পত্তি দেখা দিল। 
ফলে তাহারা আরও স্বার্থপর হইয়া উঠিল। এইজন্তই লোকেরা নিজেদের মধ্যে 
একটা চুক্তি করিয়া রাষ্ট্রের স্থ্টি করিল। চুক্তি এইরূপ-_“আমরা ব্যক্তিগতভাবে 
ক্ষমতা প্রয়োগ না ক্লরিয়া, আমাদের সমষ্টিগত ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত হুইব ।” 
এই সমগ্টিগত ইচ্ছাকে কশো বলিয়াছেন সাধারণের ইচ্ছা বা 3277615] 1]. 
চুক্তি দবার। লোকেরা নিজেদের সমস্ত ক্ষমতা "সাধারণ ইচ্ছার” হাতে সমর্পণ করিয়। 
কেহই পরাধীন হইল না। নিজেদের মিলিত ইচ্ছার নিকটেই তাহার অধীনতা। 
্বীকার করিল। সমগ্টিগত* ইচ্ছার উপরই রুশো সার্বভৌম ক্ষমতা আরোপ 
করিয়াছেন। রুশোর কল্পিত চুক্তিতে রাজার কোন স্থান নাই। জনসাধারণের 
প্রতিনিধির হাতেই জনসাধারণের কর্তৃত্ব থাকিবে । তাহার মতে, এই চুক্তির ফলে 
কোন রাজার সৃষ্টি হয় নাই। স্থতরাং, সমাজে রাজার কোন স্থান নাই । 
কিন্তু এই চুক্তিবাদ্দের কয়েকটি ত্রুটি আছে। প্রথমত, ইতিহাসে রাষ্্রগঠনে 
আমর! এমন কোন চুক্তির নিদর্শন পাই নাই। চুক্তির সাহায্যে ব্যবসায় চালানে। 


পপ পপ সস 


কশো 


কক '১017506 15 01057 2, 0৩৭০ ৫591 01 06£6751002 9৩৮95০ 0৩ 20511 0 010 20. 0০ 
767%8768 2০51 006 15005] €2105 ৪০০০০৪০৮ ০0015 01 0 ০0000,02) 113081650৭ 13116, 019 
0102061 (91568 0015266 10621250 300 ৪০০০০০ এ 23 130 100:৩ 00828 2 38 ০0 
ঢ69:0০9151 আ 111. 


34 অর্থনীতি ও পৌরনীতি-_পৌরনীতি 


যায়, কিন্তু রাষ্ট্র গঠন করা চলে না। দ্বিতীয়ত,.এই মতবার্দের পিছনে কোন যুক্ত 
নাই। রাজনৈতিক চেতন! না আদিলে- কেহ রাষ্ট্র গঠনু করিতে চাহিবে না । সেই 
চেতন যখনই আমিল, তখনই রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইল, বাহিরের কোন চুক্তির অপেক্ষায়, 
রহিল না। তাই চুক্তির পূর্বেই রাষ্ট্রের স্ুষ্টি হইয়াছিল, পরে 

াড £অনৈতি- নহে। তৃতীয়ত, চুক্তি বলব করিতে গেলে আইনের প্রয়োজন । 
হাদিক, অযৌক্তিক, কিন্তু আইনের স্থষ্টি হইল চুক্তির পরে, পূর্বে নহে। সৃতরাং, ষে 
অসভব, বিপদজনক চুক্তির পিছনে তাহা রক্ষা করিবার মত আইন নাই, সেই চুক্তির 
কোন মূল্য থাকিতে পারে না। এই মতবাদে জনসাধারণের মতের উপর বেশি জোর 
দেওয়! হইয়াছে । কিন্ত তাহাতে বিপদ আছে। জনমত ভ্রান্ত হইতে পারে, স্বাময়িক 
উত্তেজনায় পরিচালিত হইতে পারে। তাহাতে কথায় কথায় বিপ্লব, বিপ্রোহ ও 
রক্তপাতের আশঙ্কী থাকে, ইহ বাঞ্ছনীয় নহে । রাষ্টের স্থার়িত জনমতের খামখেয়ালের 
উপর নির্ভর করে না। রাষ্্র সামান্ত অংশীদারী কারবার নহে, এই কথাটাই প্রসিদ্ধ 
ইংরেজ বক্তা বার্ক (9915০) বলিয়া গিয়াছেন। স্বতরাং, রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাখ্যা 
হিসাবে চুক্তিবাদ কোন পণ্ডিত গ্রহণ করেন ন|। 

তবে এই মতবাঁদটির যথেষ্ট মূল্য আছে । জনসাধারণের সম্মতি ও সহযোগিতার, 
উপরেই রাষ্ট্র গঠিত, এই বাণী প্রচার করিয়া চাঁভ্িবাদিগণ বর্তমান গণতন্ত্রের গোড়াপত্তন 
করেন। এই মতবাদ হইতেই স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর বাণী 
রচিত হইল । মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও অধিকারের দাবীর 
স্ষ্টি রশোৌর লেখনী হইতে আরম্ভ হুইল। এই মতবাদ হইতে 
দুইটি মুল্যবান নীতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে ঃ স্বাধীনতার মূল্য এবং স্যায়ের মূল্য ।* 

(ঙ) এঁতিহাসিক মতবাদ বা বিবতনবাদ (01500101071 01 7৬09101010172915 
[0১০০5 ) $ সমাজের সকল প্রতিষ্ঠানের মত রাষ্ট্রেরও উৎপত্তি হইয়াছে সুদূর অতীতে 
মানুষের স্মরণকালের পূর্বেকার কোন যুগে। খাট একদিনে বা কোন এক কারণে গঠিত 
হয় নাই। কখন রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইল, তাহা কেহ জানে না। কিভাবে এবং 
কাহার দ্বারা রাষ্ট্রের ুষ্টি তাহাও সঠিক বলা! খায় না। নান। উপাদান ও নান কারণ 
একত্রিত হইয়া রা্্রগঠনে সহায়তা করিয়াছে । এই বিষয়ে অধ্যাপক গার্নারের মন্তব্য 
উল্লেখ করা যাইতে পারে । তিনি বলিয়াছেন যে, “ঈশ্বর রাষ্ট্র স্থষ্টি করেন নাই, 
একমাত্র পশুবলে অথব! চুক্তির সাহায্যে অথব1 পরিবার বিস্তার লাভ করিয়াও রাষ্ট্র 


তবুও ইহার কিছু 
মূল্য আছে 


* এই মতবাদটি হইল, “৪ ৪৮ 04 520016551176 (০ 10008105127765] 10695 ০0 ৮৪]106৪ 00 
1251) 101070091) 2201100. ৮/]1] 91055 0111১270106 ৮510০ ০0 (60970) ০: 00৩ 1065 00৪1 ৬/1]1। 
790৫ £০7:06, 15 10156109515 ০02 8০0৮6772161), 9350 0102 5210০ 04896806502. 006 215106 7১০ 
22182, 16 606 02518 0£ 91] 17001161021 500190% 8150. 0৫ €৮০1 ৪58 061 0£ লগ ূ 

730116? 
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গঠিত হয় নাই।” মানবসমাজ বহু যুগ ধরিয়! ক্রমে ক্রমে উন্নতি করিয়! রাষ্ট্রের সৃষ্টি 
করিয়াছে । মানবসমাত্জর শৈশব হইতেই একটা বিবর্তন চলিতেছে । এই বিবর্তনের 
মধ্য দিয় রাষ্ট্র ধীরে ধীরে নব নব রূপ পরিগ্রহ করিতেছে । অতি সাধারণভাবে 
রাষ্ট্রের সুত্রপাত হয়, তাহার পরে ক্রমে ক্রমে ইহা জটিল 
আকার ধারণ করিয়াছে। প্রতিটি সমাজের সরু হইতেই 
নিশ্যয় উহাকে পরিচালনার উপযুক্ত কোন ক্ষমত' নিজ্জের মধ্যেই তৈয়ারী হইয়াছে। 
সচেতনভাবে না হইলেও নিজেদের প্রয়োজনে মানুষ কোন একটি শক্তিকে মানিয়া 
লইয়াছে। আহার্য সন্ধানে স্থপটু কোন দলপতি, দলপতির পুত্র, পূর্বপুরুষদের 
স্বৃতিবহনকারী বৃদ্ধদের কোন সভা, নিজেদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বীর কোন যোদ্ধ। 
প্রাকৃতিক ঘটন সম্পর্কে অর্ধ-সচেতন কোন দার্শনিক, বা ক্ষমতাপ্রিয় কোন যাছুকর-_ 
এইরূপ কোন-না-কোন শক্তি সমাজকে সর্বদা পরিচালনা করিয়াছে । এ অবস্থা হইতে 
সমাজের রূপও বদল হইয়াছে, উহার পরিচালনা-প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রেরও নানারূপ বিবর্তন 
ঘটিয়াছে। এই পরিবর্তনের পথে কত বিভিন্ররূপ শক্তি সমাজ্রে সংহতি ও এক্য 
বাড়াইয়াছে, পরিচালনার কর্তৃপক্ষকে সাহস ও ক্ষমতা যোগাইয়াছে তাহা বলিয়া! শেষ 
কুর। যায় না। মাহ্ছষ সামাজিক জীব। তাহাদের যৃথবদ্ধতার প্রবৃত্তি ( £:5£811005 
17501000) ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনে তাহারা দলবদ্ধ ভাবে বাস করিতে চায়। 
মানুষের স্থায়িভাবে একসঙ্গে বাস করিবার আকাক্জাই রাষ্ট্রের স্থষ্টি করিয়াছে । পরিবার 
ও গোঠীর বিস্তার হুইয়াই জাতির স্থষ্টি হয়। সুতরাং রক্তের সম্পর্ক জাতি গঠনে 
সহায়তা করিয়াছে । অধ্যাপক ম্যাকাইভারের ভাষায় বলা চলে £ “91010 
০128:629 50016565 8150 5001665 20 10150, 6:98:625 002 50902. রক্তের বন্ধন 
ছাড়া ধর্ষের বন্ধনও রাষ্্রগঠনে সাহাষ্য করিয়াছে। ধর্ম মানুষের মনে ভয়, অদ্ধার ভাব 
জাগাইয়! রাষ্ট্রের বস্তা ও আনুগত্য স্বীকার করিতে শিক্ষ। দিয়াছে। আদিম যুগের 
মানুষ প্রকৃতির অন্ধ শক্তিসমূহ ব্যাখঢা করিতে পারিত না। চন্দ্র, ্র্য, নক্ষত্র, বজ্রপাত, 
ঝড়ঝঞ্_সকল কিছুর মঞ্ঠেই তাহার! অপ্রারুত জীবস্তভাব আরোপ করিয়া উহাদের 
গ্রাণময় বলিয়। মনে করিত। প্ররুতির প্রাণময়তা ( 2780150 ) হইতে প্রকৃতির 
পূজা দেখ দিয়াছে । পূর্বপুরুষদের পূজা সকল আদিম মানবসমাজের একটি ত্বভাবজাত 
আবেগ। পুরোহিত ও যাছুকরদের ক্ষমতা ছিল প্রবল। ইহারা সমাজকে পরিচালনা 
করিয়াছে, রাজশক্তিকে সাহাষ্য করিয়। রাষ্ট্রের বিবর্তনে গতিসঙ্শর করিয়াছে । বল্‌- 
প্রয়োগও রাষ্ট্রগঠনে সহায়ত করিয়াছে । গোীর বন্ধন.যত শিথিল হইয়াছে, শক্তির 
প্রয়োজন তত বাঁড়িয়াছে। সমাজের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর শক্তির লড়াই এবং বাহিরের 
সমাজের সহিত ভূখণ্ড ও থাছ্স্থান লইয়া যুদ্ব-_-উভয়ই শক্তির গ্রকাশ। এই সকল 


নান! বিষয়ের প্রভাবে 
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লড়াই-এর প্রয়োজনে মান্থষ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছে, নিজেদের আত্মকর্তৃত্ ছাড়িয়া দিয় কোন 
নেতার নেতৃত্ব মানিয়া লইয়াছে। যুদ্ধের প্রয়োজনে নেতা, আবার নেতৃত্ব রক্ষার প্রযোঞ্জনে 
যুদ্ব_-এইরূপে শক্তি বা বলপ্রয়োগ রাষ্ট্রকে স্থগঠিত করিয়া তুলিয়াছে। সর্বোপরি, 
রাজনৈতিক চেতন! এবং জনসাধারণের সম্মতিও রাষ্ট্রগঠনে সহায়ক হইয়াছিল । 
ক্তরাং মানুষের মনে রাষ্ট্রের ধারণ। ও কার্ধকারিতা য্ন্বন্ধে চিন্ত! জন্মিতে দীর্ঘকাল 
প্রয়োজন হইয়াছে । সর্বপ্রথমে হয়তে। পরিবার সম্প্রসারিত হইয়া সেই গঠনের মধ্য 
দিয়াই রাষ্ট্রের ভিত্তি গঠিত হইয়াছিল। তাহার পরে সমাজের চিন্তানীল নেতাদের 
মধ্যে রাজনৈতিক চেতন আসিন। ক্রমে ক্রমে সেই চেতন! জনসাধারণের মধ্যেও 
ছড়াইয়! পড়িল। এই লংগঠনের আকাক্ফাই রাষট্রগঠনে সহায়তা করিল। রাষ্ট্রগঠনের 
বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন উপাদানের কার্যকারিতা দেখা 
গিয়াছে । ধর্মের বন্ধন, রক্তের বন্ধন, বলপ্রয়োগের শক্তি, 
জনসাধারণের আকাজ্ফা ও জীতীয়তাবোধ ইত্যাদি রাষ্রগঠনের উপার্দানগুলি কোন 
একযুগে একসঙ্গে অথব। ভিন্ন ভিন্ন ভাবে, বিভিন্ন সময়ে রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিতে সাহায্য 
করিয়াছে। ্‌ 


নান স্তরের মধ্য দিয়া 


09899610175 60 106 01950115990 


1 ৬1016 ৮179, 500 1000৮ 8000৮ 056 0116117 21. 2৮০01000101) 01 11100.918 50016 ৫5. 

মনুয়সমাের সৃষ্টি ও বিবর্তন সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। 

2,10190355 ৬1090 5০00 [০ঘো। ০5৮ ১০০1০৮%, 

সমাজ বলিতে কি বুঝায় লিখ। 

3, 10150395 015৩ 121801010০1 921 006 [1001৮100591 ৪00. ১০০1০ ৮5. 

ব্যক্তির সহিত সমাজের সম্পর্ক আলোচনা কর । 

4, 10620005 96906 2190. 01507550182 0109.78.0091150155 0£ 005 ১৪,0৫০ 

রাষ্ট্র কাহাীকে বলে? রাষ্ট্রের উপাদানগুলি কি কি? 

55:1015011280151) 056৮৮০217 (9) ৪০৪০ 2180 0০৮০1002175 200 (0) ১০৪০০ 800 
4£8550019 01015. 

(ক) রাষ্ট্রও সরকার (খ) রাষ্ট্র ও অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠীনের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর 

6, :101501158 0102 1112015 0৫ 10102 800. 5161০2115 85:8017০ 10, 

বলপ্রয়োগ তত্ব আলোচন! কর। ইহার সমালোচনাগুলি লিখ। 

7, ৬৬110 50016 53595 010 012 30019] 0০01096611)6015 01 00০ 01181 01 005 56265, 

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে সামাজিক চুক্তি মতবাদটি সংক্ষেপে আালোচন। কর । 

8, 10150178015) 5০6৬ ০21) 002 01/601195 0£ [700055, 14001:6 8170 1২01199৩810, 

ইবস্‌ লক্‌ ও রুশোর তত্বগুলির পার্থক্য আলোচনা কর। 

9.10150055 012 [71500110581 07 7৬০]10010182815 0106015001০ 01181 0£ 06০ 91906, 
1520191917 00055609865 0000061) 1101) 019০ 56565 1098 ছানি 200. 013০ 10:05 আ 1101 19255 
156] £05 £0110020100, 


রাষ্ট্রের উৎপত্তির এঁতিহাসিক মতবাদ ব বিবর্তনবাদটি আলোচনা কর। রাষ্ট্রের বিবর্তনের বিভিন্ন 
স্তরগুলি এবং যে শক্তিগুলি এই বিবর্তনে সহারত। করিয়াছে উহাদের লইয়া আলোচনা! কর। 


৩ 
রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও কার্ধাবলী 


[7705 200. 1711100010175 01 005 91865 


রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য (6 0019056 ০£ 1) 90866 )£ রাষ্ট্র মানুষের দ্বারা স্থষ্ট 
প্রতিষ্ঠান। এই রাষ্ট্রের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্ট কি? এই প্রতিষ্ঠান তাহার সদস্যদের অর্থাৎ 
নাগরিকদের কোন্‌ উদ্দেশ্তের পথে লইয়া যায় ?* 
রাষ্ট্রের লক্ষ্য কি এই সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকার মতামত প্রচলিত আছে। পূর্বে 
অনেকে মনে করিতেন যে, রাজা বা শাসকবুন্দ ভগবানেরই প্রতিনিধি বা অংশ, 
তাহাদের ইচ্ছা পূরণ করাই রাষ্ট্রের চরম উদ্দেশ্ঠ। যেমন, ভারতবর্ষে এখনও 
অনেকে মনে করেন, দেশে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা করা বা মানুষের সমাজে ভগবানের 
রাঙ্তত্ব প্রতিষ্ঠা করাই রাষ্ট্রের লক্ষ্য। ইহারা বলেন যে, ভগবান যেমন সকলকে 
| স্লেহ করেন, পুণ্যবানকে পুরস্কৃত করেন, রাষ্ট্রও সেইরূপ করিবে । 
রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা ফী 
না ভগবান হুইল সকল ন্যায়পরায়ণতা, সততা, বিশ্তদ্ধতা ও 
পরিপূর্ণতার প্রতীক । স্থতরাং রাষ্ট্রও ম্যায়, সততা ও পবি্রতার 
* দ্বারা সকল মানুষের জীবনে পূর্ণতা আনিয়া দিবে, অর্থাৎ ভগবানের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা 
করিবে ; ইহাই রাষ্ট্রের লক্ষ্য। 
উনবিংশ শতাব্দীতে একদল চিন্তানায়ক নিজেদের হিতবাদী ( 611695190) বলিয়া 
মনে করিতেন। তীহাদের মতবাদ হিতবাদ ( 20116901817157) ) বলিয়া পরিচিত । 
এই মতে বলা. হয় ষে, সমাজে ব্যক্তির কল্যাণ করাই রাষ্ট্রের লক্ষ্য। বহুসংখ্যক ব্যক্তি 
লইয়া রাষ্ট্র গঠিত হয়, সুতরাং কাহার কল্যাণ সাধন রাষ্ট্রের লক্ষ্য হইবে? এক্কের মঙ্গল 
অপরের অমঙ্গলের কারণ হইতে পারে, একের ব্যক্তিগত কল্যাণ অপরের ব্যক্তিগত 
অকল্যাণ ঘটাইতে পারে। যেমন, রেলপথ স্থাপন করিলে যাত্রীর্দের কল্যাণ হইল, কিন্ত 
__* আমরা জানি সকল মানুষেরই নিজের জীবনের কোন-নাঁকোন লক্ষ্য আছে, অস্তত বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন 
শিক্ষিত মানুষ জীবনের লক্ষী স্থির রাখিয়! বা কোন-না-কোন উদ্দেপ্ত লাভের কথা মনে রাধিয়! সারা জীবন 
কাজকর্ধ করে। এই ভাবে সে তাহার লক্ষ্যে পৌছিবার চেষ্টা করে বা উদ্দেশ্ঠ -সাধন করে। দেশে রাষ্ট্র 
ছাড়া আরও ষে সকল প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন থাকে তাহাদের ও প্রত্যেকের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য আছে, সেই লক্ষ্যে 
€পৌছিবার জন্য তাহার! দৈনন্দিন কাজকর্ম স্থির করে। যেমন, তোমাদের পাড়ায় খেলাধুলার ক্লাব আছে। 
উহার লক্ষ্য হইল পাড়ার ছেলে-মেয়েদের খেলাধুলার নৈপুণ্য বৃদ্ধি করা এবং স্বাস্থ্যের উন্নতি করা । এই লক্ষ্য 
সম্মুখে রাখিয়া ক্লাৰ রোজ খেলাধুলার ব্যবস্থা করে, সভ্যদের জন্য বিভিন্ন নিয়ম কানুন তৈয়ারি করে। কোন 
সভ্য সেই নিয়ম ন। মীনিলে তাহার প্রতিবিধান করে। এই সকল হইল ক্লাবের কাধাৰলী, নির্দিষ্ট লক্ষ্যে 
পৌছাইবার উপায় বা পথ। ঠিক সেই রকম রাষ্ট্রের লক্ষ্য সাধনের জন্য সরকারের মাধ্যমে বিভিন্ন 
কাজকম করা হয়। 
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নদী খান ইত্যাদি নষ্ট হওয়ায় চাষীদ্দের অকল্যাণ ঘটিল। চাষীর্দের অকল্যাণ না? 
করাটাও রাষ্ট্রের কর্তব্য । উভয় শ্রেণীর রাক্তির কল্যাণে অনেক 
রি সময় বিরোধ দেখা দিতে পারে । এইরূপ ক্ষেত্রে দেখিতে হইবে যে, 
পরিমাণে মঙ্গলসাধন রেলপথের দ্বার] শস্ত সামগ্রী দূরে বিক্রয় করিতে পারায় তাহাদের 
কিরূপ কল্যাণ হইল এবং রেলপথ স্থাপনে তাহাদের চাষের কিরূপ 
ক্ষতি হইল। সেই ক্ষতিপূরণ করিয়াও মোট কল্যাণের পরিমাণ একটু বেশি রহিল 
কিনা। এই সকল বিষয় বিচার বিবেচনা করিয়। রাষ্ট্র বা সরকার তাহার কাজকর্ম 
চালাইবে। উহার লক্ষ্য থাকিবে সমাজে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক মানুষের সবচেয়ে বেশি 
পরিমাণ কল্যাণ সাধন ( £7586656 09090 0৫ 67০ 6০909501017]: ) | 
আজকালকার রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ রাষ্ট্রের উদ্দেশ্তরকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। 
প্রথমত, ব্যক্তির উন্নতি সাধন। দেশে এইরূপ অবস্থা আনিতে হইবে যাহাতে সমাজের 
সকল মানুষ তাহাদের নিজ নিজ শক্তি, ক্ষমতা ও প্রতিভা অন্ুযায়ী বিকাশলাভের 
সম্পূর্ণ স্থযোগ পায়, ব্যক্তির উন্নতির পক্ষে সকল বাধ। দূরীতৃত হয়। দেশে শান্তিরক্ষা» 
সরতে অপরাধীদের শান্তিদান, আইন-শৃঙ্খল! বজায় রাখা ইত্যাদি কার্ষের 
দ্বারা সমাজে এইরূপ পরিবেশ সৃষ্টি হইতে পারে। শুধু তাহাই 
নহে, ব্যক্তিকে স্বযোগ-স্থবিধা দিতে হইবে, তাহাকে বিভিন্নপ্রকার পৌর ও রাজনৈতিক 
অধিকার দিতে হইবে। ব্যক্তির উন্নতি সাধনই রাষ্ট্রের প্রাথমিক উদ্দেন্ত ( 00002 
230) 1 দ্বিতীয়ত, সমাজের ও জাতির উন্নতি সাঁধন। শুধু ব্যক্তির কল্যাণই রাষ্ট্রের 
একমাত্র উদ্দেশ্য নহে, সকল ব্যক্তিকে লইয়া গঠিত সমাজের বা জাতির কল্যাণ সাধন 
রাষ্ট্রের অন্ততম প্রধান লক্ষ্য। পুরাতন এতিহা, সংস্কৃতি, ধর্ম ও চিন্তাধারা জাতিগত 
প্রতিভা অনুযায়ী সমগ্র জাতির মধ্যে প্রাণসঞ্ার করিতে হইবে ; 
সম্পদে ও শিক্ষায়, আচরণে ও মননশীলতায় তাহাদের উন্নত করিয়া 
তুলিতে হইবে । সকল রাষ্ট্রের তুলনায় নিজের রাষ্ট্রকে পৃথিবীর মধ্যে গরীয়ান্‌ করিয়া 
_ তুলিতে হইবে। তাই জাতীয় স্বার্থরক্ষা ও জাতীয় কলপ্রণই রাষ্ট্রের মাধ্যমিক লক্ষ্য 
(5০০০709815 6730 )| তৃতীয়ত, পৃথিবীর সকল মান্থষের কল্যাণ ও মানব সভ্যতার 
অগ্রগতি । কেবল ব্যক্তির বা নিজের দেশের কল্যাণই রাষ্ট্রের লক্ষ্য নহে। সমগ্র 
মানবজাতির কল্যাণসাধন রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য । বিভিন্ন জাতির ও সমাজের 
মানুষের মধ্যে হিংসা, দ্েষ, যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি দূর কর। পৃথিবীর 
' রাত বজাতির সকল রাষ্ট্েই লক্ষ্য হওয়া উচিত.। এই পৃথিবীতে কোন দেশের 
অধিবাসীদের কেন কিছুর অকল্যাণ অপর দেশের অধিবাসীদের 
অমঙ্গল ডাকিয়। আনে । বৃহত্তর মানব-সমাজের কোন অংশ অনুন্নত থাকিলে সমগ্র 


2. সমাজের উন্নতি 


রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও কার্যাবলী 39. 


মানবজাতি উন্নত হইয়! উঠিতে পারে না। স্থৃতরা রাষ্ট্রের লক্ষ্য হইবে মানব সমাজের 
কল্যাণ সাধন । ইহাই রাষ্ট্রের চরম উদ্দেশ্য ( 010709166 €0এ )। 

রাষ্টের বা সরকারের কার্াবলী ( 20005610925 01 0১০ 96862 01 617০ 
(0০61) ) 2( রাষ্ট্রের কার্য সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। প্রত্যেক রাষ্ট্রের 
কতকগুলি কর্তব্য আছে৷ রাষ্ট্র নিজে কোন কাজ করিতে পারে না । সরকার তাহার 
কাজ করিবার যন্ত্র। সরকারের মাধ্যমেই রাষ্ট্র তাহার কর্তব্য পালন করে। ) যখন 
আমরা বলি যে ভারতবর্ষ পাকিস্তানের সহিত চুক্তি করিয়াছে তখন সেই কর্থীর অর্থ 
যে, ভারতবর্ষে যে সরকার প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই সরকার পাকিস্তানের সেই সময়ে 
প্রতিষ্ঠিত সরকারের সহিত চুক্তি করিয়াছেন। স্থৃতরাং রাষ্ট্রের কাজ করা হয় 

সরকারের মাধ্যমে । রাষ্ট্রের কি কি কার্ষকলাপ হইবে 
শপ রহ তাহা দেই দেশের রাঁজনৈতিক অবস্থা ও প্রয়োঙ্গনের উপর 

নির্ভর করে। রঃ কা্গুলিকে ছুই শ্রেণীতে ভাগ করা 
যায়। কতকগুলি কাজ অবশ্য-করণীক্ষ। সেই কাজ না করিলে রাষ্ট্রের অন্তি 
থাকিবে না? কতকগুলি কাজ ইচ্ছামূলক। এই শ্রেণীর কাজ না করিলে রাষ্ট্র লোপ 
পঁইবে নী। কিন্তু সাধারণত বর্তমান জগতে সকল রাষ্ট্ুই ইচ্ছা! করিয়া বহপ্রকাঁর 
কীজি করিষা থাকে । জনকল্যাণের জন্য কতকগুলি কাজ আজকাল রাষ্ট্র ক্রমশ নিজের 
হাতে গ্রহণ করিতেছে । কোন কোন কাজ এখনও জনপাধারণের হাতেই রাখিয়াছে। 
তবে ক্রমশই ইচ্ছামূলক কাজগুলি রাষ্ট্র নিজের হাতে তুলিয়া লইতেছে। 

(ক) রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ বা অবশ্য করণীয় কর্তব্য-_ শাস্তি- 
শৃংখলা রক্ষা কর! ও বাহিরের শক্রর আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা কর! প্রত্যেক 
রাষ্ট্রের প্রাথমিক বা অবশ্ঠ-কর্তব্য। রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্যই এই কর্তব্য 
পালন করিতে হয়। নিম্বলিখিত কর্তব্যগুলিকে অবশ্ঠ-কর্তব্য বল। যায় ঃ 

(১) শক্রর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা করা। আজকাল সার! বিশ্বে অশাস্তি 
চলিতেছে । যে-কেঃন মুহুর্তে যুদ্ধ-বিগ্রহের আশংকা আছে। সুতরাং আত্মরক্ষার 
জন্য সর্বদাই প্রত্যেক রাষ্ট্রের কতকগুলি ব্যবস্থা রাখিতে হয়। সৈম্ত, নৌ-বাহিনী, 
বিমান-বাহিনী ও সমরসজ্জার ব্যবস্থা রাখা কর্তব্য )) নাগরিকদের এই উদ্দেস্টে 
সামরিক শিক্ষাও দেওয়া হইয়া! থাকে। 

(২) অআোস্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত সন্ব্ধ স্থির করিয়া নিজস্ব অস্তিত্বকে 
নিরাপদ রাখাও বর্তমান রাষ্ট্রের কর্তব্য । দেশের অধিকার বজায় রাখিবার জন্ত 
সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মাধ্যমে জাঁতির দাবি পেশ করিতে হইবে । ) যেমন, ভারতবর্ষ 
বর্তমানে কাশ্মীরে তাহার অধিকার রক্ষার জন্য সম্মিলিত জাতিপুর্জের দফতরে জাতীয় 





409 অর্থনীতি ও পৌরনীতি-__পৌরনীতি 


দাবি জানাইয়াছে ও পাকিস্তানের হাত হইতে কাশ্মীর উদ্ধার করিবার জন্য বিশ্বদরবারে 
আবেদন জানাইয়াছে। 

(৩) (পারিবারিক সম্পর্ক স্থির করিয়] অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী, পিতামাতা-সম্ভানের মধ্যে 
আইনগুত সম্পর্ক নির্দারণ করিয়া পারিবারিক জীবন স্থগঠিত করা রাষ্ট্রের একটি বড় 
কর্তব্য 

(৭) আভ্যন্তরীণ আইন ও শৃংখলা! রক্ষা করা দেশবাসীদের জীবন ও ধন সম্পত্তি 
নিরাপদে রাখা রাষ্টের অবশ্ঠা-কর্তব্য । আইন ও শৃংখল] রক্ষা করিবার জন্য প্রত্যেক 
রাষ্্ী বিচার ও শাস্তিদানের ব্যবস্বা করিয়া থাকে । চুরি-ডাকাতি, খুন, দাক্গা-হাঙ্গাম 
নিবারণ করিবার জন্য পুলিস বাহিনীর দরকার । শাস্তি দিবার জন্য জেল বিভাগ রক্ষা 
করিবার দূরক।র | শান্তি রক্ষার জণ্য আবশ্যক হইলে সৈন্য বাহিনীও দরকার । )ব্যক্তিগত 
সম্পত্তির মালিকান! লইয়! বিবাদ হইলে তাহার মীমাংসাও বিচার বিভাগ কাঁরয়! থাকে। 
সমাঁজজ্রোহী বা দেশব্রোহীরদদের দমন রাখাও রাষ্টের একটি অতি প্রয়োজনীম্ব কাজ । 

(খ) বাষ্ট্রের পরোক্ষ ক্ব্য-_কতকগুলি কাঁছ আছে যাহ! না করিলে রা 
লোপ পাইবে না। কিন্তু আবশ্তকমত রাষ্ট্র তাহ! করিলে ভাল হয়। এইগুলিকে 
ইচ্ছাধীন কার্য অথবা পরোক্ষ কর্তবা বলে। বর্তমান যুগে অধিকাংশ রাষ্ট্ই এই কর্তব্য 
করিয়া থাকে । আজকাল জনকল্যাণরাষ্ট সাধারণের মঙ্গলের জন্ত এই কাজগুলি 
করে। নিয়লিখিত কাঁজগুলিকে ইচ্ছাধীন কাঁজ বল! হয় ঃ 

(১) জনহিঙকর কাঁজ-াধারণের মঙ্গলের জন্য আজকাল ভাক-বিভাগ, 
টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, গ্যাল ও বিছ্যুৎ সরবরাহ প্রভৃতি কতকগুলি কাজ রাষ্ট নিজেই 
করিয়া থাকে । 

(২) শিক্ষা-$নাগরিকদিগের স্ুশিক্ষার ব্যবস্থা করাও রাষ্ট্রের কাজ। লোকেরা 
সাধারণ শিক্ষা ও ব্যবহারিক শিক্ষা লাভ না! করিলে দেশের উন্নতি হইবে না। পূর্বে 
শিক্ষার ব্যবস্থ! জনসাধারণের হাতেই ছাঁড়িয়। দেওয়া হইত । কিন্তু নাগরিক জীবনের 
উন্নতির জন্য আজকাল রাষ্ট বিভিন্ন প্রকারের স্কুল, কলেজ, খিশ্ববিদ্যালয়, মিউজিয়াম, 
আর্ট গ্যালারি প্রভৃতি স্থাপন করে । 

(৩) স্বাস্থ্যের উন্নতি-(জনসাঁধারণের স্বাস্থ্য ভাল রাখ রাষ্ট্রের একটি উদ্দেস্ত । 
“লোকের দেহ রোগমুক্ত রাখিয়া তাহাদের ধনোৎপাদন-শক্তি বৃদ্ধি কর! রাষ্ট্রের একটি 
কর্তব্য ২) চিকিৎসার জন্য বিদ্যালয়, বলে, গবেষণাগার, হাসপাতাল, দাতব্য 
চিকিৎসালঘ্ষ প্রভৃতি দেশের নানা অঞ্চলে স্থাপিত করা হয়। সরকারী ডাক্তার, 
স্যাঁনিটারী ইন্মপেক্টর ইতাদি থাকে । কোন সংক্রামক ব্যাধি আরম্ভ হইলে তাহ 
বন্ধ করাও রাষ্ট্রের কাঙ্জ। 
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(৪) শিল্প ও বাণিজ্য-$মুদ্রা ও কাগজী নোট প্রস্তত কর! রাষ্ট্রের কর্তব্য। 
অর্থ সরবরাহ নিয়্ত্র করিবার জহ্য সরকার নানা প্রকার আইন করিয়৷ থাকে। 
সচারুভাবে ব্যান্ব, বীমা_.প্রভৃতি চালনার জন্য নানা প্রকার নিয়ম-কানুন করা হয়, 
আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্যের উপর শুক্ক স্থাপন অথব। অন্যান্য নিয়ন্ত্রণ আরোপ করিয় 
শিল্পের প্রসারে নাহাধ্য করে.। বিদেশী প্রতিযোগিতা বন্ধ করিয়া দেশী ব্যবসায়ে; 
পথ স্থগম করিয়। দেয়। 

(৫) শ্রমিকের স্বার্থ(ব্যবসায়ের মালিকের শোষণ হইতে শ্রমিকেরা যাহাতে 
রক্ষা পার তাহার ব্যবস্থ! রা করিয়া থাকে | দিনে কত ঘণ্ট1 কাজ করিবে, বেতনের 
হার কত, কতদিন ছুটি, অস্থগ্থ শ্রমিকের চাকৎসা, কারখানার ব্যবস্থ। ইত্যাদি রাষ্ট্রের 
কতব্য বলিয়া ধরা রঃ বেকার ও অসমর্থ শ্রমিকদের আথিক সাহ।য) করার ব্যবস্থাও 
থাকে । শ্রমিকদের দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক উন্নতির নানা-প্রকার ব্যবস্থা কর] হয় । 

(৬) অসহায় ও বৃদ্ধের সাহাধ্য-(অনেক রাষ্ট্র আজকাল দরিদ্র, অসহায়, 
বৃদ্ধ, পঙ্গু ও নিঃম্বদের প্রতিপালনের জন্য নান ৬ুকার ব্যবস্থা করে। পেন্শন্‌ ও ভাতা 
দিয়! ইহাদের জীবনধারগ্রের ব্যবস্থা করিয়। দের 1 

আজকাল রাষ্ট্রের অবশ্যকরণীয় ও ইচ্ছাধীন কার্ষের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাই। 
প্রায় অধিকাংশ রাঁট্রই ইচ্ছাধীন কাভগুলি ব্যক্তির হাতে ছাড়িয়া না দিয় নিজের 
হাতে তুলিয়া নিয়াছে। 

মনে রাখ! দরকার যে, সরকারের কাজকর্মের এইরূপ শ্রেণীবিভাগ কখনই নিখুত 
হইতে পারে না। আজ যাহা পরোক্ষ কাজ, কাল তাহ। প্রত্যক্ষ বা অবশ্যকরণীয় 
কার্ধে পরিণত হইতে পারে। বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন দেশে, সরকারের কাজকর্ম 
সম্বন্ধে লোঞটের ধারণা পৃথক্‌ থাকে, তাই উহার সর্বজনগ্রাহহ কোন শ্রেণীবিভাগ কর 

চলে না । রাষ্ট্রের বা সরকারের কাজকর্ম এত বেশি ও বিস্তৃত 
এইরপ শ্রেণীবিভাগ যে, সকল রাজ ভালিকাবদ্ধ করাও অভ্তব নয়, শ্রেণীবদ্ধ করাও 
সম্পূণ নিখুত এবং 
অপরিবর্তনীয় নয়. যায়ুনা। সমাজের প্রয়োজন ও অবস্থ। অগ্্যায়ী এইরূপ শ্রেণী- 
বিভাগের পরিবর্তন আসিবে । যেমন, শিক্ষার প্রসার। পূর্বে 
ইহাকে রাষ্ট্রের পরোক্ষ কাজ বলিয়া মনে করা হইত। ব্মানে ইহা সকল সভ্য 
দেশের সরকারের অবশ্ত-করণীয় কাজের মধ্যেই গৃহীত হইতেছে। 

ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র (0175 5010616 0£ [00151059] 270 006 906) £ 
ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র কি হইবে এই বিষয়ে বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন মত 
প্রকাশ করিয়াছেন । রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র ও ব্যক্তির কর্মক্ষেত্রের মধ্যে সীম। নির্দেশ করা 
কঠিন । আজকাল প্রত্যেক দেশের রাষ্ট্র ক্রমেই তাহাদের কার্ষের সীমান! বাঁড়াইতেছে।., 
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শিল্প, ব্যবসায়, বাণিজ্য, সমাজোন্নরন প্রভৃতি নানা কাজে আজকাল রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ 
করিতেছে । জনসাধারণের মঙ্গলের জন্যই ধীরে ধীরে জাতীয়করণের দ্বারা নানা 
প্রতিষ্ঠান রাষ্র নিজের তত্বাবধানে আনিতেছে। বর্তমান কালে 
টি রাষ্ট্র সম্বন্ধে লোকের ধারণ অনেক পরিবতিত হইয়াছে । আগের 
দিনে রাগ্রকে মানুষ কেবলমাত্র ক্ষমতার কেন্দ্র বলিয়। মনে 
করিত। তখনকার দিনে ধারণা ছিল যে, জনসাধারণের মঙ্গলের কাজ জনসাধারণই 
করিবে। রাষ্ট্র শুধু আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখিবে ও বাহিরের শক্রর হাত হইতে 
দেশরক্ষা করিবে। শিল্প, ব্যবসায়, বাণিজ্য ও সামাজিক ব্যাপারগুলি সবই 
নাগরিকদের ব্যক্তিগত ব্যাপার, ইহাদের মধ্যে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের দরকার নাই। 
কিন্ত আজকাল গণতন্ত্রের যুগ আসিয়াছে । গণতন্ত্রে আদর্শ জনকল্যাণ। তাই 
দেশের সকলের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের জন্য রাষ্ট আত্মনিয়োগ করিতেছে । অতীতের 
পুলিসী রাষ্ট্র আজকাল কল্যাণরাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে । আজকাল, তাই, মানুষের 
সামাজিক, অর্থনৈতিক এমন কি নৈতিক উন্নতির জন্য যাহা-কিছু করা দরকার সবই 
রাষ্ট্রের কর্তব্য বলিয়! মনে করা হয়। 
রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র বাঁড়িলে ব্যক্তির কর্মক্ষেত্র কমিয়! আসে । এইজন্য, যাহার! ব্যক্তির 
স্বাতন্ত্য রক্ষার পক্ষপাতী, তাহার! রাষ্রের ব্যাপক কার্ধাবলীর তীব্র প্রতিবাদ করেন। 
তাহারা বলেন যে, রাইট ষদি ব্যক্তির নিজন্ব ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে, তবে ব্যক্তির 
স্বাধীনতা খর্ব হয়, তাহার ব্যক্ভিত্ব হাস পায় ও কর্মতৎ্পরতা 
১৬৪৬১ & কমিয়া যায়। সুতরাং রাষ্ট্র বেশি ব্যাপারে মাঁথ। ন। গলাইয়া, 
মাত্র আবশ্তকীয় কার্সগুলি করিলেই ভাল হয়। অপর পক্ষে, 
একদল লোক বলেন যে, গণতন্ত্রের যুগে রাষ্কে পরিচালিত করে জশসাধারণের 
প্রতিনিধিগণ। জনমঙ্গলই জন-সাধারণের প্রতিনিধিদের আদর্শ হইবে। কতিপয় 
লোকের স্থখের ওন্য দেশের বেশির ভাগ লোক কষ্ট পাইবে, তাহা আজকাল কেহই 
সমর্থন করে না। দেশের উন্নতির জন্য ও বেশির ভাগ ব্যক্তির কল্যাণের জন্য যদি 
কিছু, ব্যক্তির স্বাধীন কর্মক্ষেত্রের কিছুট! সংকোচন হয়, তবে তাহাও ভাল । দেশের 
মল্লেই দশের মল । রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র বড় করিলে ভবিষ্যতে সকলেরই মঙ্গল হইবে । 
ব্যক্তিন্বাতগ্ত্র্যবাদ (1711%1900911500 ) £ রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধি লইয়। 
দুইটি মতবাদের স্ষ্টি হইয়াছে_-একটি ব্যক্তিম্বাতন্ত্যবাদদ অপরটি সমাজতন্ত্রবা। 
ব্যক্তিম্বাতন্ধ্যবাদীর বলেন যে, রাষ্ট্রের কার্ধাবলী খুবই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। বেশির 
ভাগ কার্ষই জনসাধারণের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া দরকার। এই মতবাদের সমর্থনে 
বত্াহারা অনেক যুক্তি দেখাইয়াছেন। 
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প্রথমত, মান বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন জীব। নিজের ভালমন্দ সে নিজেই£ভাল বুঝিতে 
পারে। তৃতরাং নিজেদের ইচ্ছা্গযায়ী কাজ করিবার স্থযোগ পাইলে তাহারা 
স্বাধীনতা ও স্থখের অধিকারী হইবে । রাষ্ট্র বেশি কর্তৃত্ব করিলে মানুষের আত্মবিশ্বাস ও 
কার্ষশক্তি নষ্ট হইয়া যাইবে । সে তখন ছাচেঢাল। প্রাণহীন পুতুলে পরিণত হইবে। 
স্পেনসার বলিয়াছিলেন, অত্যধিক আইন থাকিলে সে দেশে “সকলেই সকলের মত ।” 
দ্বিতীয়ত, ব্যক্তি নিজের লক্ষ্য নিজে স্থির করে, নিজের সাধ্যমত স্বাধীনভাবে সে 
লক্ষ্যে পৌছায়। তাহার নিজের প্রেরণা, চেষ্টা ৪ কাজের উৎসাহ ছাভিয়! দিয়া সে 
যদি রাষ্ট্রের উপর নির্ভর করে, তবে ইহার ফল ভাল হইবে না'। সব কাজে রাষ্ট্রের 
উপর নির্ভব করিলে ব্যক্তির উৎসাহ, কর্মশক্তি ও কল্পন! প্রকাশ পাইবে ন|। তৃতীষত, 
সমাজে ব্যক্তিদের মধ্যে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাক। ভাল। তাহাতে যাহারা যোগ্যতম 
ব্যক্তি তাহাব]। বাচিয়া থাকিবে (5152] 0 00610606556) ও যাহাঁর। অক্ষম তাহারা 
'লোপ পাইবে (01101796078 ০£ 0১০ ৪05৮) 1 অযোগ্য ব্যক্তিকে দূর করিয়া যোগ্য 
ব্যক্তিকে উন্নতির সুযোগ দিলে উহ] সমাজের পক্ষে ভাল (090018] 
০১৮১০ 52162661018) | চতুর্থত, এই মতবাদীরা আরও বলেন যে, শিল্প, 
স্বপক্ষে যুক্তিসমূহ ব্যবসায় ও বাণিজ্যে প্রতিযোগিতা থাকা ভাল (18155929916) 
অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, শিল্পের 
প্রসার হয় এবং জিনিসের দ্রাম কমে । স্থলভে জিনিস পাইলে লোকের আধিক 
সচ্ছলতা আসে। পঞ্চমত, সরকারের ভুল-ত্রুটি হয়। অনেক ক্ষেত্রেই সরকার অনেক 
কাজ সুষ্ঠুভাবে করিতে পারে না। ব্যক্তিগত স্বার্থ থাকে ন! বলিয়া, সবকারী কাজ 
ভালভাবে করিবার আগ্রহ কাহারও থাকে না। সরকারী কার্ষে মিতব্যধিতা থাকে না। 
সর্বোপরি, প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্র পরিচালন। করে মুষ্টিমেয় শক্তিশালী লোক, রাষ্ট্রের দোহাই 
দিয়! তাহার নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির পথই খোঁজে । জনসাধারণের মঙ্গল বেশি হয় বলিয়। 
মনে হয় না । ব্যক্তির নিজের উপর দ্বায়িত্ব চাঁপিলেই তাহার কর্মশক্তি বাভে। স্থতরাং 
সরকারের উচিত সকল দাস্িত্ব নিজে না লইয়া লোকেব হাতেই ছাড়িয়া দেওয়া । 
ব্যক্তিন্বাতন্থ্যবাদীদের এই সকল যুক্তি সর্বদা সঠিক বলা চলে না। সকল প্রকার 
নিয়ন্ত্রণ সর্বদা ও নিশ্চয় খারাপ, এমন কথ। মান! চলে না। নিয়ন্ত্রণ বলিলেই স্বাধীনতার 
হানি হাই, একথাঁও সব সময়ে গ্রহণযোগ্য নয়। ইতিহাসে 
শা আমরা দ্বেরিয়াছি, রাষ্ট্রের স্থুনিয়নত্রর বা স্ুশাসনে ব্যক্কির 
জীবনে মঙ্গল ছাড়া অন্থ কিছু আসে নাই। আজকাল রাষ্্র নিজে 
আগাইয়। গিস্বা মাছষের কল্প্যাণ করিতেছে । গানারের ভাষায় আবজকান রাষ্ট্রের কাজ 
+9:006০0008) 600018808 230 £0816104 006. 50101090197 81691:5.? 
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ব্যক্তিত্বাতন্্যবাদীর! মনে করেন সমাজ বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিদের লীলাক্ষেত্র। একের সঙ্গে 
যেন অপরের কোন যোগ নাই। প্রত্যেকটি ব্যক্তি যেন সম্পুর্ণ আলাদাভাবে কেবল 
নিজেকে লইয়া বাস্থ। প্রত্যেকেই যেন আত্মকেন্দ্রিক । কেহ কাহারও ধার ধারে না, 
নিজন্ব কক্ষে নিজ নিজ প্রেরণায় আপন মনে স্বার্থচিস্তায় মগ্র। নিজের সুখ বাড়ানে। 
এবং ছুঃখ কমানোই একমাত্র তপস্তা। প্রত্যেকেই যেন এক একজন রবিনসন ক্রুসো। 
অথবা প্রত্যেকে যেন এক একটি দ্বীপ, চারিদিকে বিচ্ছিন্নতাঁর সীমাহীন সমূদ্র । কিন্তু 
এই দৃষ্টিভঙ্গী আমর] মানিয়া লইতে পারি না। সমাজের কোন এক ব্যক্তি অপর 
কোন ব্যক্তি হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন নয়। অর্থ নৈতিক দ্রিক হইতে সকলে পরস্পর 
নির্ভরশীল । পূর্বপুরুষের জ্ঞান ও এঁতিহোর মধ্য দিয়া সকলে অপরের নিকট-আত্মীয়। 
বাক্তির হখ-ছুঃথ ম্পকিত চিন্তাও সামাজিক । অধ্যাপক রীচি সুন্দরভাবে বলিয়াছেন, 
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সমাজতন্দ্রবাদ (5০0০1911907 )£ সমাজতম্ত্রবা্দীরা বলেন যে, আঘথিক 
ব্যাপারে রাষ্ট্র নিরপেক্ষ ও উদীসীন থাকিলে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার স্থষ্টি হয়। এই, 
ব্যবস্থায় কষক ও মজুরশ্রেণীর স্বার্থ কখনও বজায় থাকে ন|| মুষ্টিমেয় মালিকশ্রেণী 
ক্রনশই ধনশালী হয় এবং শ্রমজীবীদের দারিপ্রোর মাত্র! ক্রমশই বাড়িয়া] যায়। দরিদ্র 
এবং শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষা করিতে হইলে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্তনের দরকার । 
বিশেষত প্রতিযোগিতামূলক উতৎপাদন-ব্যবস্থায় অনেক ক্ষতি ও অপচয় ঘটে। স্থতরাং 
প্রতিযোগিতার পরিবর্তে সহযোগিতার দরকার । তাহাতে অতিরিক্ত উত্পাদন, 
রেষারেষি ও বিজ্ঞাপনের খরচ দূর করা যায়। সমাজতন্ত্বাদিগণ বলেন, জমি, জায়গা» 
সমাজতন্্রবাদ কাহাকে খনি প্রভৃতি প্রকৃতির সম্প্দগুলি কোন ব্যক্তিবিশেষের হাতে ন৷ 
রঃ উপ শ্পন্ষে থাঁকিয়! রাষ্ট্রের হাতে থাকিলে প্চাহ! জনগণের মঙ্গলের জন্ত ব্যবহাত 
রি হইবে। এই জন্তই এইসব সম্পত্ির জাতীয়করণ আবশ্তক। 
তাহাদের মতে সমাজের সকলের স্বার্থহানি করিয়া কখনও স্থাগিভাবে ব্যক্তিগত স্বার্থ 
পূরণ করা যায় না। সুতরাং সমা'জতন্ত্রবাদের সমষ্টিগত স্বার্থপূরণের দ্বারাই প্রত্যেক ব্যক্তি 
লাভবান হইবে। কেবল রাজনৈতিক সমতার ছ্বারাই গণতন্ত্র সফল হইবে না । অর্থ নৈতিক । 
সমতা। গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য একাস্ত প্রয়োজন। দেশের নাগরিকগণ অভাবমুক্ত না 
হইলে রাজনৈতিক স্বাধীনতার কোন সার্থকতা থাকিতে পারে ন!। একমাত্র সমাজতন্ত্র 
বাদই মানুষকে অভাবমুক্ত করিতে পারে। তাহাদের মধ্যে সমাজ্রচেতনা জাগাইয়া, 
দেয়। সকলের সহযোগিতায় ও সমবেত প্রচেষ্টাতেই রাষ্ট্রের উন্নতি সম্ভব। ইহাই: 
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সমাজতন্ববাদের মূল নীতি । অর্থের সমবণ্টন করিয়া! ধনী ও নির্ধনের বিরাট ব্যবধান 
লোপ করিতে হইবে । উংপাদন, বিনিময় ও বন্টনের ব্যবস্থা রাষ্্রই করিবে । 

সমাজতস্ত্রে বাক্কির তুলনায় সমাজের উপর অনেক বেশি গুরুত্ব আরোপ কর 
হয়। সমাজতাছিকরা বলেন যে, ব্যক্তিতে বাক্তিতে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিচ্ছিক্নতা 
থাকিলে সমগ্র সমাজের ভারসাম্য বিচ্যুত হয্ব | সমাজতঙ্ক ইহাদের মধ্যে সামা ও মৈত্রী 
ফিরাইমা আনিতে চায়। সমাজের উংপাদনী যন্ত্রপাতি ও উপকরণগুলি রাষ্টেবর 
মালিকানায় পরিচালিত হইলে এক শ্রেণীর দ্বার! অপর খ্েণী শোধিত হয় না। ফলে 
ব্যক্তি ও শ্রেণীর বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা দূর হয়। প্রত্যেকে সহজেই অপরের হৃদয়ের 
নিকটে উপস্থিত হয়। প্রত্যেকে মনে করে আমি এক বৃহ সংস্থার অংশ । প্রত্োকে 
জানে তাহাদের শ্রমের ফল সকলেই ভোগ করিবে, বিশেষ কোন ব্যক্তি নয়, কোন 
মালিক বা ধনিকগো্ী নয়। প্রতিটি ব্যক্তির মন সামাজিক কল্যাণ চিন্তার রসাধারাম়্ 
পুষ্ট ও সজীব হইয়া উঠে । | 

কিন্তু সমাজতন্ত্রবাদের বিরোধীরী এই মতবাদের দোষ-ক্রট দেখাইয়াছেন। তাহারা 
বলেন যে, রাষ্ের তেমন যোগ্যতা নাই। রাষ্টে মানুষেরই হষ্ট প্রতিগান । মান্য 
মাত্রেরই যেমন হুল হ'৫য়। স্বাতাবিক, রাষ্টেরও সবদ1 ভুল-ত্রুটি হয়। হ্ৃতরাং মকল 
ক্ষমত। রাষ্ট্রের হাতে দিলে তাহার সুলের জন্য জনসাধারণের ইষ্ট না হইনা অনিষ্ট হইতে 
পারে? সকল সম্পত্তিরই মালিক যদি রা হয় তবে ব/ক্তিদের 
কর্মপ্রচেষ্টা ও অঙ্গপ্রেরণা থাকিবে না। মাহ যদি নিজের শ্রমলক্। 
ফল তোগ ন| করিতে পারে তাহার শ্রঘ করিবার আগ্রহ কমিয়। 
যাইবে । ন্যক্তিগভ সম্পত্তির অধিকার অতি পবিত্র । আযরিষ্টটলের ভাযাম্ন বল। 
চলে, “ব্যক্তিগত সম্পন্ভি বাড়াইলে ভবেই লোকের মনে দান, ধ্যান প্রভৃতি পুণ্য কর্মের 
প্রেরণা আসিবে । সম্পন্ভি না থাকিলে সকলেই ঘজুর, দান ধ্যানের ক্ষমত| নাই, তাই 
মনের কোন প্রসারতা নাই।” তিনি, আরও বলিয়াছেন যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইল 
দর্পণ বাঁ আয়নার মত। মানুষ এই আয়নাতে নিজের কপ ও গুরুত্ব পর্ধবেক্ষণ করে| 
ইহাতেই তাহার তৃপ্তি। কেবল কাঙ্জে কোন স্থখ নাই, অপরের তুলনায় নিঙ্গেকে 
অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ মনে করাতেই তাহার আনন্দ । সর্বোপরি, প্রত্যেক কাজেই যদি 
মান্ুব রাষ্ট্রের নির্দেশে চলে তবে মানুষের নিজের ইচ্ছা অন্থযারী জীবন পরিচালনা 
করিতে পারা যায় না । ব্যক্তির জীবন ঘাস্ত্রিক "৪ রসহীন হইয়া পড়ে। স্বার্থ ও 
আত্মবোধ সম্পুর্ণ বিসর্জন দিক্বা কায়মনোবাক্যে রাষ্ট্রের সেব। করার মনোবৃত্ধি সাধারণ 
লোকের মধ্যে আশা কর! যায় না। আদর্শটি উচ্চ-লন্দেহ নাই । কিন্ত ইহা কার্যকরী 
করা কঠিন। 

বা. পৌ.__4 


সমাজতশ্ববাদেব 
অন্থবিধা 
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সমাজতন্ত্রের বিভি্প দপ (101761506 £00775 02 9০0০1811570): বিভিন্ন 
সমাক্জতন্ত্রবাদীরা বিভিন্ন পথ অনুসরণ করিতে বলেন। ৪তাহার মধ্যে চার শ্রেণীর 
সমাজতস্থ্ের বিবরণ নিম্ে দেওয়া হইল । 

(ক) আর্কসীয় সমাজতন্্রব'দ (721512 5০9০18115170 )-_বিখ্যাত লেখক 
কার্ল মার্ক উনবিংশ শতাব্দীর শেষাধের সমাজতন্ববাদের একটি নৃতন ব্যাধ্য। প্রদান 
করেন। তিনি বলেন, জিনিন উৎপাদনের সকল উপাদানের মধ্যে শ্রমের অংশই 
প্রধান। শ্রমের পরিমাণ দিয়াই সামগ্রীর মূল্য নির্ধারণ করা উচিত। কিন্তু শ্রমিকেরা 
যে মজুরি পায় তাহা তাহাদের শ্রমের তুলনায় 'অনেক কম। শ্রমিকেরা যে মূল্য 
উৎপাদন করে গাহার তুলনা উৎপাদনকারী শ্রমিকেরা কম মজুরি পায়। এই 
বাড়তি মূল্য অন্যায় ভাঁবে মালিকগণ শ্রমিকদের প্রাপ্য হইতে কাড়িয়া নেয়। শ্রমের 
দ্বারা উৎপাদিত নামগ্রার মূল্যের সামান্য একটি ্মংশ মালিকগণ শ্রমিকদের হিণাবে 
দিগী বাক; অংশ মুনাফ। হিসাবে আত্মসাৎ কর্ে। ইহ। মালিকশ্রেণীর শোষণনীতি । 
ধনতান্সিক সমাজে মুষ্টিমেয় ধনী মালিক অর্থের জোরে সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে 
আধিপত্য করিতেছে | হ্থতরাং, এই অগ্তায়ের বিরুদ্ধে বিপ্লব আসিবে এবং ধনিক 
শ্রেণীকে বিতাড়িত করিয়; শ্রমিকরা প্রণ্তষ্িত হইবে । তখন এক নৃতন শ্রেখুহীন 
সমাজব্যবস্থা গড়িয়া উঠিবে এব* উত্পাদন, বণ্টন ও বিনিময়-ব্যবস্থ! রাষ্ট্র কর্তৃক সকলের 
মঙ্গলের জন্য পরিচালিত হইবে । লোকে সামথ্য অনুযায়ী কাজ করিবে ও প্রয়োজন 
অনুযায়ী পারিশ্রমিক পাইবে । একথা ঠিক যে, মালিকগণ পূর্বে আমিকদের খুবই 
শোষণ করিত এবং শ্রমিকের! সংঘবদ্ধ হওয়ায় মালিকের গুলুম বর্তমানে অনেকটা 
কমিয়াছে। 

(খ' রাষ্ট্রপ্রধান সমাজতন্্রবার্ধ (56০0০ ১9০19115]7) )_এই মতবাদ অন্থযায়ী 
শ্রমিকেরা দুর্বল; তাহারা নিজেদের স্থার্থরক্ষায় অক্ষম | স্থতরাং রাষ্েই শ্রমিক 
শ্রেনীর স্বার্থ রক্ষা করিবে । এইজন্ই রাষ্ট্রের স্কধিকারে উত্পাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা থাকা 
কর্তব্য । স্থতরাং বৃদ্ধ বয়সে ভাতা, শ্রমিক-জীবনক্টমা, কারথানা-সংক্রান্ত আইন 
প্রভৃতি করিয়া শ্রমিকদের কল্যাণলাধন কর! রাষ্ট্রের অবশ্তকর্তব্য। 

(গর) অমিভিপ্রধান অমাজতন্ত্রবী্দ (04117 5০9০1911507 )__এই মতবাদ 
অনুযায়ী যদিও রাষ্ট্র থাকিবে, তথাপি রাষ্ট্রের কর্মক্ষমতা কম বলিয়া উত্পাদন ব্যবস্থা 
রাষ্ট্রের হাতে না থাকিয়! শ্রমিক, পরিচালক ও কারিগর লইয়া গঠিত শমিতিগুলির 
হাতে থাকিবে । অর্থনৈতিক সমিতিগুলি এবং সামাজিক অন্যান্ত সমিতিগুলির 
সহযোগিতায় মানবজীবনের সবাঙ্গীণ মঙ্গল সাধন হইবে। রাষ্ট্রের হাতে সমস্ত 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও পরিচালনার ক্ষমতা রাখিলে বিশৃংখলা, ছুর্নীতি ও অযোগ্যতা 


লই 
গ্ 
মি 
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বৃদ্ধি পায়। স্থতরাং ক্ষমতাগুলি এই সমিতির হাতে ভাগ কারয়া দতে হহবে। রা 
শুধু এই সমিতিগুলির কা্রধর উপরে সতর্ক দৃষ্টি রাখিবে । 

'ঘ) সাম্যবাঞ্ধ ( 0:07010001508 )_ উনবিংশ শতাব্ীব অন্ততম শ্রেষ্ঠ 
লমাজ-বিভ্ঞানী কাল মার্স (1 হাত) সমাজ গঠন ও সমাজের গতিবিধি 
সইয়। বিপুল গবেষণা করিয়াছিলেন । প্রক্ুতপক্ষে তিনিই সমাগুতন্ত্রধাদ ও সামা- 
বাদের অষ্টা। 

ভাহার মতে আর্দিমকালে ধনোংপাদন ও জনোং্পাদনের গ্রচেষ্টা হইতেই সমাজের 
উৎপত্তি হইয়াছে, এবং ক্রমে ব্যক্তিগত সম্পত্তি স্থাইট হওয়ার সমাজ উহার স্ৃবিধাঙোগী 
এনং মালিক-শ্রেণীর উদ্ভব হইগ়াছে। এইরূপে আ্মাঞ্গ নিজের মধ্যে অরেনী-বি শক্ত 
হইয়াছে, শক্জিশালী শ্রেণীর নিক্গের স্বার্থে রাষ্ট গঠন করিয়াছে । উৎপাদনের প্রান 
যন্ত্রপাতিতে (1050001৩805 01 [10940000011 ) গুরুত্পুণ পারবধর্তন আসিল সমাঙ্জের 
উতপাদ্দন-পদ্ধতিতে (7000 26000501018 ) মৌলিক পরিবর্তন আসে । ফলে, 

সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে উৎপাদন সম্পর্কে (65190191806 
জল 0:০90001097) মৌলিক পরিবর্তন দেখ। যার । সমাজের রূপ 

তখন বদলাইয়া ষায়। আদিমকাল হইতে বর্তমান যুগ পর্ব 
মোটামুটি পাচ রকম সমাজের রূপ দেখ। গিয়াছে_-মাধিম সাম্যবাদী সমাজ, দাস 
সমাজ, সামন্ত সমাজ, ধনতাস্ত্রিক সমাজ ও সমাক্দতাগ্রিক সমাঙ্জ। সমাছে এইক্ধপ 
পরিবর্তন কোন অপ্রারৃত শক্তির ফলে আসে না, বিহিনন শ্রেণীর মধ্যে সংঘাত ও সংঘমই 
সমাজের গতি ও পরিবর্তনের স্ছচন। করে| 

নমা তানি, সমাজে শ্রমিক গ্রেনী নিজের স্বার্থে রাটকে বাবহার করিতে পাবে, 
উৎপাদন বৃদ্ধির "পথে সকল বাধা দূর করিয়। উৎপাদন বাডাইবে। সকলে তাহাদের 
ক্ষমতা অন্্যায়ী উৎপাদন করিবে এবং “ষাগ্যতা অঠখারী পারিশ্রমিক পাইবে । 
সমা্গতগ্বের পরবর্তী কিছুকাল পরে যঞ্পন সমাজের উৎপাণনশন্তি খুবই বুদ্ধি পাইবে, 
উন্নততর স্তরের সমাজে এরবভিন্ন শ্রেণীবিভাগ দূর হর! যাইবে, পিডিছ গ্রেণীর 
মিসির অস্তিত্ব লোপ পাইয়া! মমাজ্জে নকল নাভষের গ্বান মধান হইয়। 
পড়িবে, তখন সমাজ সাম্যবাদী স্তরে পৌছিবে | এইরূপ সনান্জে সকল সম্পদ উৎপাদনের 
উপকরণ ও যন্ত্রপাতির উপর সামাজিক নালিকান! সুপ্রতিষঠত খাকিনে। সম্পদ্‌ 
উৎপাদনের পক্ষে কোন বাধা থাকিবে না। সকলে তাহাদের ক্ষমতা অনুযাকী উৎপাদন 
করিবে এবং প্রয়োজন অন্থযায়ী দ্রব্যসামগ্রী বাবহারের স্থযোগ পাইবে। শ্রেণীশোষণ? 
ও শ্রেণীশাসন বঙ্জায় রাখার যন্ত্র হিনাবে রাষ্রের কোন প্রয়োজন থাকিবে না? 
প্রয়োজনহীন হইয়। পড়ায় ক্রমে তাহা অবলুঞ্ধ হইবে। সকলের মধ্যে সহযোগিতার 
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ভিত্তিতে মানবতার আদর্শে উদ্ধদ্ধ হইয়া এক উন্নততর সামাজিক কাঠামো গভিয় 
উঠিবে। এইরূপ মতবাদকেই সাম্যবাদ বল! হয়। 


00899610779 £€০0 1706 0190789966 


1, ৬৮170061০06 61715 0170 [00110009565 01 0176 017061015 0£ 011০ 9:৪6 2 

রাষ্ট্রের কাযাবলীর লক্ষ্য ও ডন্দেগ্য কি? 

2. ৬৬00০ এ 8150100৯545 01 10100 10001015501 00০ ১080০. 

রাষ্ট্রের কাধাবলী সম্বন্ধে একটি স'শ্ষিপ্ত বচন! লিখ । 

3. [01501281015 5০৮৮5] 170 0050755 (1 ০0030015015 0170 ৬01152৩ ৪০01৬10155 
01 6100 ১20০, 

রাষ্ট্রে ধচ্ছিক ও বাধাতামুলক কাধাবলী আলোচন1 কর । ইহাধের পার্থক্য নির্ণয় কর। 

4 ৬৬1) 00 5০0৮170৩217 7১/ ৬/ ০1০0 91265 7 [51019 & ৬০11915১৪0৪ ? 

কল্যাণ রাষ্্ী বলিতে কি বুঝায়? ভারতবর্ষ কি একটি কল্যাণ রাষ্ট্র? 

5, ৬৬1)1০1) 91001] 9:00001)0- 01০ 11701৮10039] 501)6170 ০01 0155 90262 5121610 ? 

ব্যক্তির কমক্ষে এ না রাষ্ট্রের ক্মন্ষেত, কোন্টিকে সম্প্রমাবিত হইতে দেওয। উচ্তি ? 

6. 1)1১০৯১ ৭8100101502 ৪00 90,১10 11)41৮1000015100, 

ব্ক্তি্ঘ|তখ্যবাদের পক্ষে ও বিপক্ষে যু্তি সমূহ দেখা ও। 

7... 10150055 0185 00011059151 3৬0 ৩216৯ 01 ১০১ 1,115) 

সযাদ তখবাদের দোষ ও গুণগুলি গ।লোচনা কব। 

8. 4170155010৩ 011 (0৯91 99০111570 

সম1চ৩০ব বিভিন্ন প্পগুলি আলে।চন। কর। 

9, ৬৬10০ 15 0501010)01115220 ১ 


সামাবাদ বলিতে কি বুঝায? 


8 
নাগরিক 
[102 (01150) 

* ীগরিক কে? (৬100 75 2 01052?) 2 ব্যুংপত্তিগত অর্থে যাহারা নগবে 
বাস করে তাহাদিগকে নাগরিক বলে। প্রীচীন গ্রীসদেশে বড নগ্র-রাষ্ই ছিল, 
এক একটি নগরী লইয়া এক একটি ছোট ছোট রাষ্ট গঠিত হইত। এই “নগর, 
শব হইতেই নাগরিক কথাটি আসিয়াছে । গ্রীক দার্শনিক আরিস্টটলের মতে যাহার! 
রাষ্ট্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠীন অথব। বিচারালয়ে অংশ গ্রহণ করে 
কেবলমাত্র তাহাদ্দিগকেই নাগরিক বলিয়া গণ্য করা উচিত, 


“76 /1)0 195 006 7০0০ 00 071:0 10911 11) 06 06111770150 011040101৭1 


নাগরিক কাহাকে বলে 


8017110150:01101) 15 5210 0% 9১19 1১০ 2. 0101201) 01 101901১0000, ইতিহাসের 
বিবর্তনপথে এই নগর-রাষ্ট্রপ্তলি আজিকাব পৃহদাঘতম নাতীব বাষ্ে পরিণত হইয়াছে । 
আধুনিক কালের রাষ্টগুলি আয়তনে যেমন বিবাট, তেমনি উহাপা রাজনৈতিক 
অধিকারও মববজনীন করিয়। তুলিঘাছে। 

তাই আজকাল পৌরনীতিতে 'নাগরিক? শক্টি বাপক অর্থে বাবজত হইয়া! থাকে। 
রলাষের যে-কোন সদশ্তকেই নাগারক বল। হয়। যাহাবা বাদে প্রতি আচ্ণতা 
স্বীকার করে ও রাষ্ট্রের সকল অধিকার ভোগ বরে, তাহার্দিগকেই রাষ্টেব সদস্তা বাশয়া 
মনে কর। হয়। অ্যারিস্টটলের যুগে ক্রীতদাস, মঞ্জর শ্রেণা ও প্বীলোকর্ধিগকে নাগরিক 
আখ্যা দেঁওয়] হইত না। কারণ, তাহার ছিল পবনিঠ্রগীল ও সেই যুগে রাের কাজে 
তাহারা কোন অংশই গ্রহণ করিতে পারিত না। কিহ আজকাল রার্দেব যে-কোন 
অধিবাসী রাষ্ট্রের আন্থগত্য স্বাকার করিলেই নাগবিক লিমন! গণ্য হঘ়। আচ্গগতা 
কাহাকে বলে ? যখন কোন বাকি রাষ্েব মৌলিক আদশেব প্রতি মোটামুটি এছগাশীল 
এবং বিপদের সময় রাষধ্কে রক্ষার জন্য ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তত-৩খন সে 
অনুগত । কোন নাগরিক রাই হইতে সামাডিক ও রাগুনেতিক কতঙকুগুলি অধিকার 
লাভ করে, আবার রাষ্ধেঁর প্রতি কতকগ্চপি কণ্যও পালন করে। এই সকল কাজ 
ভাল ভাবে করিতে হইলে নাগরিকের মানসিক ও নৈতিক গুণাবলা প্রসারিত করিতে 
হইবে । অধ্যাপক লাস্কির ভাষায় নাগরিকত্ব হইল 40106 ০0700165001 0: 078০১ 
17050000690 10006006176 60 0],০ 09011০ £০০. ছা ব্যাপক অর্থে, নাগরিক 
হইল যে রাষ্ট্রে বসবাস তাহার অনুগত, পৌর ৪ রাঙ্গনৈতিক সুযোগ-স্থবিধার পূর্ণ 
অধিকারী, এবং সমাজের সম্পদ্‌ বুদ্ধিতে সে বুদ্ধিণীপু সাহাম্য করিয়া থাকে। 

সাধারণত, একটি দেশের অধিবাসাদের দুই শ্রেণীতে ভাগ কর! চলে । যথা, 
নাগরিক ও বিদেশী (01515605 2010 21165 )। বিদেশীরা ভিন্ন দেশের স্বায়ী 
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অধিবাসী ও সেই ভিন্ন রাষ্ট্রের আশ্গগত্য স্বীকার করে। ভারতে বহু ইংরাজ্ঞ, জার্মান, 
জাপানী প্রভৃতি বিদেশী বাম করে। যদ্দিও তাহারা ভারতীয় আইন মানিয়া চলে 
€ ভারত সরকারকে কর দের তথাপি তাহাদের ভারতীয় নাগরিক বলা চলে ন1। 
দাতা দ্বিতীয়ত, ভারতীয় নাগরিকের ভারতীয় পৌর অধিকার ও 
রাজনৈতিক অধিকার উভয়ই ভোঁগ করিতে পারে। কিন্ত 
বিদেশীর। পৌর অধিকার কিছু ভোগ করিলেও এদেশের কোন রাজনৈতিক অধিকার 
ভ্োোগ করিতে পারে না। তাঁহারা ভোট দিতে পাঁরে না, সরকারী চাকুরির দাবি 
করিতে পারে না, এ-দেশে স্বায়িভাবে বসবাস করিবার অধিকার পায় না। 
নাগরিক ও দেশবাসীর (০16150195 2170 7700100215) মধ্যে পার্থক্য আছে, 
তাহাও জ্ঞান| দরকার । (যেমন, ভারতীয় নাগরিক ও ভারতবাসী। যে ভারতীয় 
ব্যক্তির ভোটাধিকার আছে, সরকারী কার্ষে অংশ গ্রহণ করিবার 
ও অন্যান্তরূপ রাজনৈতিক অধিকার আছে সে ভারতের নাগরিক | 
কিন্ত ভারতে শিশু, যুবা বহু ভারতবাসী আছে যাহারা দেশে বসবাস করে, পৌর 
অধিকারগুলি ভোগ করে, কিন্ত রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করে না। ইহাদের 
দেশবাসী বলে, ইহারা নাগরিক হইতে পৃথকৃ। 
নাগরিক € প্রজার (01015005 2170 5110005) মধ্যেও পার্থক্য আছে। 
ব্রিটেনের যে সকল উপনিবেশ আছে সেই সকল স্থানের অধিবাপীর! ব্রিটিশ প্রজ|। 
কিন্ত যাহার ব্রিটিশ সরকারের পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার 
ভোগ করিয়া থাকে তাহারা ব্রিটেনের নাগরিক । যেমন, 
অষ্টেলিয়ার নাগরিক একজন ত্রিটিশ প্রজ1। 
মাগরিকত্র লাভের উপায় (70005 01 .001017170 01015209101 ) £ হহাট 
উপায়ে নাগরিক অধিকার লাভ কর। যায়-জন্গত (15 175100)), ও ন্বেচ্ছাকৃত 
(75 77810181157007) 1 জন্মগত নাগরিক অধিকার পাওয়ার দুইটি নিয়ম আছে £ 
একটি রক্তগত অধিকার (০925 5256877815০ 05 1012 ০1 17019090. )) অপরটি 
জন্মভূমিগত অধিকার (০5 507 ০৮ 15 ৮100৩ ০৫ ৮05- 
র্ভ'গত অধিকার ও 
জন্মগত অধিকার. 012০০)। জন্মগত অধিকার অনুযায়ী কোন ব্যক্তির জন্মকালে 
তাহার পিতা-মাতা যে-দেশের নাগরিক ছিল সে সেই দেশের 
নাগরিক হইবে। এই নীতি অন্যায় ব্যক্তির জন্মস্থান বিচার করা হইবে না। 
যেমন, ভারতীয় নাগরিকের সন্তান পৃথিবীর যে-কোন দেশে জন্মগ্রহণ করুক না কেন 
ভারতীয় নাগরিক বলিয়া গণ্য হইবে । জন্মসূমির অধিকার অনুযায়ী যদি কোন 
ভারতীয় নাগরিকের সন্তান মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করে, তবে সে আমেরিকার 


নাগরিক ও দেশবাসী 


নাগরিক ও প্রজা 


নাগরিক | 5]. 


নাগরিক অধিকার পাইবে । অর্থাৎ জন্ুস্থান অস্তযাঁয়ী নাগরিকত্ব লাভ হইবে । কোন 
কোন রাষ্ট্রে প্রথম নিয়মট্টি, কোন রাষ্টে ছিতীয় নিয়মটি আর কোন রাষ্ট্রে উভয় নিয়মই 
গ্রহণ করা হয়। ভারতের নুতন শ1সন-ব্যবস্থায় আমরা ছুইটি নীতিই স্বীকার করিয়া 
লইয়াছি। অর্থাৎ যদি ভারতের মাটিতে কোন বিদেশীর সন্তান হয়, তবে সে ভারতীয় 
নাগরিকত্ব লাভ করে। আর কোন ভারতীয় নাগরিকের সন্তান বিদেশে জন্মলাভ 
করিলে সে-ও ভারতীয় নাগরিক বলিয়া গণা হয়। র্‌ 

এই দুইটি নীতির মধ্যে রক্তগত অধিকারকে অধিকতর সঠিক বলিয় মনে হয়, 
কারণ কোন্‌ স্থানে জন্ম ঘটিবে তাহ] অনেকাংশে অনিশ্চিত এবং আকম্মিক বিষয় । 
বিদেশে প্ঠনকালে ভারতীয় মাতার শিশু জন্মগ্রহণ করিলে গ্রেট ব্রিটেন তাহাকে দাবি 
করিলেও ভারতের অধিকারই তাহার উপর বেশি হওয়া উচিত। জন্মভূমিগত আইন- 
কানন আছে বলিয়। নানা সমস্তার উদ্তুব হয়। ভারতীয় নাগরিকের সম্তান আমেরিকার 
মাটিতে জন্মলাভ করিলে সে ভারতীয় আইম অন্রযায়ী ভারতীয় নাগরিক, আর 
আমেরিকার নিয়মে সেই দেশের নাগরিক । ইহাকে বলে দ্বি-নাগরিকত্ের সমস্থ 
(1058116 77211011211) | কিন্তু এক ব্যক্তি তে] একই সময়ে দুইটি রাষ্ট্রের নাগরিক 
হইতে পারে না । একূপ ক্ষেতে নিয়ম হইল যে, দেই ব্যক্তি সাবালক হইয়। এক দেশের 
নাগরিকত্ব পরিত্যাগ করিয়! অপর দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করিবে । যে-দেশের 
নাগরিকই হউক ন! ফেন, বিবাহের পরে ক্ত্রীলোকের। তাহাদের স্বামীর নাগরিকত্ব পায়। 

স্বেচ্ছাকৃত নাগরিক হইতে হইলে, কতকগুলি পর্ত পূরণ করিয়া তাহ। অর্জন 
করিতে হয়। ইছাকে অজিত নাগরিকত্ব বলে । মকল রাষ্ট্রেই বিদেশীদের নাগরিকত্ব 
অর্জন করিবার ব্যবস্থা আছে । নিক্নলিখিত শর্তগুলি বিভিন্ন দেশে আরোপিত.হইয়াছে। 
*. যে বিদেশী নাগরিক হইতে ইচ্ছ। করে সে কে) এ দেশে 

একাদিক্রমে নিদিষ্ট কষ্মেক বৎসর বাস করিবে, অথবা, (খ) রাষ্ট্রের 

অধীনে চাকরি করিবে, অথব1, গে) সম্পন্তি ক্রয় করিবে, অথব| (ঘ) সেনাবিভাগে 
যোগদান করিবে, অথবা, , (ড) সেই দেশের ভাষা অভ্যাস করিবে, ইত্যাদি । সকল 
দেশের শর্ত এক নহে । কোন কোন দেশে উহার দুই একটি শর্ত মানিলেই হয়, আবার, 
কোন কোন দেশে কতকগুলি শর্ত একত্রে মানিভে হয়। এই শর্তগুলি পূরণ হইলে 
রাষ্ট্র তাহার ইচ্ছামত কোন বিদেশীকে নাগরিকত্ব প্রদান করিতে পারে। ইচ্ছামত 
এইরূপ নাগরিকত্ব অর্জন করিতে হুইলে বিদেশীকে সরকারের নিকট আবেদন করিতে 
হইবে এবং অনুসন্ধান করিয়া সন্তষ্ট হইলে কর্তৃপক্ষ নাগরিকত্ব দান করিবে। 

নাগরিকত্ব অর্জন পূর্ণ বা আঙশিক €(০0700166 ০1 02109] ) হইতে পারে । 
কোন বিদেশী যখন নাগরিকত্ব অর্জন ছারা সেই রাষ্ট্রের দেওয়। সকল অধিকার ও 


দ্বেচ্ছাকুত উপায় 
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স্থযোগ-স্থবিধার পূর্ণ অংশীদার হয়, তখন তাহার অজিত নাগরিকত্ব সম্পূর্ণ। ইংলগ্ডে 
অজিত নাগরিকদের পূর্ণ স্থযোগ-মবিধা* দেওয়া হয়। ক্িত্ত কোন কোন রাষ্টে, 
(যেমন, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র) কোন অজিত নাগরিক স্বাভাবিক 
নাগরিকের তুলনায় কিছু কিছু সুযোগ-সুবিধা কম পায়। যেমন” 
মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্রে কোন অর্জিত নাগরিক: মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের 
প্রেসিভেপ্ট হইতে পারে ন|। রাষ্ট্রপতি বা প্রেসিভেণ্ট হইতে হইলে যতট। দেশপ্রেম 
এবং একাগ্রচিত্ব হইতে হয়, তাহা একমাত্র জন্ুস্ত্রে প্রাপ্ত মাকিন নাগরিকের ক্ষেত্রেই 
সম্ভব, এইরূপ মনে করা হয়। ইহাকে আংশিক নাগরিকত্ব অর্জন বলে। 

নাগরিকত্ব হারাইবার কারণ (08995 0£ 0] 1095 ০ 01020109101 ) £ 
নান! কারণে কোন ব্যক্তি তাহার নাগরিক অধিকার হারাইতে পারে। যেমন, 
() অপর কোন রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করিলে নিজের রাষ্রের নাগরিক অধিকার 
লোপ পাইবে । কারণ, একসঙ্গে একই ব্যক্তি দুইটি রাষ্ট্রের নাগরিক থাকিতে পারে 
না। (1) বিদেশীর সহিত বিবাহ হইলে, স্ত্রীলোক স্বামীর নাগরিকত্ব লাভ করে ও 
নিজের নাগরিকত হারায় । (11) অন্য রাষ্ট্রের অধীনে সরকারী কাজ গ্রহণ করিলে 
কোন কোন রাষ্ট্রের নিয়ম অন্ুষায়ী ব্যক্তিকে নাগরিক অধিকার হইতে বঞ্চিত কর! 

হয়| (1৮) কোন কোন রাষ্ট্রে এমন নিয়ম আছে যে, অন্য 
বিভিন্ন রাষ্ে বিভিন্ন পা 
প্রকার কারণ রাষ্ট্র হইতে উপাধি বা সম্মান গ্রহণ করিলে তাহাকে নাগরিক 
অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হয়। বর্তমানে কোন ভারতীয় 

নাগরিক ইংলগ্ডের রানীর প্রদত্ত কোন উপাধি গ্রহণ করিতে পারে না। এইজন্য 
এভারেস্ট বিজয়ী বীর তেনজিওকে ইংলগ্ডের রানী ইচ্ছা থাঁকিলেও কোন উপাধি 
দিতে পারেন নাই। () যুদ্ধের সময় কোন সৈনিক নিজের সৈম্তদল ছাড়িয়া 
বিপক্ষ দলে পলায়ন করিলে তাহার নাগরিক অধিকার কাড়িয়া লওয় হয়। 
(৮) কোন কোন দেশে নিয়ম আছে ষে, বিচারালয়ে গুরুতর অপরাধী সাব্যত্ত হইলে 
তাহার নাগরিক অধিকার লোপ করিয়া দেওয়া হুয়। (11) রাষ্ট্র হইতে 
একটান। দীর্ঘকাল অনুপস্থিত থাকিলে নাগরিক তাহার নাগরিকত্ব হারাইতে 
পারে। 

ইহাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হইল হ্বেচ্ছারুত ভাবে পদত্যাগ এবং নৃতন নাগরিকত্ব 
বরণ করা । এ বিষয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রে নানা রকম বিধি দেখা যায়। কতকগুলি রাষ্ট্র 
শর্তসাপেক্ষে এই অধিকার দেয় । অতীতে বেশির ভাগ রাষ্ই পদত্যাগের অধিকার 
দিত না। এখন অবশ্য গণতান্ত্রিক ভাবধারা প্রসারের ফলে রাষ্ট্র নাগরিকের পদত্যাগের 
উপর বিধিনিষেধ অনেকখানি তুলিয়া দিয়াছে । 


পূর্ণ বা আংশিক 
নাগরিকত্ব অর্জন 
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স্-লাগরিকের গুণাবলী (€ 05917065 ০? ৪ ০০৭ 01021১) £ ব্ছকাল 
পূর্বে ভল্টেয়ার (6 ৬০1০1) বলিয়া! গিয়াছিলেন, “জাতি নিজের যোগ্যতা 
লনা অনুযায়ী সরকার পায়” €( & 76016 ৮৮11] 0০৮ 07৩ 1100 ০: 
ভাল বাষ্ট £০৮671067 16 0696155 )1 নাগরিকত্বের ধারণ! রাষ্ট্রের 
ধারণা হইতে পথক্‌ হইতে পারে না। স্-নাগরিক ও স্থু-রাষ্ 
একই ধারণার ছুইটি দ্িক। স্থ-নীগরিকের ভাল গুণগুলিই রাষ্ট্রকে উন্নত করিয়। 
তোলে। আবার রাষ্ট্রের ভাল নিয়মকান্গন ও পরিচালনার ফলেই স্থ-নাগরিক সম্ভব 
হয়। বর্তমান যুগে আমরা গণতন্ত্রকে আদশ রাজনৈতিক ব্যবস্থা বলিয়া মনে করি। 
এই কারণে স্থ-নাগরিক হইল সেই ব]ক্তি যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অপবিহার্য কার্যগুলি 
করিতে প্রস্তত। গণতন্থে সাধারণ নাগরিকেরা শামনে অংশগ্রহণ করে। সাধারণ 
নাগরিকদের উন্নতির স্তরই তাই গণতন্ত্রের উন্নতির মাত্রা নির্ধারণ করে । 
গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্য হইতেই নাগরিকর্দের গুণাবলী গড়িয়া উঠে; আবার 
এই গুণগুলিই গণতন্ত্রকে রক্ষা করিয়া উহাতে প্রাণসঞ্চার করে। বার্নসের ভাষায় 
বালিতে গেলে ৮৮০ 013912,06651156105 10 ০ 00150010 2110 00010901 0£ 21] 
0910 ৫ 250 ্ 500810% 1006100179210700 2100 5০001801501 1709.611021152 
5910202025৮ গণতন্ত্রের সাফলোব মূলকথা। হইল £ প্রতিটি নাগরিকের মনে, একদিকে 
স্বাধীন চিস্তার স্ফ্রণ ও তীব্র আত্মসম্মান বোধ) অপর দিকে 
দায়িত্ব বহনেব, আলাপ-আলোচনার ও সহনশীলতার ইচ্ছা । 
স্বনাগরিকত্বের যূল কথা হুইল “নিজের স্থশিক্ষিত বিচার- 
বিবেচনাশক্তি জনকল্যাণে নিয়োগ করা” 2 “৮05 00000500108 0 006"8 
175000660 10061776106 (0 076 08115 ৫০০৭.” নাগরিকের মনে গণতাঞ্জিক 
যুল্যবোধ জাগিয়া উঠিলে ও গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা দেখা দিলে তবেই 
সে স্ব-নাগরিক হিসাবে গড়িয়া! উঠিবে | 


বিখ্যাত রাষ্্রতন্ববিদ লর্ড ব্রাইস স্থ-নাগরিকের তিনটি গুণের কথা উল্লেখ 
করিয়াছেন ; যথা, বুদ্ধি, আত্মসংষম ও বিবেক £ 40:9০1 


17062070210 2. 0:62 00100172119 00050 08 ০9020012০08 


গণতাগ্রিক মূল্যবোধ ও 
আদর্শ যে বহন কবে 


বুদ্ধি, সংযম ও 
বিবেক 


০1012617511, 08901 110501525 00152 0012110125-- 
1176611156009, 56120010501 800 60795016109.” ক্থ-নাগরিকের বুদ্ধিমান ও 
শিক্ষিত হওয়া আবশ্টক। কিভাবে দেশ শাসিত হইলে জনসাধারণের মঙ্গল হইবে 
তাহার সেই বিচার-বুদ্ধি থাকা দরকার | ভাল মন্দ বিচার করিবার মত বোধশক্তি থাকা 
খআবশ্তক। দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাঞ্জিক উন্নতির জন্ত প্রত্যেক্ক 
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নাগরিকের স্থ-শিক্ষার দরকার । সমগ্রতার আলোকে কোন একটি অংশকে বোঝা” 
স্বায়িত্বের আলোকে আজিকার সামগ্িক বিষয়কে বোঝা স্থনাগরিকৃত্বের প্রকৃত শিক্ষা ৷ 

স্ব-নাগরিকের আত্মসংষম থাক] দরকার । সমাজের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য 
নাগরিকের ব্যক্তিগত স্বার্থ ত্যাগ করিবার মত মনোভাব থাকা দরকার । নিজের 
নুখ-স্থবিধা বর্জন করিরাও দেশের মঙ্গল করিতে হইবে । নিজের মতামতের সহিত 
যদি দেশের অধিকাংশের মতামত পৃথক্‌ হয়, তথাপি আত্মসংষমের দ্বারা সকলের মত 
মানিয়া লইতে হইবে। সরকারী কোন আইন ব্যক্তির সঙ্কীর্ণ স্বার্থের বিরুদ্ধে, 
হইলেও তাহা] মানিয়া লইতে হইবে । উন্মাদনা, আবেগ ও স্বার্থের প্রাবল্য সংযত 
না করিলে সে সু-নাগরিক হইতে পারে ন1। 

পরিশেষে স্থ-নাগরিকের বিবেকসম্পন্ন হওয়া] আবশ্যক | স্ু-নাগরিক প্রত্যেকটি 
কাজ কতব্যনিষ্ঠ। ও সাধুভার সহিত সম্প্ন করিবে। সাধুভাবে ভোটাধিকার 
ব্যবহার করা, সরকারকে কর দেওয়া, আইনভঙ্গকারীকে শাস্তি দিতে সাহায্য করাও 
ন্থ-নাগরিকের কর্তব্য। সু-নাগরিক আপনার কর্তবা সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন থাকিবে । 
নিজের স্বার্থ ভুলিয়। দেশের 'ও দশের সেবাই স্থ-নাগরিকের জীবনের আদর্শ হওয়। 
উচিত। কিন্তু অর্থলোভ, অথবা ক্ষমত লোভে যাহারা এই নীতি যানে না, অন্য 
অনেক গুণ থাকিলেও তাহারা হু-নাগরিক হইতে পারে না। বিবেকের প্রেরণা 
অন্যায়ী কর্তব্য করা সু-নাগরিকের অন্তম শ্রেষ্ঠ গুণ । 

জ্-লাগরিকত্বের তজ্ঞরায় ( [01701217065 0০ £০9০90 ০1612205101 ) 2 
নাগরিকর্দের উতৎ্কয় যেমন রাষ্ট্রের মান উন্নত করে, সেইরূপ নাগরিকদের 
অপকর্ষ বা গুণশ্বপ্পত) রাষ্টরের মান নামাইয়া দেয়। বান্তব জগতে স্বনাগরিকত্ের 
আদর্শ খুব কমই বূপায়িত হইতে দেখা যায়। বেশির ভাগ ক্ষেক্েই নান? অবস্থার 
চাপে নাগরিকর! স্ব-নীগরিকের কঙ্ব্যগুলি করিয়] উঠিতে পারে না। দারিদ্র্য, 
অশিক্ষা প্রভৃতির দরুন স্ু-নাগরিক গড়িয়া উঠিতে পারে ন্]। 

এই সকল বাধা ছাড়া স্থ-নাগরিকত্বের অন্তরায় হিসাবে আমর] কতকগুলি দোষের 
কথ উল্লেখ করিতে পারি। নাগরিকের তিনটি দোষ থাকিলে সে স্থ-নাগরিক 
হইতে পারে না। লর্ড ত্রাইসের মতে এই তিনটি.দোষ হইতেছে (1) উদ্যমহীনতা 
(11100101702), (2) স্বার্থপরায়ণতা (96161066155 ) এবং (3) দলীয় মনোভাব 
( 2৮5 271) । যে-ব্যক্তি অলস, স্বার্থপর এবং দূলাদলির পক্ষপাতী সে কখনও, 
স্থ-নাগরিক হইতে পারে না। ্‌ 

(1) বর্সাধারণের বিষয়ে যে নিলিপ্ত থাকিতে চাঁক্স মে কখনও ভাল নাগরিক 
হইতে পারে না। সকলের সমূবেত চেষ্টাতেই একটা কাজ স্থুসম্পন্ন হইতে পারে ॥ 
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আমাদের দেশে আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই যে, জনসাধারণের কাজে কেহই মাথা 
ঘ্বমায় না। ব্যক্তিগত স্বার্থ যখন নাই তখন এইরূপ কাজে 
অগ্রণী হওয়ার দরকাব নাই,__-এই মনোবৃত্তি হ্ব-নাগরিক হওগার 
অন্তরায় । “সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমবা পরের তরে"-_এই আদর্শেব 
বার অন্রপ্রাণিত হওয়! প্রত্যেক নাগরিকের কতব্য। কিন্তু দেখা যায় যে, কার্ষক্ষেত্রে 
অনেকে গা ঢাকা দেয়। লে ভাবে যে অন্তে একাজ করিবে । এইকূপে সবজনীন 
কোন কাজ স্সম্পন্ন হয় না। ভোট দেওয়ার সময়ে না”গবিক হষতো! ভাবিবে, কত 
ভোঁটদাতাই তো আছে, আমাব একটা ভেটি দেওথায় বা ন| দেওয়ায় এমন কি 
আসিয়। যায়? এইভাবে ক্রমে ক্রমে কর্মে এব* চিন্তায় অলমত। আসে । সকল 
লোকেই যদি এইরূপ রাষ্ট্রীয় কর্তব্ো উদাসীন হইয়া পডে, তবে শানে শৈথিলা আসে। 
সরকারী কর্মচারীরাও কার্যে শিথিল হয় এবং শাসন অবস্কাৰ অবনতি ঘটে । ইংর[জীতে 
একটা কথা আছে যে, অবিরাম সতর্ক থাকাই খ্যন্তি-ম্বাধীনতার মৃল্যত্বরূপ (7.0০0791 
ড161101)06 19 0126 7011০০ 01110০1ৈ )। দেশের রীনৈতিক বা পৌব স্বাধীনতা 
রক্ষা করিতে হইলে সর্বদ1 শাসন বিষয়ে শ্টীক্ষ দৃষ্টি বাখিতে হইবে । নচেৎ তাভ। রক্ষা 
পাইবে না। নিলিপ্ত ও উদাসীন নাগরিকই একনায়কতগ্রেব জন্ম দেয়। এইজন্য 
রাজনৈতিক বিষয়ে যাহার। অবহেঙ্গা করে তাহার। স্থ-ন।গরিক হওয়ার অ্ভপধুক্ত | 
(2) ব্যক্তিগত স্বার্থ স্ু-নাগরিকত্বের অন্তরায় । সমাজ-জীবনেব ধর স্বার্থে 
থাতিরে ব্যক্তিগত স্বার্থকে বলি দিতে হইবে। অর্থের লোভে অযোগ্য ব্যক্তিকে 
গ্ররতিনিপি নির্বাচন, ভোট ক্রয়-বিক্রয়, নির্বাচনের পরে টাকা বা মন্ত্রে লোভে 
আইনসভার সদস্যদের সম্পূর্ণ নীতিহীন দলবদল, স্বার্থের জগ্য আইনওঙ্গকারীকে 
বাচাইয়া চলা, অন্ুপধুক্ত ন্যক্কিকে আত্মীরতাব খাতিরে সরকারী 
চাঁকরীতে বহাল করিবার জন্ত তির ইত্যাদি শমাজবির্ধ কাজ । 
অর্থের লোভে, সম্মানের লৌভে বাঁ স্থলে সমাজে জনপ্রিস হইবার জন্য এইকপ 
অন্যায় কাজ কর1 নাগরিকের পক্ষে সম্পুর্ণ অগ্চচিত। দেশের শিপ্পপতিবা কেবলমাত্র 
অর্থলোভে চালিত হইতে পারে। সরকারী কর্মচারীর! ছুর্নাতিগ্রন্ত ও উৎকোচপ্রবণ 
হইতে পারে । সরকারে ক্ষমতাসীন দল রাষ্রশক্কতিকে দলীয় স্বার্থে নিশ্লোগ করিতে 
পারে । এই অবস্থায় গণতন্ত্র বেশিদিন বাচিতে পারে না। এই শ্রেণীর লোক 
স্ব-নাগরিক হওয়ার সম্পূণ অনুপযুক্ত । 
(3) দলীয় মনোভাব স্-নাগরিকত্বের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধক । বর্তখান- 
কালে গণতন্ত্রের যুগে রাজনৈতিক দল প্রত্যেক রাষ্ট্রে আছে। মনস্ত্রপরিসদ-শাসিত 
রাষ্ট্রে এইরূপ রাজনৈতিক দূল অপরিহার্য । প্রত্যেক রাজনৈতিক দলেরই আদর হইবে 


1. উগ্ধমহীনতা। 


2, স্বার্থপবতা 
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দেশের সেবা । কিন্তু এই আদর্শ ভূলিয়৷ যদি প্রত্যেক দল নিজেদের সঙ্কীর্ণ স্বার্থের 
জন্য দেশের স্বার্থ বিসর্জন দেয়, তবে রাষ্ট্রের পক্ষে অমঙ্গলজনক । 
3. উগ্র দলীয় 
রান য্দি কোন নাগরিক নিজের দলের স্বার্থকেই বড় করিয়া দেখিয়। 
সমাজের ও রাষ্ট্রের স্বার্থহানি করে তবে সে স্থ-নাগরিক হওয়ার 
অন্পযুক্ত। দলের প্রতি অন্ধ আনুগত্য মানুষের মনকে সঙ্কীর্ণ ও যুক্তিহীন করে। 
রিভিন্ন দূলত্বক্ত লোকেরা একে অন্তের সহিত ঝগড়াবিবাদদ করিয়া অনেক সময় দেশের 
অনিষ্ট ডাকিয়া আনে । দলের সভ্যদ্দের মধ্যে মিথ্যাচরণ, নীতিহীনতা ও স্বার্থ- 
লোলুপতা দেখ! দেয়। এই অবস্থায় দেশের রাজনীতির অবস্থা াড়ায়, ম্যাকাইভারের 
ভাষায়, 4002 109012১৯106 06 01297156005 001 16190%2  8.08176966.” 
স্ব-নাগরিকত্বের পক্ষে এইরূপ পরিবেশ মোটেই স্ুফল-্দায়ী নয়। নিজেদের মধ্যে 


যতই মতভের্দ থাকুক, প্রত্যেক দলের সভ্যর্দের একমাত্র আদর্শ হইবে সকল সক্কীর্ণতার 


উর্ধে উঠিয়া কায়মনোবাক্যে দেশের মেবা করা । 

স্থ-নাগরিকত্বের আরও অনেক প্রতিবন্ধক আছে। (1) দেশের নির্বাচনী 
প্রথার ক্রটি-বিঠাতি, (2) জনসাধারণের অজ্ঞতা ও দারিদ্রা, (3) জনমত প্রকাশের 
বাহনগুলির দুর্নীতিপরায়ণতা, এবং ৫4) দেশের বিপুল 
জনসংখ্যা ও আয়তন প্রভৃতি_ ইহারা স্ব-নাগরিক গড়িয়া 
তুলিতে বাধ! দ্বেয়। সর্বোপরি, বতয়ানের ধনতান্ত্রিক দেশগুলির অর্থনীতি অপরিকল্পিত 
হওয়ার কখন'৪ কখনও বিপুল বেকার দেখা দেয়। উৎপাদনে বিশৃঙ্খলা, বিরাট 
অর্থ নৈতিক অসাম্য,_সকল কিছুর সম্মুখে বাক্তি নিজেকে ক্ষমতাহীন ও একান্ত দূর্বল 
বলিয়া মনে করে। ব্যক্তি ক্রমশ লমাজ হইতে বিচ্ছিন্নতা (81157860]) অন্থভব 
করে, ফলে সমাজের সহিত নাগরিক একাত্মবোধ অনুভব করে না, ক্রমশ সে 
হতাশাগ্রস্ত ও নৈরাশ্াবাদী হইয়া উঠে । : 

স্ব-নাগরিকত্বের অন্তরায়গুলি দুর করার উপায় (1695001:55 101 0১ 
17201090101 0152 1)1100101)065 10 £০9০90. 01026175191 ) ও 

গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে নাগরিকদের উৎকর্ষ এবং চাঁরত্রের উপর । তাই 
স্থ-নাগরিকত্বের অস্তরায়গুলিকে দূর করা যায় কি উপায়ে সে বিষয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর৷ 
নানাভাবে চিন্তা করিয়াছেন। সকল দোষের মূল হুইল- জনসাধারণের নিলিগুতা৷ 
(98115 22205) 1 স্ৃতরাং শফল প্রতিকারের লক্ষ্যই হইল নাগরিককে জনকল্যাণ 
সম্পর্কে সচেতন করা ও সমাজমুখী করিয়া তোল] । | 

'এই দৌঁধগুলি দূর করিতে হইলে লর্ড ব্রাইসের মত অনুযায়ী ছই ধরনের 
প্রতিকা্ব ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে হইবে-_শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা (40017190956 


অন্যান প্রশ্তিবন্ধাক 


এ 
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16100165) ও নৈতিক ব্যবস্থা (1001 120760195 )। সরকারের কাঠামো, 
রাজনীতি ও কার্ষপদ্ধতি উন্নত করাকে বলে শাসনতাস্ত্রিক ব্যবস্থাঁ। আর নৈতিক 
ব্যবস্থা হইল যাহ জনসাধারণের চরিত্র ও মনোবল উন্নত করিয়া তোলে 

(ক) শাসনতাস্ত্রিক প্রতিকারসমৃহ-_স্থচিস্তিতভাবে ও সাবধানতার সহিত রাষ্ট্রের 
শাসন ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনিয়া ্ব-নাগরিকত্বের অস্তরায়গুলি দূর করা সম্ভব। 
(1) তাহার মতে দেশের প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলকে ভোটসংখ্যার অন্নুপাঁতে 
আসন দেওয়া উচিত (55500 06 [00001610119] 101015500080020 ) 1 ইহাতে 
সমাজের সকল শ্রেণীর লোকেরাই আইনসশায় প্রতিনিধিত্ব পাইবে, সরকারের 
কাজকর্ম সম্পর্কে জনসাধারণের মনে আগ্রহ সৃষ্টি হইবে। (2) ভোটদ!নের কাজ 
বাধ্যতামূলক করার কথাও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন । বেলজিয়াম, স্থইজারল্যা্ 
প্রভৃতি দেশে ভোটদান বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে যাহাতে রাষ্ট্রের কাজে লোকের। 
উদাসীন না-হইয়! পড়ে । (3) গণমতসংগ্রহ (:9001615000), গণউদ্যোগ (17167056) 
ও প্রতিনিধি-প্রত্যাহার প্রথা (7-০9]1) প্রভৃতিব কথাও বলা হইয়াছে-_এই সকল 
নিয়ম থাকিলে নাগধিকেরা রাষ্ট্রের কাঙ্গকর্ম সম্পর্কে সজাগ থাকে এবং সক্রিয় ভূমিকা 
গ্রহণে উৎসাহী হয়।, (4) স্থানীয় স্বায়ন্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান, যেমন পঞ্চায়েত, 
_ মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতির সংখ্যা বাডাইতে হইবে, ইহাদের হাতে অধিকতর কগমতা! 
ও স্বাধীনতা দিতে হইবে । ইহাবাই নাগরিককে গণতন্ত্রেধ প্রথম পাঠ দেয়, এ বিষয়ে 
তাহাকে সুশিক্ষিত করিয়া তোলে । (5) তাহা ছাডা, দুর্নীতি, উৎকোচ গ্রহণ প্রভৃতি 
অসামাজিক কাঙ্কর্ম রোধের জন্য উপযুক্ত খাসনতাপ্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা চলে । 

(খ) নৈতিক গ্রতিকাঁরসঘূহ (019] 1০72015)-€নির্বাচনী আইনের কভাকড়ি, 
দুর্নীতিব 'ডুন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা প্রভৃতির দ্বাবা নাগরিকের দৌষক্রটি দূর করা 
যায়। কিন্ত আইনের দ্বার বাধ্য করিলেই ভোটদাতার উদাসীনতা দূর কর। যায় না। 
তাহার মনের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা জাগাইয়৷ উন্নত স্তরের দায়িত্ববোধ, স্যটি 
করিতে হইবে। মনকে রডীন না করিয়। গৈরিক রঙেব বস্ত্র পবিধান করিলে যেমন 
প্রকৃত যোগী হওয়া যায় না ইহাও সেইরূপ । অন্তরের উন্নতিই বড় কথা, মানসিক 
উৎকর্ষ বৃদ্ধিই ব্যক্তিকে স্থনাগরিক করিঘা তোলে । তাহার মনে অদম্য উৎসাহ থাকা 
চাই, সমাজবোধ থাকা চাই, শিক্ষিত স্থসংস্কৃত অন্থতৃতি থাকা চাই।) এ বিষয়ে 
দার্শনিক ও সমাজতাত্বিক জন স্ট,য়ার্ট মিলের বক্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। 
তিনি বলিয়াছেন, “কোন জনসমষ্টি অন্তান্ত ধরনের মর়কার অপেক্ষা গণতন্ত্রকে অধিকতর 
পছন্দ করিতে পারে, কিন্তু যদি উৎমাহহীনতা, অসাবধানতা, কাপুরুষতা বা! জনকল্যাপ- 
মূলক প্রেরণার অভাবের দরুন এই ধরনের সরকার রক্ষা করার মত পরিশ্রম করিতে 
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প্রস্তত না হয়; যদি এই ধরনের সরকার আক্রান্ত হইলে তাহারা ইহাকে গকা করার 
জন্য লড়াই করিতে প্রস্তত না থাকে ; এই ধরনের সরকার হইব তাহাদের ঠকাইয়া 
বাহির করিয়া আনিবার উদ্দেশ্টে নান! প্রলো ভনের প্রভাবে মোহগ্রন্ত হইয়া পড়ে 3 
'যঙ্ধি সাময়িক নিরুৎসাহ, বাঁ ভয় বা কোন ব্যক্তির জন্ত সাময়িক উৎসাহের আবেগে 
বিরাট কোন পুরুষের পদতলে লুটাইতে তাহার! উন্মাদ হইয়! উঠে, ব। সেই ব্যক্তিকে 
অঙ্গা'ভাবিক বেশি ক্ষমতা দিয়। যদি নিজেদের প্রিয় প্রতিষ্টানগুলিকে বিনষ্ট করিতে উদ্ধ,দ্ধ 
করে; তবে এইরূপ অবস্থায় মেই জনসমষ্টি গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার পক্ষে অন্তুপযুক্ত। 
তবুও কিছুক!লের জন্য হইলেও, ইহাদের গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা ভোগ করিতে দেওয়া 
ভাল, অবশ্য থেশিদিন তাহারা ইহা আম্বাদন করিতে পারিবে না ইহা নিশ্চিত।”. 

এইগন্য প্রকৃত উপায় হইল শিক্ষার প্রসার, এমন ধরনের শিক্ষাদান যাহাতে সাহস, 
সততা, সহনশীলতা এবং ত্যাগস্বীকার ও অপরের সহিত মানাইয়। চলার অভ্যাস স্যরি 
হয়। এইজন্যই গ্রীক দাশনিক প্লেটো তাহার আদর্শ রাষ্ট্রে (10621 3085) 
ব্যাপকভাবে শিক্ষাবিষ্তাবরের ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন মনে করিয়াছিলেন স্থশিক্ষ। 
ব্যক্তির মনে উর্দ1রত। আনে, দেশপ্রেম জাগায়, গভীর সমাজবোধ ও সমাজের মঙ্গলের 
জন্য আকাজ্জা হুষ্টি করে। শিক্ষার প্রভাবই হিংসা, দ্বেষ, আঞ্চলিক, গোষ্ঠীগত ব! 
দলগত সন্কণর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতা তুলাইয়। দেশমাতৃকাকে সেবা করিবার মনোভাব 
জাগাইয়া তোশে। গ্রঞ্ত শিক্ষা গ্রতিটি মাগরিককেই স্ত্যনিষ্ঠ নিংস্বার্থ দেশসেবকে 
পরিণত করে। এইকঈপ সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নাগরিকদের মধ্যে ব্যাপক 
রাজনৈতিক শিক্ষারও ব্যবস্থ! করিতে হইবে, কোন্‌ উৎস হইতে ও কি কৌশলে 
গণতন্ত্রবিরোধী শক্তি জাগ্রত হইতেছে সে-মম্পর্কে সদাস্বদ1 তাহাদের সচেতন 
'রাখিতে হইবে । 

(প্রতিকারের এই সকল ব্যবস্থা ছাড়াও দারিব্র্য, অনাহার, আয়-বৈষম্য, ধন- 
 সম্পর্দের কেন্দ্রিকত। প্রভৃতি দূর করিবার উদ্দেশ্টে অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে 
হইবে। ইহাতে জনসমগ্তির মধ্যে স্থায়িত্ববোধ ও ন্যায়বোধ জাগিয়। উঠে। যদি দেশের 
প্রতিটি ক্ষেতখামার ও কলকারখানা হইতে আলাপ-আলোটন৷ ও হিসাব-নিকাশের 
মাধামে তলার দিক হইতে সুরু হইয়া উপরের দিকে উঠিয়। ক্রমশ জাতীয় অর্থনৈতিক 
পরিকল্পনা রচিত হয়, তবে তাহ। জনচিত্তে সাড়। জাগায়, দেশ সম্পর্কে লোককে 
আগ্রহী করিয়া তোলে । এইরূপে ব্যষ্টি ও সম্টির যে অভিন্নতাবোধ দেখ! দেয় উহ্াই 
স্থ-লাগরিক স্ৃঙ্তি করিতে সাহায্য করে 

ভারতায়' নাগরিকত্ব (10107 01550910 ) 2 পৃথিবীর বৃহৎ দুইটি 
যুস্তরা্্ীক শাঘনতঙ্্ের (আমেরিকা ও সোভিয়েট ইউনিয়নে ) প্রত্যেকটিতে ব্যক্তির 


নাগরিক 59 


সুই প্রকারের নাগরিকত্ব আছে। ব্যক্তি ষে-প্রদদেশে রা রাজ্যে বাস করে উহার 
নাগরিকত্ব এবং সমঞ্জী দেশের অর্থাৎ যুক্তরান্ট্রীয় নাগরিকত্ব । কিন্তু ভারতীয় শাসনতন্ত্র 
নাগরিকত্ব বলিতে কেবলমাত্র যুক্তরাষ্টরীয় নাগরিকত্ব বুঝীয় ; কোন 
যুক্তরাষ্ট্র হইলেও এক 
প্রকার নাগরিকত্ব  প্রার্দেশিক, আঞ্চলিক বা রাজ্যের নাগরিকত্ব বুঝায় ন। সর্বভারতীয় 
নাগরিকত্ব ব্যতীত কোন দ্লেত নাগরিকত্ব (0091 01622173171) ) 
“এদেশের শাপনতন্ত্রে নাই । আমরা ভারতের নাগরিক, বাংলা ও বিহারের নাগরিক 
নই । ভারতের নাগরিকের! বিভিন্ন রাঁজোর স্থায়ী অধিবাসী ( 002910110 ) হইতে 
পাবেন, কিন্তু তাহাকে সেই রাঙ্গোর নাগরিক ব্লা' চলিবে না। 

'মামাদের খাসনতঙ্তে নাগরিকত্ব প্রাপ্তি বা নীগরিকত্ব লোপ সম্বন্ধে কিছু বলা ছিল 
না। বলা হইয়াছিল ঘে এই বিষয়ে সংসদ আইন করিয়া! নিয়মাবলী স্থির করিবে। 
1955 সালে সংসদে এইরূপ আইন গৃহীত হইয়াছে । 1950 সালে গৃহীত সংবিধানে 
লিখিত ছিল যে, ধাহার1 নিম্নলিখিত গুণসযূহের মধ্যে যে-কোন একটি গুণের অধিকারা 
হইবেন তাহাদের ভারতীয় নাগরিক বলিয়। গণ্য কর! হইবে ঃ €) যিনি ভারতীয় 
ইউনিয়নের অন্তর্গত কোন স্থানে জন্মগ্রহণ ; বা (1) ধাহার মাতাপিতা এই 

» ইউনিয়নের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; অথবা (1) ভারতীয় ইউনিয়ন গঠিত 
হইবার পূর্বে পাচ বৎসর ব1 তাহার অধিককাল ইউনিয়নের মধ্যে 
সংবিধানে লেখা ছিল বাঁস করিয়াছেন ;) (1%) যিনি ব| ধাহার মাতাঁপিত। বা পিতামহ 
৪৮ বি মনে পিতামহী 1935 সালের ভারত শাসন আইনের শস্তর্গত ভারতে 
করা হইবে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; অথবা (৮) 1948 সালের 19শে জ্বলাই 
তারিখের পূর্বে ভারতীয় ইউনিয়নে আসিয়া বসবাস করিতেছেন ; 
অথবা (1 উক্ত তারিখে বা তৎপরে ভারতীয় ইউনিয়নে আসিয়া বসবাস করিবার 
পর সরকারী কর্মচারী কর্তৃক নাগরিকরূপে নাম রেছেন্ত্রী করিয়। অবস্থান করিতেছেন ।* 
ধিনি 1947 সালের ]লা *মাচের পর পাকিস্তান গমন করিয়। সেখানে বসবাস 
করিতেছেন তিনি নাগুরিকত্ব হইতে বঞ্চিত হইবেন। কিন্ত তিনি যদি পুঅরায় 
পাকিস্তান হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া স্থায়িতাবে ঝস করিবার সনদ প1 আইনান্ুসারে 
অধিকার পাইয়া থাকেন তাহা! হইলে তিনি ভারতীয় ইউনিয়নের নাগরিকত্ব 
পুনঃপ্রাঞ্ধ হইবেন । 

1955 সালে সংসর্দে ভারতীয় নাগরিকত্ব আইন প্রণয়ন করা হয়। এই 
আইনাহ্নসারে পাঁটটি পদ্ধতিতে ভারতীয় নাগরিকত্ব লাভ কর! যায়: (0) জন্ম 
(900) £ 1950 সালে 26শে জান্ুয়ারীর পরে ধাহার1 ভারতে জন্ম গ্রহণ কবিযাচ্চনর 

__ * সংবিধানের 5 হইতে 10 ধারার কাহার! ভারতের নাগরিক, তাহা বলা হইন্নাছিল। 
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( বৈদেশিক রাষ্ট্রদূত ব! ভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিক সন্তান ছাড়া)। (1) বংশ (৫55০130 ) £. 
| উত্তরাধিকার হ্ুত্র অনুযায়ী ভারতে জন্িস্ভাছেন এমন ব্যক্তির 
অর মা সম্তান & তারিখে বা তাহার পরে বিদেশে জন্মগ্রহণ করিলেও 
নাগরিক ভারতের নাগরিক হিসাবে গণ্য হইবেন । (17) রেজেদ্ত্রী কর 
(16101508001) )£ যাহার। সাধারণত ভারতে বসবাস করেন 
তাহার! যদি রেজেষ্টারীভুক্ত হইবার জন্য দরখাস্ত করিবার ছয় মাস পূর্বে এখানে 
বাস করেন। (%) অর্জন (109001811596101)): (ক) ভারতীয় নাগরিকদের 
সহিত বিবাহ হইয়াছে এমন বিপেশীয় নারীরাও দরখাম্ত করিয়া নাম রেজেষ্টারী 
করাইয়। ভারতীয় নাগরিক হইচ্ে পারেন, (খ) বিদেশী ব্যক্তি দরখাস্ত করিলে এবং 
ভারত সরকার উপযুক্ত বিবেচনা করিলে ভারতীয় নাগরিকত্ব দিতে পারেন। 
(৬) রাজ্যক্ষেত্ের অন্ততুক্তি (17,501001:801017 06 200160% ) 2 যদ্দি নৃতন 
কোন অঞ্চল ভারতের অধিকারভুক্ত হয় তাহা হইলে উহার কোন্‌ কোন্‌ ব্যক্তি 
ভারতীয় নাগরিক বলিয়া? গণ্য হইবেন তাহা ভারত সরকার স্থির করিবেন। পণ্তীচেরী, 
চন্দননগর, গোয়া, দমন, দিউ প্রভৃতি রাজ্যের অধিবাসীরা এইভাবে 'ভারতীয় নাগরিকত্ব 
লাভ করিয়াছেন । 
কোন বিদেশীকে ভারতের নাগরিকত দিবার পূর্বে নিম্নলিখিত বিষয় গুলির প্রতি? 
লক্ষ্য রাখা হয়; (ক) তিনি যে দেশের প্রজা বা নাগরিক সেই দেশে ভারতীয়র। 
নাগরিকত্ব লইবার স্থযোগ পান কি নাঃ (খ) তিনি পূর্বের বা অন্য দেশের নাগরিকত্ 
ত্যাগ করিয়াছেন কি না) (গ) দরখাস্ত করিবার বারে মাস পূর্ব 
উরি হইতে তিনি ভারতে একটান। বসবাস করিতেছেন কি না ব1 
ভারত সরকারের অধীনে চাকুরি করিয়াছেন বিষ্নী; (ঘ) এ 
বারে মাসের পূর্বে সাত বৎসরের মধ্যে অস্তত চার বৎসর তিনি এদেশে বাস করিয়াছেন 
বা ভারত সরকারের অধীনে চাকুরি করিতেছেন কি নাঃ () তিনি সচ্চরিত্র এবং 
ভারতের 14টি প্রধান ভাষার একটিও জানেন কি না) (5) ভারতে স্থায়িভাবে বসবাস 
করার কোন অভিপ্রায় আছে কি না। 
1955 সালের আইনে নাগরিকত্ব বিলোপ সাধনের বিধানও রাখ৷ হইয়াছে। 
তিনভাবে নাগরিকত্ব লোপ পাইতে পারে । (৫) ভারতের নাগরিকত্ব ত্যাগের ছার] । 
যর্দ কখনও দেখা যায় কোন ব্যক্তি একইঁ সঙ্গে ভারতের এবং অন্ত 
নাগরিকত্বের বিলোপ 
কোন দেশের নাগরিক থাকিতেছে তবে তাহাকে ন্বতংপ্রবৃত্ত 
হইয়। একটি দেশের নাগরিকত্ব ত্যাগ করিতে হইবে । নতুবা! তাহার ভারতীয় নাগরিকত্ব 
লোপ পাইবে । (9) স্বেচ্ছায় অন্ত দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণের দ্বারা। কোন ভারতীয় 


চে - পাশা াাা্পীশ্পীসসী সিল সাতশ 


নাগরিক 61 


নাগাঁরক নিজ ইচ্ছায় অপর কোন দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করিলে শ্বভাবত:ই ভাহার 
ভারতীয় নাগরিকত্ব লোপ পাইবে । (1) সরকারী নির্দেশ ভ্বারা। যদি কখনও ভারত 
সরকার মনে করেন ষে জাল বা মিথ্যা প্রমাণ দ্বারা ভারতের নাগরিক হইয়াছেন 
বা তিনি সংবিধানের প্রতি অনুরক্ত নন, তবে তাহার নাগরিকত্ব লুপ্ত হইয়া যাই বে। 
অধিকার কাহাকে বলে? (৬৬180 2162 1২15100500০ 09007:2 ০01 
7২181) ) £ মানুষেরা একত্র মিলিয়া সমাজ গঠন করিয়াছে । আযারিস্টটলের ভাষায় 
এই সমাঁজগঠনের উদ্দেশ্ট হইল উন্নত জীবনধাপন করা (£০০৭ 1165) এই উদ্দেশ্য 
সফল করিবার জন্য প্রত্যেক নাগরিকের ব্যক্তিত্ব বিকাশ কর প্রয়োজন। ব্যক্তিত্বের 
বিকাশ বলিতে আমরা বুঝি প্রত্যেকের নিজন্ব ঝোঁক এবং অস্তনিহিত প্রতিভা ও 
কর্মদক্ষতা অবাধে প্রকাশ করা | কাহারও ঝোঁক খেলাধুলায়, কাহারও ছবি আকায়, 
কাহারও লেখাপড়ায়, কাহারও বা গান-বাজনা ও নাটক অভিনয়ে। নিজ নিজ 
দারারিরাতির ঝেণক ও দক্ষতার পূর্ণ বিকাশ সম্ভব হইলে আমর। বলি তাহার 
সর্বাঙগীণ উন্নয়ন ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ হইল। ব্যক্তিত্বেব পূর্ণ প্রকাশই উন্নত 
5090 জীবনযাপন । নিজ নিজ ঝোঁক ও দক্ষতার বিকাশ সম্ভব হয় 
উপযুক্ত পরিবেশে । নিশ্নতম কৃতকণুলি প্রয়োজন না মিটিলে এই পরিবেশ স্যষ্ি হয় না। 
যেবন, কোন বিষয়ে মত প্রকাশের ম্বাধীনত। থাকিলে তবেই নাগরিকের ব্যক্তিত্ 
' প্রস্ফুটিত হইতে পারে । মত প্রকাশের স্বাধীনতা একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার । ব্যক্তিত্বের 
প্রকাশ ঘটাইবার জন্য যে সকল স্থযোগ-স্থুবিধা থাক] দরকার উহার্দের যোগফল হুইল 
অধিকার ( চ২181)05 )। অধ্যাপক লাস্কির ভাষায় বলিতে গেলে +চ২15175, 10 9০৮ 
2:০2 61)052 50130160105 ০0 500191 11০ ড/10008 ড/11101) 
এবং রাষ্্রযাহাদের , 180 10007) 021) 92010 17) £০756121, 60 1705. 10105616206 1315 
০৪ 6০9০৮ কিন্তু এই অধিকারগুলি তখনই প্রকৃত অধিকার হইতে 
পারে খন রাষ্র উহার্দের অধিকার বলিয়। শ্বীকার করে এবং উহাদের রক্ষার জন্য 
সচেষ্ট হয়। রাষ্ট্র না-মানিয়া লইলে ইহার] অধিকার বলিয়া গণ্য হইতে পারে ন|। 
মানুষের সামাজিক প্রকৃতি ব1! সমাজবদ্ধ জীবনযাপনের ইচ্ছার মধ্যেই অধিকার 
লুকানে। আছে। সামাজিক জীবনযাপনের প্রয়োজনের মধ্য হইতেই এই সকল 
অধিকারের উদ্ভব । যেমন, কোন মান্থষের অধিকার নাই অপরকে হত্যা করার। 
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এই অধিকার মানিয়া লইলে সমাজ ভাঙিয়া যাইবে চূড়ান্ত বিশৃংখল! দেখা দিবে 
সামাজিক বিশুংখলার পরিবেশে সুন্দর ও উন্নত জীবনযা্টীনের আদর্শ বাস্তবে রূপ 
দেওয়া সম্ভব নয় 1 সামাজিক কল্যাণের মৌলিক নিয়মগুলি না মানিয়া চলিলে 
অধিকারগুলি ভোগ কর! সম্ভব নয়। তাই প্রত্যেকটি নাগরিকেরই কতকগুলি 
নৈতিক দাত্িত্ব আছে। নিছ্দে যেমন অধিকার ভোগ করিবে, ঠিক সেইরপ প্রতিটি 
নাগরিক অন্র্দের অধিকারের কথা স্মরণ রাখিবে। অন্ত্দের অধিকার মানিয়া চল। 
সকলেরই নৈতিক দ্রায়িত্ব। আরও একটি কথ। আছে। প্রত্যেকেরই উচিত 
এমনভাবে এই অধিকারগুলি প্রয়োগ কবা যাহাতে সমাঙ্গের জ্ঞান ও সম্পদ ভাগ্ডার 
ভরিয়৷ উঠে। হব হাউসের ( £0110956 ) ভাষায় বল। চলে যে, প্রতিটি অধিকারই 
সামাজিক কল্যাণের শর্তম্বরূপ | 
সামাজিক কল্যাণ বলিলে একেবারে চিরকালের জন্য নির্দিষ্ট কোন ধারণ! বুঝায় 
না। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক কল্যাণ সম্পর্কে ধারণার ও বদল হয় । 
পৃথিবীতে যখন শিল্পপ্রসার শুরু হইল, তখন ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার সকল রাষ্ট্রই 
স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। লোকে যতখুশি সম্পত্তি অর্জন করিতে পারিত, এবং 
যে-কোন ভাবে অজিত সম্পত্তি বাবহার ও ভোগ করিতে পারিত। কিন্তু ধনতান্ত্রিক 
অর্থ নৈতিক কাঠামোর এত ক্রটি দেখ! গিয়াছে যে আজকাল সামাজিক কল্যাণের 
দিকে তাকাইয়া এইরূপ অধিকার সকলেই কমাইয়া দিতে চাহিতেছে। বর্তমানে 
পথিবীর সকল দেশের জনমতই ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবাধ অধিকার সঙ্কোচনের পক্ষে । 
অনেক দেশের রাষ্ট্রও তাই জনমত অন্ুধায়ী এই অধিকার 
অর স্পটে. খব করিয়া দিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝা যায় ষে, সমাজভীবনের 
ন্রত পরিবর্তনের জন্য এমন কোন অধিকারেগ্ত তালিকা তৈয়ার 
কর] যায় ন। যাহা চিরস্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় । 
একমাত্র গণতান্ত্রিক রাষ্্রই নাগরিকদের অধিকার দিতে পারে। কারণ, এইরূপ 
রাষ্ট্রে স্বাধীনতা ও সাম্য দেখিতে পাওয়। *্যায়। ম্বাধীনতা না থাকিলে কোন 
নাগরিক নিজেদের অধিকার রক্ষার জন্য দাবী করিতে পারে না। 
আর নির্বাচনের মাধ্যমে জনমত অন্থযায়ী সরকার গঠিত হইবে, এই 
গণতান্ত্রিক পদ্ধতিই নাগরিককে অধিকার ভোগ করার স্থযোগ 
দেয়। বিচারবিভাগের স্বাধীনতা নাগরিকদের অধিকার রক্ষার সহায়ক । উপরস্ত, 
অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক সাম্য না-থাকিলে রাষ্ট্র বলবান্‌ শ্রেণীর 
লোকজনকে অধিকতর স্থবিধ! দেয়, সকলের অধিকার সমভাবে রক্ষিত হয়ব না; 
ইহার ফলে এইরূপ সমাজে কাগজে-পত্রে অধিকার থাকিলেও উহা মূল্যহীন হইয়া পড়ে । 
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যে রাষ্ট্রের নাগরিকগণ যত বেশিসংখ্যক অধিকার ভোগ করিতে পারে, সেই রাষ্ট্র তত 
বেশি উন্নত ও গণতাস্থিক। ৃ 

নাগরিকের বিভিন্ন অধিকার (16611) [২1615 01 (0105005) 2 সাধারণ 
ভাষায় লোকের ইচ্ছান্গুযায়ী যে-কোন কাজ করিবার ক্ষমতাকে অধিকার বলা হয়। 
কিন্তু পৌরনীতিতে অধিকার বটি এই অর্থে ব্যবহৃত হয় না। 
অধ্যাপক লাঙ্কি বলিয়াছেন, সমাজ-জীবনে যে-সকল অবস্থা ছাড়। 
মান্গষ তাহার ব্যক্তিত্বকে পরিপূর্ণভাবে উপলদ্ধি করিতে পারে না, সেই সকল অবস্থা বা 
ক্ুযোগ-স্থবিধাকে অধিকার বল! হয়। নাগরিকগণ যাহাতে তাহাদের জীবন সুষ্ঠুভাবে 
পরিচালনা করিতে পারে তাহার জন্য রাষ্ট্র তাহার্দিগকে কতকগুলি অধিকার দিয়! 
থাকে । এই স্থুযোগ-স্ুবিধাগুলিকে রাষ্ট সকলের কল্যাণের জন্ই নাগরিকদের দান 
করে। যে-রাঞ্টে নাগরিকর্দের ষত বেশি অধিকার দেওয়া হয় এবং রক্ষা করিবার জন্য, 
যত ভাল ব্যবস্থা থাকে, সেই রা তত বেশি উদ্নত। 

নাগরিকদের অধিকার গুলিকে ছুই শ্রেণীতে ভাগ কর। যাইতে পারে, যখা_নৈতিক 
অধিকার ও আইনসঙ্গত অধিকার । নৈতিক অধিকার ন্যাত্রবুদ্ধি ও বিবেকের উপর 


নির্ভর করে। ইহাতে রাষ্ট্র কোন হস্তক্ষেপ করিতে পারে ন1। 

ভি রর েমন সন্তানের প্রতি পিতার কয়েকটি নৈতিক অধিকার আছে, 

শিক্ষকেরও ছাত্রের উপর কয়েকটি নৈতিক অধিকার আছে । 

কিন্ত এই অধিকার ক্ষুপ্ণ হইলে রাষ্ট আইনের সাহায্যে কোন প্রতিকার করিতে 

পারে না। অক্তান যদি বুদ্ধ পয়সে পিতামাতার ভরণপোধণ না করে, অথবা ছাত্র 

যদ্দি শিক্ষককে ভক্তিশ্রদ্ধা না৷ করে, তবে রাষ্ট্র তাহাকে সেইজন্য কোন শাণ্ডি দিতে 

পারে না। কেহ দি নোঁ৩ক অধিকার ভঙ্গ করে তবে সমাজের নিকট সে নিন্দনীয় 
হইতে পারে। কিন্ত রা এ-বিষয়ে নীরব । 

যে-সকল অধিকার রাষ্র আইনের দ্বারা রক্ষা করে তাহ। আইনসঙ্গত বা আইনগত 

অধিকার | এই অধিকার রা স্বীকার করিয়া লয় এবং এই অপ্বিকারে কেহ হম্তক্ষেপ 

করিলে রাষ্ট্র তাহাকে শাত্িদেয়। 'মাইনগত অধিকারকে দুইটি উপশ্রেণীতে ভাগ কর। 

যায়; যথা পৌর অধিকার ( ০1৮1০ 11615 ) এবং রাজনৈতিক 

৪৮৬০০ অধিকার (0০9110091 1161)05 )। যে-সকল অধিকার ছাড়! মানুষ 

কুঠুভাবে সভ্য জীবন যাপন করিতে পারে না, যাহ! সামাজিক 

জীবনে অত্যাবশ্যক, তাহাদের পৌর অধিকার বলে। মানসিক ও নৈতিক বৃত্তিসমূছ্ের 

পূর্ণ বিকাশের জন্য পৌর অধিকারের প্রয়োজন | আর যে-সকল অধিকারের বলে রাষ্ট্রের 

কার্ষ-পরিচালনায় নাগরিকের! সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে পারে, তাহাকে রাজনৈতিক 


অধিকার কাহীকে বলে 
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অধিকার বলে। ভোট দেওয়ার অধিকার, আইন পরিষদের সদস্ত হওয়ার অধিকার” 
রাষ্ট্রের কর্মচারী হইবার অধিকার প্রভৃতি হইল রাজনৈতিক অগ্রিকার | 

অনেক প্রকার পের অপ্িকার আছে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত পৌর অধিকারগুলিই 
প্রধান: (1) জীবন রক্ষার অধিকার- প্রত্যেক রাষ্ট্রের প্রথম প্রধান কর্তব্য 
নাগরিকদের জীবনরক্ষা কর। এবং দেশের ভিতরের ও বাহিরের শত্রর হাত হইতে দেখ 
ও দেশবাসীকে রক্ষা করা । সুতরাং, দেশের ভিতরের শাস্তি ও শঙ্খল৷ রক্ষা করা 
এবং শক্রর আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা কর! রাষ্ট্রের অবশ্ঠ কর্তব্য। সকলের জীবন 
রক্ষা করাই রাষ্ট্রের কর্তব্য; এইজন্য আত্মহত্যা করাও আইনের চোখে অপরাধ | 
(2) হ্বাীন গতিবিধির অধিকার- রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে যে-কোন নাগরিক 
অবাধে চলাফেরা করিতে পারিবে । সরকারী নিষিদ্ধ স্বান ছাড়া অবাধ চলাফেরায় 
সরকার কোন বাধা দিতে পারিবে না। বিন। বিচারে সরকার কখনে। কাহাকে 
আটক রাখিতে পারিবে না । কাহাকেও অন্যায়ভাবে আটক করিলে সে এই মৌলিক 
অধিকার রক্ষার জঙ্য উচ্চ আদালতে আবেদন করিতে পারে এবং তখন বিচারপতি 
বিচার করিগ্া। আটক রাখা। অবৈধ বলিয়া মনে করিলে তৎক্ষণাৎ বন্দীকে মুক্তি দিতে 
পারেন। (3) সম্পত্তির অধিকার- প্রত্যেক মাগরিকই ব্যক্তিগত সম্পত্তি অবাঁধে 
ভোগ করিতে পারিবে । সম্পত্তি অর্জন ও ভোগের অধিকার না থাকিলে সমাজ-বন্ধন্ই 
শিথিল হুইয়া যাঁয়। ইহাই আযারিস্টটলের মত। যদিও বর্তমান সমাজতন্ত্ববাদে ব্যক্তিগত 
সম্পত্তি স্বীকার করা হয় না, তথাপি সমাজের মঙ্গলের জন্য ও বাক্তির বিকাশের জন্য 
নিজের অজিত সম্পত্তি ভোগ করার অধিকার থাকা কর্তব্য। (4) চুক্তির অধিকার 
- আইনের সীমানার মধ্যে থাকিয়া, যে-কোন নাগরিক অন্ত নাগরিকের সহিত 
চুক্তিবদ্ধ হইতে পারিবে । এই চুক্তি ছুই পক্ষেরই পালনীয়। অবশ্ যৃদি চুক্তি আইন- 
বিরুদ্ধ অথবা রাষ্ট্রস্বার্থের বিরুদ্ধ হয় তবে তাহ বাতিল হইবে । (5) স্বাদীনভাবে 
মত প্রকাশের অধিকার-_সকল নাগরিকই সব সময়ে নির্ভীকভাবে তাহার মতামত 
প্রকাশ করিতে পারিবে । সরকারী নীতি সমালোচনা করিবার অধিকারও তাহাদের 
আছে। অপ্রীতিকর হইলেও বে-আইনী না হইলে, সরকারের সমালোচনা করিলে 
সমালোচককে শান্তি দেওয়া হইবে না। মতামত ছুইভাবে প্রকাশ করা যাইতে পারে 
বক্তৃতার দ্বার এবং সংবাদপত্রের মাধ্যমে ৷ মুগ্্রাষস্ত্রের স্বাধীনতাও এই অধিকারের 
অস্ততৃক্ত। পুন্তকে অথবা সংবাদপত্রে প্রত্যেকের মতামত খোলাখুলি প্রকাশ কারবার 
অধিকার আছে। "৪ আইনের চক্ষে সমান বলিয়া গণ্য হইবার অধিকার 
,-ধনীরদরিদ্র সকলেই আইনের দৃষ্টিতে সমান। আইন কাহাকেও খাতির করে না। 
যে যত বড়ই হউক না কেন, অপরাধ করিলে শাস্তি ভোগ করিতেই হইবে । 
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€) সংঘবদ্ধ হইবার অধিকার-_মানুষ সামাজিক জীব। স্থতরাং তাহারা 
সংঘবদ্ধ হইয়া বাস করিতে চায়। নানাপ্রকার উদ্দেশ্তে লৌকে সংঘ গ্ঠন করে। 
এই সংঘ যদি বে-আইনী অথবা রাষ্ট্রবিরোধী ন! হয় তবে প্রত্যেক নাগরিক যে-কোন 
সংঘ গঠন করিতে পারিবে । (8) সাধারণ সভায় বোগ দেওয়ার অধিকার-_ 
নভা আহ্বান করিয়1! যে-কোন বিষয়ে সমালোচন। করিবার অধিকার নাগরিকের 
আছে। যে-কোন বিষয়ের পক্ষে ও বিপক্ষে মতামত প্রকাশ করিয়। সকলের মতামত 
জানাইবার অধিকার আছে। 

ইহ] ছাড়াও অনেক অধিকার আছে, ষথা__ধর্াচরণের অধিকার, সংস্কৃতি ও 
ভাষার অধিকার, কর্ম ও শিক্ষালাভের অধিকার, ইত্যাদি । 

নিম্নলিখিত অধিকারগুলিকে প্রধান বা মৌলিক রাজনৈতিক অধিকার বলিয়। 
গণ্য করা হয়। 

(1) ভোটাধিকার__আধুনিক রাষ্ট্রে প্রায় প্রত্যেক নাগরিকের ভোটাধিকার 
থাকা উচিত। অধিকাংশ রাষ্ট্রেইে আজকাল প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকেরা আইনসভায় 
তাহাদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করিতে পারে। তবে যাহার। দেউলিয়া, গুরুতর 
অপরাধে অপরাধী, পাগল, নাবালক-_তাহারা কোথাও ভোট দেওয়ার অধিকারী 
হয় না। 

(2) জরকারী চাকরি পাওয়ার অধ্িকার_যদি যোগ্যতা থাকে, তবে 
প্রত্যেক নাগরিক জাতি, বর্ণ ও ধর্ম নিবিশেষে সরকারী চাকরি পাওয়ার অধিকারী 
হইবে। ইহাতে কোন আইনগত বাধ! থাকিবে না। 

(3) আনব্রেদন করিবার অধিকার- সরকারের বিরুদ্ধে কোন অভাব-অভিষোগ 
থাকিলে প্রত্যেক নাগরিকের শাসন কর্তৃপক্ষের ও ব্যবস্থাপক সভার নিকট আবেদন 
করিবার অধিকার থাকে । 

(4) বসবাস করিবার অদ্িকীর-_প্রতোক নাগরিকের রাষ্ট্রের যে-কোন স্থানে 
বসবাস করিবার অধিকার থাকে । রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ভঙ্গ না করিলে সকল 
নাগরিকেরই স্থায়িভাঁবে বসবান করিবার অধিকার আছে! 

(5) বিদেশে থাকাকালীন নিরাপত্তার অধিকার_-যখন কোন নাগরিক 
বিদেশে থাকে, তখন .সেই সরকারের কোন অৰিচারের বিরুদ্ধে প্রতিকারের জন্য এ 
দেশে নিযুক্ত স্বদেশীয় রাজদূতের মাধ্যমে সাহাষ্য পাইবে । 

কিন্ত যুদ্ধের সময়ে অথবা জরুরী অবস্থায় দেশের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োঙ্গন মনে 
করিলে কোন কোন পৌর অধিকারের ব্যবহার সরকার সাময়িকভাবে স্থগিত রাখিতে 
পারে। 


66 অর্থনীতি ও পৌরনীতি--পৌরনীতি 


নাগরিকের কঠব্ত (01761005055 ০£ 0165675 ) 2 রাষ্ট্রের নিকট হইতে 
নাগরিকের। বিভিন্ন অধিকার পাইয়া থাকে । এই সকল অধিকারের সাহাষ্যে 
তাহার যাহাতে নিজেদের উন্নত করির] তুলিতে পারে, সেইরূপ কাজ করা নাগরিকের 
কর্তবা। যে-সকল কাজ ভাহার করা উচিত, যাহা” কর তাহার কর্তব্য, তাহাকে 
নাগরিকের কর্তবা বলে। শুগঠুভাবে আপন আপন কর্তব্য সম্পাদন না করিলে কেহ 
ন্-নাগরিক হইতে পারে না। রাষ্ট্রের প্রতি, পরিবারের প্রতি, সমাজের প্রতি, 
মানবজাতির প্রতি-_এই চারি দিকেই নাগরিকের বহু কর্তব্য আছে। 

1) রাষ্টের প্রতি নাগরিকের কতব্য (1)030165 0£ 01612505০৬1 0১০ 
517৩): (ক) রাষ্ট্রের প্রতি আন্ুগ্ত্য-_এই কর্তব্যই বিদেশী ও নাগরিকের মধ্যে 
পার্থকোর সষ্টি করিয়াছে । প্রত্যেক নাগরিকের প্রধান কর্তব্য হইল রাষ্ট্রের গ্রতি 
অনুগত খাক। বা রাষ্ট্রের প্রাধান্থ স্বীকার করা । দেশ আক্রান্ত হইলে দেশ রক্ষা করিতে 
হইবে । ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জন দিয়া রাষ্ট্রেব স্বার্থ এবং নিরাপত্বাী রক্ষা করিতে 
হইবে । বিপদে-আপদে রাষ্্রকে সর্বতোভাবে রক্ষা করা এবং সরকারী কর্মচারীদিগকে 
তাহাদের কর্তব্য সম্পাদন করিতে সাহায্য কর। প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য । 

আইন মান্য করা_ প্রত্যেক নাগরিকই আইনের আদেশ মানিয় চলিবে 
সমাজের মঙ্গলের জন্য আইন করা হয়। স্থতরাঁং যাহ1?1 পমাঁঙজ্জের মঙ্গল চাহিবে 
তাহারা নিশ্চয়ই আইনের বিরোধিতা করিবে না। শুধু নিজে আইন মানিলেই চলিবে 
না, অন্যে আইন ভঙ্গ করিলে তাহাকেও ধরাইয়। দিতে হইবে । তবে যদি আইন 
হ্যায় ও কল্যাণের বিরুদ্ধে হয়, তখন তাহা সংশোধনের জন্য আইনসম্মত ভাবে চেষ্টা 
করিতে হইবে। তাহাও প্রত্যেক শিক্ষিত নাগরিকের কর্তব্য । ্ 

(গ) কর গ্রদীন__রাষ্টর মানুষের কল্যাণের জন্যই ষ্ট হইয়াছে । কিন্ত রাষ্ট্রের 
কাজ সম্পন্ন করিতে অনেক অর্থের প্রয়োজন। মাগরিকেরা কর দিয়া এই অর্থের 
সংস্থান করিবে । স্ৃতরাং প্রত্যেক নাগরিকের কর্তবা হইল নিয়মিত ভাবে সরকার 
কর্তৃক ধার্য কর প্রদান করিয়। রাষ্ট্র পরিচালনায় সহযোগিতা কর]। 

(ঘ) €ভোটাধিকারের সদ্ব্যবহার করী-আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি 
ষে, প্রতোক নাগরিক নির্বাচনের সময় বিবেকবুদ্ধি অনুযায়ী বিচার করিয়া তাহার 
ভোট ব্যবহার করিবে। সাধুভাবে ভোটাধিকার ব্যবহার করিয়া! রাষ্ট্রকে সাহাষ্য 

করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য । 

($) নিষ্ঠার সহিত সরকারী কাজ সম্পাদন টির সরকারী কার্যে 
নিযুক্ত হইলে, তাহ। যত্ব ও নিষ্ঠার সহিত সম্পাদন করিবে । নিজের স্বার্থ ত্যাগ করিয়াও 
সরকারের সমস্ত কাজ সুসম্পন্ন করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য। অনেক সময় দেখা 


নাগরিক 67" 


হাইকো্টের উকিল মাসে দশ হাজার টাকা রোজগার করেন, কিন্তু 
সরকারী আদেশে এই বিরাট আয়ের লোভ ত্যাগ করিয়া তাহাকে মাত্র সাড়ে তিন 
হাজার টাকা মাসিক বেতনে হাইকোর্টের জজিয়তী গ্রহণ করিতে হয়। 

(2) পরিব'রের প্রতি কর্তব্য (গ্রেডে (0৬7105 01673 0৬/ 1071] ) £ 
প্রত্যেক বিবেকসম্পন্ন নাগরিকের নিজের পরিব;রের প্রতি কর্তব্য আছে। যতদিন 
পিতামাতা৷ বীচিয়া থাকিবেন, ততদিন তাহাদের মেবা করা ও সাধ্যমত স্থখশাস্তি 
দেওয়া প্রত্যেক সন্তানের কর্তব্য । নিজের স্্রী-পুত্র-কন্া, ভাই-বোন ও নিকট 
আত্মীয়কে ভরণপোষণ করা, শিক্ষার্থীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা, চিকিৎসার ব্যবস্থা 
করা, নানাপ্রকার আথিক ও দৈহিক সাহাযা সকলকে স্ুবী করার চেষ্টা কর! 
বহ নাগরিকের পারিবারিক কর্তব্য । ইংরাজীতে একটি কথা আছে 
পারিবারিক জীবন যে, দয়াদাক্ষিণ্যের অভ্যাসের সুত্রপাত নিজের বাড়িতেই হয় 
গড়িক্া তোলা (01717151213 2 70176 )| সেইরূপ রাষ্টের প্রতি 

কর্তব্যের স্থত্রপাত নিজের পরিবারের প্রতি কর্তব্যেই দেখা যায়। 
যেব্যক্তি নিজের পরিবার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদ্দাসীন, সে কখনই তাহার রাষ্ট্রের প্রতি 
কর্তধা স্ষুভাবে পালন করিতে পারিবে না। পারিবারিক কল্যাণের উপরেই 
' ব্রাষ্ট্রের কল্যাণ নির্ভর করে। সমাজের সমগ্র পরিবারের মধ্যে যর্দি অশান্তি থাকে, 
তবে রাষ্ট্রে শাস্তি আমিতে পারে না। স্সেহ, ভালবাসা, ভক্তিশ্রদ্ধা, সহানুভূতি 
প্রভৃতি হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর বিকাশ ও প্রম্নোগ পরিবারের সম্পকেই গড়িয়া উঠে। 
পরিবারের সহিত গ্রীতিবন্ধনে আবদ্ধ থাকাই মানুষের স্বাভাবিক প্রবত্তি। এই 
প্রবৃত্বিই রাষ্ট্রের এক্য ও সহযোগিতার মূল ভিত্তি। এইজন্য পারিবারিক 
কর্তব্যকে এত গুরুত্ব দেওয়া হয় । এই কর্তব্যবোধ যাহার নাই সে নাগরিক হইবার 
অন্থপযুক্ত। পারিবারিক কর্তব্য নাগরিক কর্তব্যের অবিচ্ছে্য অংশ। 


যায় ষে, একজন 


(3) সমাজের প্রতি কতব্য (এট (0175 076 ০0101000710 ) 2 মানুষ 
সামাজিক জীব। সমাজে দলবদ্ধ হইয়] বাস করাই মান্তষের আদিম প্রবৃত্তি। কিন্তু 
সমাজে বাস করিতে হইলে প্রত্যেক নাগরিকের সমাজের প্রতি কম্েকটি কর্তব্য আছে। 
সমাজের উন্নতিতেই নাগরিকের উন্নতি সম্ভব । সমাজের উন্নতির জন্য প্রত্যেক 
নাগরিক তাহার সাধ্য অনুযায়ী সাহায্য করিবে । অর্থের দ্বারা, শ্রমের দ্বারা, 
বিভ্যাবুদ্ধির ছারা সমাজের সেবা করা প্রত্যেক নাগরিকের স্রমহান্‌ কর্তব্য । নিজের্‌ 
ত্বার্থ ত্যাগ করিয়াও সমীজের কল্যাণের জন্য আত্মনিয়োগ করিতে হইবে । আজকাল 
আমাদের দেশে সরকার সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন । এই পরিকল্পনা 
অনুযায়ী শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন, রাস্তাঘাট নির্যাণ ও মেরামত, কুটির-শিল্পের উন্নয়ন 


€৪ অর্থনীতি ও পৌরনীতি-পৌরনীতি 


গৃহপালিত পশুর সেবাকেন্দ্র, স্চিকিৎসার ব্যবস্থা, পানীয় [জলের ব্যবস্থা, বনজঙ্গল 
পরিষ্কার ও জলনিকাশের ব্যবস্থা ইত্যাদি বহু জনহিতকর কার্ধে জনসাধারণের 
সহযোগিতার আবশ্বক | এই সকল সমাজোন্নয়নের কার্ষে সরকারকে সাহায্য করাও 

প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য । সমবায় সমিতির মাধ্যমে 
ও কলা সনঙ্গ” সকলের মধ্যে নৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি আনয়ন করাও 

নাগরিকের কর্তব্য । সমাজের কুসংস্কার ও কু-রীতিনীতি দূর 
করিয়। নানাপ্রকার উন্নতির জন্য প্রচেষ্টা কর! নাগরিকের কর্তব্য । অশিক্ষিত, অজ্ঞ ও 
খণভারে জর্জরিত লোকেদের মধ্যে আশার বাণী বহন করিয়া, প্রত্যেক লোককে 
দ্বদেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত করিয়া, উন্নতির আকাজ্ষা ও উদ্ভম জাগাইয়া জীবনষাত্রার মান 
বৃদ্ধি করিবার প্রচেষ্টা প্রত্যেক শিক্ষিত নাগরিকের অবশ্য কর্তব্য । 

(4 বিশ্মমানবের প্রতি কণ্ব্য (গে (০৬০05 091)61 8010105 ) £ 
বর্তমান যুগে মান্ষকে শুধু নিজের পরিবার, নিজের সমাজ অথবা নিজের রাষ্ট লইয়! 
ব্যস্ত থাকিলে চলে না। বিশ্বমানবের প্রতি তাহার একটা কর্তব্য আছে। বর্তমান 
যুগে পৃথিবীর সমগ্র জাতিই এক হুত্রে গ্রথিত। বিজ্ঞানের নান প্রকার আবিষ্কার 
আজকাল সময় ও দূরত্ব অত্যন্ত সংক্ষেপ করিয়া ফেলিয়াছে। এখনকার এরোল্পিন 
শবগতি অপেক্ষাও দ্রুত চলিতে পারে । তিন দিনে আজকাল সমগ্র বিশ্ব একবার 

ূ পরিক্রমা করা চলে । এমন দিন হয়তো আসিবে যখন একদিনে 
টা ও এরোপ্নেনের সাহায্যে সমগ্র বিশ্ব প্রদক্ষিণ করা সম্ভব হইবে। 
অপরকে উহদ্ধকরা স্তরাং বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যে দূরত্বের ব্যবধান ছিল আজকাল 
আর তাহা নাই। সুদূর আমেরিকাকেও এখন «ভারতের নিকট- 
প্রতিবেশী বলা চলে। জলপথে ভ্রতগামী জাহাজ মহাসাগরের দুর্গম ব্যবধান দূর 
করিয়াছে । স্থলপথে দ্রুতগামী ট্রেন ও মোটরগাড়ি সকল জাতির মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ 
স্থাপন করিতেছে । টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, (টেলিভিশন, বেতারবার্তা প্রভৃতি সমগ্র 
বিশ্বের মধ্যে অতি সহজে ও অল্পসময়ে ভাবের আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করিতেছে । 
স্থতরাং প্রত্যেক জাতির সুখ-দুঃখ, গৌরব-প্লানি, সমৃদ্ধি-দুর্গতি প্রভৃতির প্রতিক্রিয়া 
অন্যান্য জাতিতেও অন্থভৃত হইবে। কোন জাতিই আজ বিচ্ছিন্ন হইয়া নিজেকে লইয়া 
ব্যস্ত থাকিতে পারে না । বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক, নৈতিক ও কষ্টির 
যোগাযোগ আছে । এ্ন্যই আজ স্থদূর কোরিয়ায় অথবা প্যালেস্টাইনে কোন অশ্স্তির 
স্ন্টি হইলে ভারত, আমেরিকা, বুটেন, রাশিয়া প্রভৃতি সকলের দুশ্চিন্তা আরম্ভ হইবে। 
এই বিশ্বমানবতার আদর্শের প্রতীক-_সশ্মিলিত জাতিপুঞ্জের সংস্থা। ইহাই সকল 
জাতির মিলনক্ষেত্র। এই স্থানেই সকলের অভাব-অভিষোগ সমবেত চেষ্টায় দূরীকরণের 
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ব্যবস্থা হয়। হুতরা। বর্তমান কালে প্রত্যেক জাতিরই অপর জাতির উপর কতকগুলি 
কর্তব্য আছে। বড় রাষ্ট্র ক্ষুত্র রাষ্ট্রকে রক্ষা করিবে, অনুন্নত রাষ্ট্রকে উন্নত রাষ্ 
নানাভাবে উন্নয়নের জন্ত সাহায্য করিবে; এক রাষ্ট্রের সংস্কৃতি, বিজ্ঞানের আবিষ্কার, 
শিল্পকলা অন্য রাষ্ট্রকে সমৃদ্ধিশালী করিবে । প্রত্যেক জাতির জ্ঞানের ও বিজ্ঞানের 
বহুমুখী দানে বিশ্ববিজ্ঞানের ভাগার পূর্ণ হইবে ও অপরাপর জাতি তাহার অংশ 
গ্রহণ করিবে । 

স্থতরাং, প্রত্যেক নাগরিক নিজের রাষ্ট্রের প্রতি আহ্গুগত্য রাখিয়াও ক্ষমতান্ত্যায়ী 
বিশ্বমানবের প্রতি তাহার কর্তব্য সম্পন্ন করিবে । সকল জাতির মধ্যে মৈত্রী স্থাপন 
করিবার জন্য প্রত্যেক নাগরিক সচেষ্ট থাকিবে । সকল জাতির মধ্যে সৌহার্্ ও 
ভ্রাতত্ববোধ প্রচার করিবার জন্ত সকলেরই কর্তব্য হইল কায়মনোবাক্যে রাষ্্রনংঘের 
আদর্শ অনুসরণ করা । ঘ্বণা, ছ্বেষ, বর্ণ বৈষম্য, ধর্মবৈষম্য, কৃষ্টিবৈষম্য প্রভৃতি বিভেদ 
ভুলিয়! বিশ্বপ্রেমের মহান্‌ আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়। প্রত্যেক নাগরিকেরই কর্তব্য। 
প্রত্যেক শিক্ষিত নাগরিকের তাহার শিক্ষা্দীক্ষা। ও গবেষণার দ্বারা বিশ্বদভ্যতার 
ভাণ্ডার সমৃদ্ধিশালী করিতে সচেষ্ট হওয়া! উচিত। 

৬ নাগরিকের অধিকার ও কঠব্যের পারস্পরিক সম্পর্ক (16 15176107) 
1১০০7 521) 7181565 210 [000165 ০? 0101221%5 ) £ রাষ্্রবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ 
উক্তি আছে £ “২1765 10015 7090০5.৮ অধিকার বৃলিলেই সঙ্গে সঙ্গে কর্তব্যের 
কথা উঠিবে। কর্তব্য ও অধিকারের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। মানুষ সামাজিক জীব। 
সমাজে বাস করিতে হইলে মান্থষ একে অন্যের উপরে কতকগুলি দাবি করিবে । 
এই দাবীর ক দিক হইল অধিকার, অপর দিক কর্তব্য। এক ব্যক্তির অধিকার 
অন্য ব্যক্তির কর্তব্যবোধের উপর নির্ভর করে। নিজের উপাজিত সম্পত্তির উপরে 

প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার আছে। কিন্তু এই অধিকার নির্ভর 
রে অবিচ্ছে্চ করে অন্যান্ঠ নাগরিকের কর্তব্যবোধের উপরে । তাহারা কখনও 

অষ্টের সম্পত্তি জোর করিয়। দখল করিবে না বা সেইরূপ কোন 
চেষ্টা করিবে না, ইহাও তাহাদের কর্তব্য । কিন্তু অন্যের যদি এই কর্তব্যবোধ না থাকে, 
অর্থাৎ সে যদি সর্বদাই পরের সম্পত্তি আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করে, তাহ হইলে 
সম্পত্তির উপরে উহার মালিকের অধিকার বজায় থাকিতে পারে না। অধ্যাপক 
হবহাউস (701,095 ) অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে সম্পর্ক বুঝাইতে গিয়া 
বলিয়াছেন 2 1 09৮০ [56101615600 9110 21055 006 50:26£ ৮1008 
0১106 2051160. ০0?ি 002 08৮61006170 1015 5001 ৫05 60 £1%6 102 1595010- 


91912 100770.% 


20 অর্থনীতি ও পৌরনীতি-পৌরনীতি 


ইহা আইন-সম্মত অধিকারের উদাহরণ। সেইরূপ নৈতিক(অধিকার ও নৈতিক 
কর্তব্যের মধ্যেও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখ! যায়। পিতার যেরূপ নৈতিক অধিকার আছে, 
তাহার বৃদ্ধ বয়সে সন্তান তাহাকে ভরণপোষণ করিবে, পিতারও 
সেইরূপ যথাযখ পোষণ, শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের ছ্বারা সস্তানকে 
মান্য করিয়া তুলিবার চেষ্টা করা কর্তব্য। রাজনৈতিক 
অধিকারের ও কর্তব্যেরও একই সম্পর্ক । নাগরিকের উপর রাষ্ট্রের কতকগুলি অধিকার 
আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে রাষ্্রকেও কতকগুলি কর্তব্য পালন করিতে হয় । নাগরিকের 
আহ্গত্য ও সহযোগিত] রা দাবি করিতে পারে । অপর পক্ষে রাষ্টও নাগরিকের 
নিরাপত্া, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বৈষয়িক উন্নতি প্রভৃতির জন্য কর্তব্য পালন করিবে। 
নাগরিকের অনেক অধিকার আছে । জম্পত্তি ভোগ, স্বাধীন গতিবিধি, স্বাধীন মত 
প্রকাশ, চুক্তি, সংঘবদ্ধ হওয়া, পরিবার গঠন, ধর্মের স্বাধীনতা ইত্যাদির অধিকার আছে। 

সেইব্প নাগরিকের কতকগুলি কর্তব্য আছে। সময়মত ধার্থ কর দেওয়া, 
আইন মানিয়! চলা, আন্গত্য স্বীকার, নিষ্ঠার সহিত সরকারী কার্য 
সম্পন্ন করা ইত্যাদি । নাগরিক যদি 'আইন মানিয়া! না৷ চলে, রাষ্ট্রের 
প্রাধান্য স্বীকার না করে, খরচ নিবাহ করার জন্য কর না দেয়, ' 
তবে নাগরিকের অধিকার রক্ষা করিবার ক্ষমতা রাষ্্রের কখনও থাকিতে পারে ন1। 

স্ৃতরাং সামাজিক কল্যাণের বিষয়ে নাগরিকের চেতন ও রাজনৈতিক বোধের 
উপরেই অধিকার নির্ভর করে। শুধুমাত্র ব্যক্তিগত স্বার্থমাধনের জন্য নাগরিক তাহার 
অধিকার ব্যবহার করিবে না। তাহার অধিকার যেন সামাজিক কল্যাণের বিরুদ্ধে 
ন। যায়, তাহাও তাহার লক্ষ্য হইবে । আমার অধিকার আছে যে, আঞ্জার বাড়ির 
সম্মুখে আমার জায়গায় নানা প্রকার আবর্জনা নিক্ষেপ করিব। কিন্তু সেই অধিকার 
ব্যবহার করিবার ফলে যদি আমার প্রতিবেশীদের স্বাস্থ্যের হানি হয়, তবে তাহ! 
সমাজকল্যাণ বিরোধী । এইরূপ অধিকার ব্যবহার কার ফলে সমাজের উপর আমার 
যে একটা কর্তব্য আছে তাহা লঙ্ঘন করা হইল। স্থতরাং? প্রত্যেকটি অধিকারের 
সহিত সেই অধিকারের সাহায্যে ব্যক্তিগত ও সামাজিক কল্যাণ বৃদ্ধি করিবার দায়িত্ব 
ও কর্তব্য যুক্ত আছে। 

নাগরিক আদর্শ (1116 019 16918): প্রত্যেক স্ব-নাগরিকেরই 
কতকগুলি আদর্শ পালন কর কর্তবা। নাগরিকের আদর্শ তিন শ্রেণীতে ভাগ কর? 
যায়-__বাষ্রনৈত্িক, সাংস্কৃতিক এবং নৈতিক । স্বর্দেশপ্রেম প্রত্যেকটি নাগরিকের আদশ 
হওয়! উচিত। 1কন্ত শুধু নিজের দেশকে বড় করাই প্ররুত জাতীয়তা নহে। 
জাতীয়তার অর্থ আন্তর্জাতিক গ্রীতি ও স্বার্থ রক্ষা করিয়া নিজের দেশকে ভালবাসা ! 


নৈতিণ তাধিকাপ ও 
নেঠিক কর্তব্য 


রাজনৈতিক অধিকাৰ 
রাজনৈতিক কর্তব। 
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নৈতিক দৃষ্টি হইতে নাখ্বরিক আদর্শ হইবে সমাজের প্রতি গভীর ও অকৃত্রিম কর্তবা- 
বোধ। সমাজের স্বার্থের নিকট নাগরিকের বাক্তিস্বার্থ বলি দিতে হইবে । সাংস্কৃতিক 
দৃষ্টিতে নাগরিক আদর্শ হইল ভাতির সংস্কৃতির রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নতিসাধন। 
নাগরিকের দৃষ্টি হইবে প্রগতিশীল এবং উদ্দার। অতীতের কুসংস্কার, আচার, 
চিরিন্নতা বিধি-নিষেধের সন্কীর্ণ গণ্ভী হইতে মুক্ত হইয়া সমাজের বৃহত্তর 
মানবতা, সাংস্কতিক  কল্যাণসাধনে আত্মনিয়োগ কর] নাগরিকের আদরশ হওয়া উচিত। 
উন্নতি, নৈতিক দেশের এবং পৃথিবীর সর্বসাধারণের জীবনে শিক্ষার ও নীতির 
মানোলয়ন ূ ্ ৃ 
প্রচার করাও নাগরিকের অন্যতম আদর্শ । সে সমগ্র মানবজাতির 
কথা চিন্ত। করিয়া তদন্ুযায়ী কাজ করে। সমস্ত পৃথিবীকে অখণ্ড হিসাবে দেখিয়। 
পৃথিবীর প্রত্যেক মান্ষেব স্থথশানক্তি ও সম্পদ্‌ বৃদ্ধির চেষ্টা কর] আদর্শ নাগরিকের 
কর্তব্য । দেখের সমষ্টিগত কলাাণ যেমন আদর্শ নাগরিকের লক্ষাবন্ত, সেইব্ধপ পৃথিবীর 
সকল জাতির কল্যাণও তাহার লক্ষ্যবস্ত হও] দরকার । ভ্রাস্ত দেশপ্রেমিক মনে করে 
যে, অন্য দেশের যত ক্ষতিই হউক না কেন, তাঁহার নিজের দেশের মঙ্গল হইলেই 
চলিবে । কিন্তু খাটি দেশপ্রেমিক মনে ভাবিবে যে, তাহার দেশের মঙ্গল অন্য দেশের 
শন্দলের সহিত জড়িত। নিজের দেশের মক্গলের সহিত অন্যান্য দেশের কল্যাণও 
দেখিতে হইবে । এইরূপ উদ্দার মনোভাবাপন্ন হইলেই স্থ-নাগরিক হওয়। সম্ভব । 
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নাগরিকদের অধিকারগুলি রক্ষা করিবার জন্য রাষ্্ট কতকগুলি বিধিনিষেধ 
আরোপিত করে। কোন নাগরিক যাহাতে নিজে অপর কোন নাগরিকের অধিকার 
নাগরিকের অধিকার ক্ষুপ্ন না করে, প্রত্যেক নাগরিকই যাহাতে অধিকারগুলি ভোগ 
তর , রিয়া এবং কর্তব্যগুলি সাধন করিয়া স্থ-নাগরিক হিসাবে নিজের 
করার জন্ত আইন ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্টে রাষ্ট্র এই সকল 
দরকার  " বিধিনিদ্বেধ স্থষ্টি করে এবং সকলে যাহাতে এইগুলি মানিয়! চলে 
তাহার জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমত। ব1 সার্বভৌম ক্ষমতার প্রয়োজন হয়। এই সকল বিধি- 
নিষেধকে আইন (10৬) বলে। 
যখন সমাজে রাষ্ব ছিল না, তখন নাগরিকগণ কোন অধিকার ভোগ করিতেন না। 
জীবজন্তর স্াঁয় প্রাকৃতিক রাঁজ্যে তাহার! বসবাস করিতেন, কোন বিধিনিষেধ বাঁ 
'আইনকাহ্গন ছিল না। রাষ্ট প্রতিষিত হইবার পর হইতে এই সকল আইনকানুন 
ূ স্থষ্টি হইয়াছে ; ব্যক্তি যাহাতে অপর কাহার « অধিকারে হস্তক্ষেপ 
স্বাধীনতার ন৷ করে, নিজে স্বাধীনভাবে নিজের যোগ্যতা ও ক্ষমতা! অনুযায়ী 
উন্নত হইতে পারে, উহার জন্য এই সকল আইনকানুন দরকার । 
আইনই স্বাধীনতার রক্ষক, আইন না থাকিলে অপরের হস্তক্ষেপ হইডে ব্যক্তি কোন 
অধিকার রক্ষা করিতে পারে না, কোন স্বাধখনতাও ভোগ করিতে পারে ন।। 
আইন কাহাকে বলে (৬1780 0 [0৬) সমাজের মধ্য হইতেই 
রাষ্ট্রের উৎপত্তি এবং মানুষের সামাজিক জীবনকেরখ্নয়ন্ত্রণ করাই উহার প্রধান কাজ । 
সমাজে বসবাস করিতে হইলে এক বাক্তিকে : অপর ব্যভিদ্বি সহিত মেলামেশা, দ্রব্য- 
সামগ্রী ও চিস্তাভাবনার আদান-প্রদান করিতে হয়। তাহার বহিজীবন অন্তান্ত 
ব্যক্তিদের বহিজীবনের সহিত কত বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন রূপে সংযুক্ত । ব্যক্তির 
সহিত ব্যক্তির সম্পর্ক অর্থাৎ সমগ্র সমাজ-জীবন যাহাতে শ্খলার সহিত পরিচালিত 
হয় স্ইজন্য ব্যক্তির কাজকমের ৬সর রাষ্ট্র কতকগুলি বিধিনিষেধ আরোপিত করে । 
কেহ সেই বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করিলে রাষ্র শাস্তি দেয়; উহার সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ 
করে। ব্যক্তির অন্তজবনের চিস্তাঁভাবনাকে রাষ্ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না, কারণ, 
উহ। বাহিরে প্রকাশিত হয় না। মনে মনে কাহাকেও খুন করিলে কেহ জানিতে 
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পারে না, তাহাকে শাস্তি দেওয়াও চলে না। তাই রাষ্ট্র কর্তৃক মানুষের বহিজীঁবন 
নিয়ন্ত্রণের জন্য বিধিনিমন্ধগুলিকে আইন বলা যায়। তাহা ছাড়া৷ রাষ্ট্র একটি প্রতিষ্ঠান । 
উহা নিজে কিরূপে পরিচালিত হইবে, সে-সন্বন্ধে নিয়মকাহ্ছন থাকা দরকার। যেমন, 
একটি খোলাধুলার ক্লাব আছে, উহা একটি প্রতিষ্ঠান । ক্লাবের কাজকর্ম কিরূপে 
পরিচালিত হইবে সেই সম্পর্কে কতকগুলি নিয়মকানুন আছে। রাষ্ট্রের কাজকর্ম 
কিরূপে চলিবে সেই সম্বদ্ধেও কতকগুলি নিয়মকানুন থাকে ; উহার্দিগকে আইন বলে। 
অন্যান্য প্রতিষ্টানের নিয়মের সঙ্গে রাষ্তীয় আইনের পার্থক্য হইল যে, রাষ্ট্রীয় আইন 
মানিয়া চলা বাধ্যতামূলক, কিন্ত অন্থান্ত প্রতিষ্ঠানের নিয়ম মান ব্যক্তির স্বেচ্ছাধীন। 
স্থৃতরাং ব্যক্তির বহিজীবন নিয়ন্ত্রণের জন্য রাষ্ট্র কতৃক আরোপিত বিধিনিষেধগুলি এবং 
রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য বিশেষ ধরনের নিয়মকান্ছুনগুলিকে আইন বলা হয়। 
অষ্থিন নামে একজন আইনবিদ আইন সম্বন্ধে একটি সংজ্ঞা দিয়াছিলেন। 
তিনি বলিয়াছিলেন, সার্বভৌম শক্তি যে-নির্দেশ দেন বা আদেশ জারী করেন, তাহাই 
আইন । রাষ্ট্রের হাতে যে চরম ক্ষমতা থাকে, তাহাকে সার্বভৌম 
অস্ঠিন ঃ আইন হইল রর ১ 
সার্ঘভৌমের আদেশ ক্ষমতা বলে। এই ক্ষমতা৷ থাকার দরুনই রাষ্ট্রের নির্দেশ কেহ 
অমান্য করিলে তাহাকে শান্তি দেওয়৷ চলে। স্থৃতরাং সার্বভৌমের 
আদেশই হইল দেশের আইন! 
কিন্ত আমরা অনেক সময় দেখিতে পাই, সমাজে প্রচলিত অনেক রীতিনীতি ও 
প্রথা চালু আছে এবং তাহারাঁও সাধারণভাবে আইনের মত মর্যাদা লাভ -করিতেছে । 
অথবা অনেক সামাজিক রীতিনীতি রাষ্ট্র তৈয়ারী হইবার আগে 
না ডে হইতেই প্রচলিত আছে এবং রাষ্ই কোনদিন নির্দেশ বা আদেশ 
, জাবী করিয়া& সকল আইন স্থঙ্তি করে নাই। এরপ ক্ষেত্রে 
উহাদের সার্বভৌমের নির্দেশ বলা চলে না। তাই হেন্রী মেইন্‌ প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ: 
অস্্িনপ্রদত্ত আইনের সংজ্ঞ৷ গ্রহণ করেন ন1। 
আমেরিকার ভৃতপূর্ব প্রেসিডেন্টপ্উড্রো! উইলনন এই ছুই মৃতকে খিলাইয়া আইনের 
একটি নূতন সংজ্ঞ। দিগ্রাছেন। তিনি বলিয়াছেন, সমাজে প্রচলিত 
উদ্ভো উইলসনের সম রীতিনীতি ও প্রথা যাঁহ। কালক্রমে রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীরুত হইয়াছে 
এবং রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তি কর্তৃক রক্ষিত হইতেছে উহারাই আইন । 
আইনের উগুজ (9008০65 011,90৬ ) $ আইন শবটি নান। অর্থে ব্যবহার করা 
হয়। আমর সমাজ-জীবনে যে-সকল বিধিনিষেধ মানিয়! চলি উহার্দিগকে সামাজিক 
আইন বলা হয়। আমরা প্রতিদিন কতকগুলি নৈতিক রীতিনীতিও মানিয়া চলি। 
উহার নৈতিক আইন । কিন্তু পৌরনীতিতে আইন কথাটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহার কর! হয়। 
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নাগরিকর্দিগের কার্ধকলাপ রাষ্ট কতকগুলি নিয়মকান্থনের ছার পরিচালিত করে। 
এই নিয়মকাঙ্নগুলি সমাজ শ্বীকার করিয়া লয় এবং দের্টোর শাসন কর্তৃপক্ষ বা 
সরকারের শাসনবিভাগ তাহার শক্তির দ্বারা বলবৎ করে। রাষ্ট্র 
কর্তৃক নির্ধারিত নিয়মগুলিকেই পৌরনীতিতে আইন বলা হয়। 
কেহ এই আইন অমান্য করিলে তাহাকে বিচার করিয় শাস্তি দেওয়] হয় । 

একমাত্র আইন-পরিষদই আইনের হৃষ্টিকর্তা নহে। নানাপ্রকার সামাজিক শক্তি 
মাইন গঠনে সহায়ত। করে । নিয়লিখিত সুত্র হইতে আইনের হ্থষ্টি হইয়াছে £ 

প্রচলিত বীতি-নীতি--প্রতোক দেশেই কতকগুলি প্রথা চলিয়া! আসিতেছে । 
এই প্রথ। রাষ্ রচনা করে না। হারা আপনা হইতেই প্রয়োজনের তাগিদে গড়িয়। 
উঠে। এই প্রথাগুলি'মান্ছষের সামাজিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। কালক্রমে রা 
এই নীতিগুলিকে গ্রাহা করে এবং প্রচলিত রাখিতে সহায়তা করে। তখনই এই প্রথা- 
গুলি আইন বলিয়। গণ্য হয়। 

ধর্মশ_প্রাচীনকালে ধর্ষ ও তাহার অন্শাপন হইতেই অনেক আইনের স্ষ্ি 
হইয়াছে । ধর্মের নিষেধ মানিয়া চলা মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। পরে এই ধর্মের 
নিয়মগুলি রা সমর্থন করিলে আইন বলির গৃহীত হয়। হিন্দু ও মুসলমানদের 
উত্তরাধিকার, বিধাহ ও সামাজিক শম্পক ব্যয়ে নান। প্রকার আইন হিন্দু *ও 
মুসলমানদের ধর্মশান্ম হইতে গৃহীত হইয়াছে। 

বিচারকের ব্যাখ্যা বিচারকেরাঈ ন্যৃখ্য। করিনা অনেক সময়ে আইনের স্থষ্ট 
করেন। আইনের অর্থ যদি স্ম্পষ্ট না হয়, তবে বিচারকগণ তাহ] বিশ্লেষণ করিয়।, 
আইনের সহিত খাপ খাওয়াইয়। নৃতন শিদ্ধান্ত করেন। এই নৃতন সিদ্ধান্তগুলি আইন 
বলিয়। গৃহীত হয় এবং অন্যান্য বিচারকগণ এই সিদ্ধাস্তসমূহকে নজীর চিসাবে অন্থসরণ 
করেন। | 

গ্যায়বোধ- আইনের অসম্পুর্ণতার জন্য অনেক সময়ে বিচারকের! নিজেদের ন্যায় 
ও বিবেকবুদ্ধি প্রয়োগ করিয়। বিচার কার্য পরিচালনা করেন। অনেক সময়ে দেখা যায়, 
আইনের বিশেষ কোন ধার] ন্বায়সঙ্ঈত নহে । তখন বিঢারঞ্কের ন্তায়ের আলোচনা করিয়। 
আইনের গলদ দূর করেন। এইভাবে স্যা়ধর্মের অন্থমরণ করিয়াও আইনের হ্থষ্টি হয় । 

আইনজ্ঞ পণ্ডিতদের আলোচন1-_-আইনের বিখ্যাত পণ্ডিত ও সমালোচকগণ 
তাহাদের মতামত প্রকাশ করিয়া অনেক সময়ে আইনের পরিবর্তনে সহায়তা করেন । 
এই পণ্ডিতগণের মতামত পরে রাষ্ট্র স্বীকার করিয়া! থাকে । আইনজ্ঞদের বৈজ্ঞানিক 
আলোচনা ও টাকা আইনের প্রকৃত উদ্দেম্ত ও অর্থ বুঝাইয়] দেয়। এইভাবে তাহাদের 
মত গ্রহণ করিয়া নূতন আইনের স্প্টি হয়। ইংলগ্ডের কোক্‌, ব্র্যাকস্টোন, ভারতের 
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মন্থ, যাজ্জবন্ধ্য, পরাশর, রঘুনন্দন প্রভৃতি টীকাকারগণ তাহাদের স্ব ত্ব দেশের আইনের 
অনেক পরিবর্তন সাধন করিয়াছেন । 
আইন পরিষদ-__বর্তমান যুগে আইন পরিষদই আইনের প্রধান উৎস। দেশের 
আইন পরিষদ নির্ধারিত পদ্ধতিতে জনমত অনুযায়ী আইনের স্ষ্টি করিয়া! থাকে। 
জনসাধারণের ইচ্ছা! ও মতামত আইন পরিষদের মাধামে আইনরূপে প্রকাশিত হয় । 
আইন এবং নীতি (1.2 270 710121105): আইন এবং নীতির মধ্যে 
“ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে। মানুষের আচার-ব্যবহার, কার্ধকলাপ ও চিন্তা নীতিজ্ঞানের ছারা 
পরিচালিত হয়। আইনের উদ্দেশ্টও মানুষের আচার-ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করা। স্থতরাং 
উভয়ের উদ্দেশ্টই গ্রীয় এক জাতীয় । অধিকাংশ সময়ে নীতি- 
9 রি খাস্সের কুত্র হইতে আইনের স্থষ্টি হয়। যাহ] নীতিবিরুদ্ধ, আইন 
তাহ। সমর্থন করে না। অতীত কালের দার্শনিক পণ্ডিতের আইন 
ও নীতিবোধের মধো কোন পার্থক্য করিতেন না। রাষ্ট ও সমাজের উদ্দেশ্ট সর্বজনীন 
কল্যাণ । সুতরাং" প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রের আইন মানুষের নৈতিক উৎকর্ষ সাধনের 
চেষ্টা করে। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো এবং আরিস্টটল নৈতিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণের 
মধ্যে কোন পার্থক্য রাখিতেন নাঁ। যেমন, প্রেটে। বলিয়াছেন, “116 7৫50 5095 
15 (191: 10101) 19 সিন 1 511006 10 01)০ 10015101191.” বর্তমান কালেও 
উভয়ের এই ঘনিষ্ঠতা প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায়। অস্পশ্ঠতা নীতিবিরুদ্ধ। ্ুতরা", 
ভারতের আইনে বর্তমানে অস্পৃশ্তত। বর্জনের ব্যবস্থা কর! হইয়াছে | এখন অস্পশ্ঠত। 
হ্বীকার দণ্নীয় হইবে । স্ৃতরাং আইনের প্রধান ভিত্তি নীতিজ্ঞান। আইনের মাধামেই 
দেশের নৈতিক অবস্থা প্রতিফলিত হয় । তবে এই নীতিজ্ঞানও পরিবতিত হয় । ভারতবর্ষে 
সতীদাহ প্রথ) নীতিশাস্থের অন্তর্গত বলিয়া সাধারণ লোক একসময়ে মনে করিত। 
কিন্তু আজকাল এই নীতিজ্ঞানের পরিবর্তন হইয়াছে । সকলেই ইহ নীতিবিরুদ্ধ বলিয়। 
মনে করে। আইনও তাই এই প্রথার উপরে নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়াছেন। তাই 
অধ্যাপক গেটেলের ভাষায় বলা চল, “8৬ 10811 61006 00 17001721 19-0£1955.৮ 
কিন্তু যদিও আইন ৩ নীতির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান, তথাপি কোন কোন 
ক্ষেত্রে এই দুই-এর মধ্যে অনেক গ্রভেদ দেখা যায় £ ৮.৬ 191706 561)105 ; 2730 
1659115 01 00201610706 €0 19৬ 15190 00০ 52170 ৪5170181105.” প্রথমত, 
মানুষের মনের গোপন চিন্তা ও বাহিরের ব্যবহার-_এই উভয়ই নীতিশান্ত্রের বিষয়বদ্ | 
কিন্ত আইনের প্রধান আলোচ্য বিষয় মানুষের বাহ্‌ আচরণ। বাহিরের .আচরণে 
প্রকাশ না পাইলে, একমাত্র মনের ইচ্ছাকেই আইন বিচার করে না। আমি যদ্দি একট! 
এলোকের মৃত্যু কামন। করি, তাহ নীতিবিরুদ্ধ। কিন্ত এই মৃত্যু-কামন! বাহিরের কার্য 
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দ্বারা প্রকাশ না করিলে তাহা আইনবিরুদ্ধ হইতে পারে না (১ ছিতীয়ত, (আইনভঙ্গ 
করিলে রাষ্ট্র অমান্তকারীকে শান্তি দিয়া থাকে । কিন্ত নৈতিক গনিয়মভঙ্গ করিলে রাষ্ট্র 
শান্তি দিতে পারে না। যর্দি একটি মোটর চালক একটি পথ- 
কিন্ত একটি পার্থক্য 
থাকিতে পারে চারীকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্টে মোটরচাপা দেয়, তবে তাহার 
গুরুতর দণ্ড হইবে। কিন্তু অসাবধানতায় তাহ করিলে শাস্তি লঘু 
হয় | মিখ্যা কথ! বলা ন্যাবিরুদ্ধ। কিন্তু যে-পযস্ত মিথ্যা কথায় কাহারও অনিষ্ট ন। হয়, 
সেই পর্যস্ত তাহা আইনবিরুদ্ধ নহে । এমন অনেক কাজ আছে, যাহ! আইন বিরুদ্ধ, কিন্ত 
ম্যায়বিরদ্ধ নহে । যেমন, শহরে রাম্তার বামপার্খে গাড়ি চালাইতে হইবে । তাহা ন। 
করিলে আইনবিরুদ্ধ হইবে, কিন্থ ন্তায়জ্ঞানের সহিত উহার কোন সম্পর্ক নাই। মগ্পান 
কর! ছুর্নীতিমূলক, কিস্তি অনেক দেশেই বে-আইনী নহে। কিন্তু মদ্যপান করিয়া 
জনসাধারণের শাস্তি ভঙ্গ করিলে, তাহা বে-আইনী বলিয়৷ শান্তি দেওয়া হইয়া থাকে ) 
তৃতীয়ত, সকল ব্যক্তির নীতিবোধ একরকমের নয়। কিন্তু দেশের সকলের ক্ষেত্রে 
আইনের প্রয়োগ একই রকমের । আইনের চরিত্র সর্বজনীন, ইহা একের সহিত অন্যকে 
পৃথক করে না। কিন্তু নীতিবোধ ব্যক্তিবিশেষে পৃথক হয়। এই কারণে নৈতিক 
আইনকানুন, অস্পষ্ট এবং অনিশ্চয়তায় পূর্ণ। কিও রাষ্ট্রের আইন স্থনিদিষ্ট, সর্বক্ষেত্রে 
সমভাবে গ্রযোজ্য এবং নিদিষ্ট । চতুর্থত, (একই রাষ্ট্রীয় আইনের অস্তভূক্তি বিভিন 
লোকসমট্টির ক্ষেত্রে নীতিবোধের মানও বিভিন্ন । এই নীতির মান অনেকাংশে সেই 
লোকসমদ্তির শিক্ষা, দীক্ষা, সভ্যতা, কৃষ্টি প্রভৃতির উপর নির্ভর করে । কোন নোক- 
সমষিতে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের বা জ্ঞাতির মধ্যে বিবাহ নীতিবিরুদ্ধ, কিন্তু অন্ত লোকসমষ্টিতে 
হয়তো তাহা নীতিবোধের পরিপন্থী নহে। ভারতবর্ষের নাগা উপজাতি, সাঁওতাল 
ব৷ পার্বত্য উপজাতিতে যেরূপ নীতিবোধ, সমতলতৃমির অধিকাসীর লীতিবোধ উহ! 
হইতে বহুলাংশে পৃথকৃ। তবুও সকলে একই রাষ্ট্রীয় আইনের অন্ততুক্তি 1) 
্বাদীনতার অর্থ (10০ 2562117501৮) স্বাধীনতার অর্থ 
নিজের স্বাধীনতা । সাধারণ ভাষায় স্বাধীনতা কথাটির অর্থ নিজের ইচ্ছামত চলিবার 
ও কাজ করিবার অধিকার । কিন্তু হহা! স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ 
আর নহে । যাহা খুশি তাহাই করাকে উচ্ছংখলত। বল! হয়। বিনা 
বাধায় ইচ্ছামত কাজ করিবার ক্ষমতাকে স্বাধীনতা বলা চলে না। 
ইহাকে স্বেচ্ছাচারিতা বলা চলে। ষাহ! খুশি তাহাই যদি মানুষ করিতে পারত, 
তবে কেহই স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারিত না। তাহা হইলে ধনী গরীবের উপর 
অত্যাচার করিত, শক্তিশালী দুর্বলের উপরে জুলুম করিত; দুষ্টলোক সাধুলোকের 
উপর হ্হেচ্ছাচারিতা করিত। স্থৃতরাং স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ আইনের গণ্ীর মধ্যে 
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থাকিয়া, প্রত্যেক ব্যক্তির বৈশিষ্টযপূর্ণ বিকাশ করিবার অধিকার ও স্থষোগ ভোগ করা। 
দেশের আইন যখন নাগরিকের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের সহায়তা করে, তখনই সে পূর্ণ 
স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে । বিখ্যাত রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ লাস্কি বলিয়াছেন যে, স্বাধীনতা 
বলিতে আমরা এমন একট। পরিবেশের কথা বুঝি, যে পরিবেশে মানুষ তাহার শ্রেষ্ঠ 
সত্তার উপলব্ধি করিবার সুযোগ পাইবে! 

ব্যক্তির বা নাগরিকের স্বাধীনতার চরিজ্র ও উৎস সম্পর্কে বু পণ্ডিত দীর্ঘকাল 
যাবৎ তর্ক করিতেছেন। একদল পণ্ডিতের মতে সমাজ । ব! রাষ্ট্র) স্ষ্টির পূর্বে 
মানুষের কোন স্বাধীনতা বা অধিকার ছিল না। রাষ্ট্র (বা সমাজ) তাহাদের এই 
স্বাধীনত। দিয়াছে । . তাই রাষ্ট্র (বা সমাজ) ব্যক্তির উপরে তাহার শাসনের জাল 
বিস্তার করিতে পারে । অপর একদল পণ্ডতের মতে মানুষের প্রয়োজনেই রাষ্ট্রের 

স্ট্ি। রাষ্ট্রের জন্মের পূর্বেই মান্য অধিকার ও স্বাধীনতায় 
হণীনত। মানুষের 
জরাতিকিনা প্রতিষ্ঠিত। স্থতরাং তাহার সমাজে প্রবেশ করিয়াছে সকল 

শরধিকার লঈয়া। ইহার্দের মধো কেহ কেহ (যেমন রুশো) 
এমনও বলিয়াছেন যে, রাষ্ ( বা সমাজ ) ব্যক্তির স্বাধীনতা, তাহার প্রকৃতির দেওয়। 
জন্মগত অধিকারকে নিয়ন্ত্রণের শ্ংখল পরাইয়। খর্ব করিয়াছে। | 
স্বাধীনতার শ্রেণী বিভাগ (0195516086101) 0£ [1501 )£ নান। অর্থে 
এবং বিভিন্ন দৃষ্টিভদ্দা হইতে স্বাধীনত। কথাটি ব্যবহৃত হয়। পাচটি বিভিন্ন শ্রেণীতে 
স্বাধীনত1 কথাটি ভাগ করা যায়__ 

(ক) প্রাকৃতিক স্বাধীনতা যখন পৃথিবীতে রাষ্ট্রের উত্তব হয় নাই তখন 
প্রারুতিক অবস্থায় লোকেরা যে অবাধ কার্কলাপের স্থযোগ পাইত তাহাকে স্বাভাবিক 
: স্বাধীনতা৷ বলা যাঁয় : সেই প্রাকৃতিক অবস্থায় কোন আইন ছিল না। স্থতরাং, এইরূপ 
অবস্থায় ব্যক্তির প্রকৃত স্বাধীনতা থাক] অসম্ভব ছিল। তখন ছিল “জোর যার মুন্তুক 
তার” ; তাহ স্বেচ্ছাচারিতার যুগ । সেই অবস্থায় কেহই প্রকৃত স্বাধীনতা ভোগ করিতে 
পারিত না। যাহা খুশি তাশ্াই করিবার সুযোগ পাওয়াকে স্বাধীনতা বল] চলে না। 

(খ) ব্যক্তিম্বাদীনতা-_-সমাজে থাকিয়া, সমাজের আচার-নিয়ম মানিয়া যে 
স্বাধীনতা লোকে ভোগ করিতে পারে তাহাই ব্যক্তিত্বাধীনতা । বিনা বাধায় সামার্জিক 
অধিকার ভোগ করাকেই ব্যক্কিত্বাধীনতা। বল! হয়। অবাধে চলাফের1 করা, বন্তৃতা 
দেওয়া, সভা করা, লেখা, সমিতি গঠন ইত্যাদির স্থযোগ থাকিলে ব্যক্তিম্বাধীনতা আ 
বলা যায়। 

(গ) বাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা-_ইহার অর্থ রাষ্ট্রের শাসন পরিচালনার কাজে 
অংশ গ্রহণ করিবার অধিকার। যেখানে প্রত্যেক সাবালক নাগরিককেই প্রতিনিধি 

বা. পৌ._€ 
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নির্বাচন করার অধিকার দেওয়| হয়, সেখানেই রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করা যায়। 
আইন প্রণয়ন ও শাসননীতি নিয়ন্ত্রণের অধিকারকে রাষ্নৈতিক স্বাধীনতা বলা যায় । 
(ঘ) অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা বেকার সমস্তার সমাধান এবং অভাব ও অনটন 
হইতে মুক্তি পাওয়াই অর্থনৈতিক স্বাধীনতা । প্রত্োক মানুষ তাহার জীবিকা! 
নির্বাচনে স্বাধীনতা ও স্বযোগ পাইবে, ইহাঁও একপ্রকার অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা । 
আট্লার্টিক সনর্দে এই স্বাধীনতার কথার উল্লেখ আছে। রাষ্্রনৈতিক স্বাধীনতা! 
প্রকৃতরূপে পাইতে হইলে, অর্থ নৈতিক স্বাধীনতারও আবশ্যক | 
(ও) জাতীয় স্বাধীনতা এই স্বাধীনতার অর্থ অপর কোন রাষ্ট্রের অধীন না 
থাকিয়। দেশের শাসনুকার্ দেশবাসীর উপরেই থাকিবে । ভারতের অধিবাসীর1 1947 
সালের আগস্ট মাসে জাতীয় স্বাধীনত। প্রাপ্ত হইয়াছে । ইহার পূর্বে আমাদের দেশ 
ইংরাজের অধীন ছিল। স্ৃতরাং, জাতীয় শ্বাধীনতা ছিল না। দীর্ঘকাল ধরিয়া 
জাতীয় আন্দোলনের ফলে আমরা এই স্বাধীনতা লাঁ'ভ করিয়াছি। 
আইনের সহিত স্বাধীনতার জম্পর্ক (7076 151900156০৮) [এআ 
2130 [10105 ): সাধারণ লোকে মনে করে যে, আইন স্বাধীনতার বিরোধী । 
নানা প্রকার আইনের বন্ধন প্রতিিপদে মাচ্ষকে বাধিয়। রাখিয়াছে। এইজন্ত সে তাহার 
ইচ্ছামত যাহা খুশি তাহা করিতে পারে না। নানা প্রকার নিষেধ দ্বারা আইন 
মানুষের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করিতেছে, স্ৃতরাঁং তাহারা মনে করে, আইন থাকিলে 
২... ব্যক্তিস্বাধীনতা৷ খর্ব হয়। বিখ্যাত ফরাসী দার্শ নিক রুশো তাহার 
ই “সামাজিক চুক্তি” নামক বিখ্যাত পুস্তকের প্রথমেই বলিয়াছেন যে, 
পরিধি কমাইয়া দেয় “সর্ব্রই মানুষ যখন জন্মগ্রহণ করে তখন তাহারা স্বাধীন, কিন্তু 
পরে তাহার সর্বত্রই শৃংখলা বদ্ধ হইয়া]! পড়ে” (%১]] 10701 716 
০0] 2০6 1706 ০০175৮1126০ 00০5 212 00180 10 01)2105+, ) | 
কিন্তু চিন্তা করিয়৷ দেখিতে গেলে আমরা বুঝিতে পারি যে, আইন ও স্বাধীনতার 
মধ্যে প্রকৃত কোন বিরোধই নাই । নাগরিকের অধিকার দেওয়া ও সেই অধিকার 
রক্ষা করা রাষ্ট্রের একটি প্রধান কাজ। ইহার দ্বার! রাষ্ট্র এন একটি পরিবেশের স্থষট 
করে যাহাতে নাগরিকের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ হয়। এই অধিকার রক্ষা করিতেই 
আইনের প্রয়োজন । আইন ন। থাকিলে রাষ্ট্র নাগরিকের কোন অধিকারই রক্ষা করিতে 
ৰ পারিত নী। স্বাধীনতা আইনের দ্বার। নিয়ন্ত্রিত না হইলে 
চন ্বাধীনত৷ ন্বেচ্ছাচারিতায় পরিণত হইত | দেবত্ব ও পশুত্ব, এই দুইটি পরম্পর 
| বিরোধী বৈশিষ্ট্য মাহষের মধ্যে বিদ্যমান । যখন আইন থাকে না 
তখন পশুগ্রবৃত্তি জাগিয়৷ ওঠে ও অত্যাচার, স্বেচ্ছাচার, দুর্নীতি, রক্তপাত ও বিশৃংখলায় 
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সমাজ অতিষ্ঠ হইয়া পড়ে। মানুষের এই পঞশ্ুপ্রবৃত্তিকে দমন করিবার জন্য আইনের 
আবশ্তক। সকলের মঙ্গৈর জন্য, সর্বাধিক স্বাধীনতা ভোগের জন্য আইনের দরকার । 
পৃথিবীর ঘকলেই যদি মহাত্মাজীর মত মহাপুরুষ হইত বা! শ্রীত্রীরামকৃষ্ণের নায় 
পরমপুরুষ হইত, তবে হয়তো! কোন আইনের প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু পৃথিবীতে 
হুষ্টলোকের অভাব নাই। স্থুষোণ পাইলেই তাহাদের কু-প্রবৃত্তি জাগিয়। উঠিবে। তাহা 
হইলে সকলেব স্বাদীনতা খর্ব হইবে । এই কু-প্রবুত্তিকে দমন রাখিবার জন্যই আইনের 
আবশ্যক | স্বতরাং, আইনের দ্বারা ব্যক্তির স্বাধীনতা হাস পায় না। বরং আইনের 
দ্বারা স্বাধীনতার সৃষ্টি হয় এনং রক্ষা পায়। একট উদাহরণ দিলে কথাট। বুঝা যাইবে । 
ঘদ্দি একদিনের জন্য কলিকাতা! মহানগরীতে সকলপ্রকার আইন তুলিয়া দেওয়া হব 
তবে কি অবস্থ। হইবে তাহ। কল্পনা কর] যায় না। অব্র সময়ের মধ্যেই অরাজকতাব 
স্ষ্টি হইবে। লুটতরাঙ্গ, রাহাঁজানি, খুন, ডাকাতি, ব্যভিচার প্রভৃতির প্রাছুর্ভাবে সর্ব 
হাহাকার পড়িয়া ষাইবে ও কাহারও কোন প্রকার স্বাধীনতা রক্ষা পাইবে না। 
যাহাতে কোন ব্যক্তির লোভে অথবা স্বার্থে, সমষ্টির অধিকার ও স্বার্থ বিপন্ন ন। হয় পে 
জন্যই আইনের আবশ্যক । আইনের কার্ধ হইল সকলের কল্যাণের জন্ত ব্যক্তির অধিক।ব 
ও আচরণ সীমাবদ্ধ করিয়] দ্েওয়া। স্বাধীনতা কিছুট। সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়।তেই 
্বাধীনতা রক্ষা পায়। স্বতরাং আইন বাতীত প্ররুত স্বাধীনত। বাচিতে পারে না। 
ইংরাজীতে তাই বল। হয, [এআ 15 চ০ 05015010107. 01 [19019 ” 

স্বাধীনত। রক্ষার উপায় (58580821৭5০ [410০ ) £ (স্বাধীনত। ব্যক্তিব 
অমূল্য সম্পদ্‌। তাহার স্বাধীনতাই তাহ।র ব্যক্তিত্ব বিকাশের শ্রেষ্ঠ সহায়ক । 
ব্যক্তিম্বাধীনতা৷ রক্ষার জন্য সকল দেশেই বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়। )অনেক দেখে. 
শাসনতদ্বে নান। ধোৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ কর! াছে। ভারতের নৃতন শাসনতন্থে 
অনেক গুলি মৌলিক অধিকার দে ওম়। হইয়াছে । এই অধিকারগুলির 
কোনটিতে যদি শালন-কর্তৃপক্ষ হন্তক্ষেপ করে, তবে নাগরিকগণ 
তাহা রক্ষা করিবার জন্য উচ্চ বিচারালয়ে আবেদন করিতে পারে এব উচ্চ আদালত 
মেই অধিকার রক্ষা করিবে । সুতরাং উচ্চ আদালত ব্যক্তিন্বাধীনতার রক্ষা-কবচ হিসাবে 
কাজ করে। একনায়কমূলক শাসনতন্ত্রে সাধারণত ব্যক্তিম্বাধানতা থাকে ন।। একনায়ক 
মতামত প্রকাশ করার স্বযোগ জনসাধারণকে দিতে পারেন ন| | নাতসী থুগে জার্মানীতে 
কোন ব্যক্তিম্বাধীনতা৷ ছিল না। কিন্ত গণতান্ত্রিক দেশে সার্বভৌম ক্ষমতা জনসাধারণের 
হাতে থাকে বলিয়া ব্যক্তিস্বাধীনতা ভোগ করিবার সথযোগ-সথবিধা সকলেরই থাকে । 

ইংলগ্ডে আইনের শাসন (২০1০ ০19০) প্রচলিত আছে । তাহা দ্বার 
বাক্তিস্বাধীনত৷ রক্ষা হয়। এই আইনের শাসন অন্ধুযায়ী ধনী দরিদ্র, ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল 


মৌলিক অধিকারনমুহ 
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লোকই আইনের দৃষ্টিতে সমান। সকল লোকই সমান অধিকার ভোগ কাঁরবে। 
দ্বিতীয়ত, বিন! বিচারে ইংলগ্ডে কাহাকেও কারাগারে আবদ্ধ কিয়! 
রাখিতে পারিবে না। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিচারের জন্য আদালতে 
হাজির করিতে হইবে । | 

ক্ষমতা বিভাগ করিয়া অনেকের মতে ব্যক্তিম্বাধীনতা রক্ষা হয়। আইন প্রণয়ন 
বিভাগ, বিচার বিভাগ ও শাসন পরিচালন। বিভাগ পৃথক পৃথক্‌ ব্যক্তি বা. গ্রতিষ্ঠানের 
উপর ন্যস্ত থাকা আবশ্তক। কিন্তু আমরণ পূর্বেই দেখিয়াছি যে 
সম্পূ ক্ষমতা-বিভাজন সম্ভব নহে । গ্রেট বুটেনে ক্ষমতার বিশেষ 
কোন বিভাগ নাই, কিন্তু সেই দেশে ব্যক্তিত্বাধীনতা কোন অংশে অন্য দেশের তুলনায় 
কম নহে। 

প্রকৃতপক্ষে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নাগরিকের স্বাধীনতার জন্য একান্ত প্রয়োজন | 
ূ বিচারকগণ যে-পর্যস্ত স্বাধীনভাবে ও নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিতে 
খিচার বিভাগের 
্বাধীনতা পারিবেন সেই পর্ধস্ত নাগরিকের। কর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাচারিতার হাত 

হইতে রক্ষা পাইবে । বিচারক যদ্দি নিভ্ীক হন ও বিবেক দ্বার! 

পরিচালিত হন, তবেই তিনি ব্যক্তিস্বাধীনত। রক্ষা! করিতে পারিবেন । এ 

সর্বোপরি, স্বাধীনত। রক্ষার শ্রেষ্ঠ অস্ত্র হইল স্বাধীনতার স্পৃহা । যেজাতি নিজের . 
অধিকার সম্বন্ধে সর্বদা সজাগ থাকে, নিজের চোখের মণির মত তাহার ব্যক্কিম্বাধীনতাকে 
রক্ষা করে, সেই জাতির লোকর্দের ব্যক্তিস্বাধীনত] খর্ব হয় না। 
ইংলগু, আমেরিকা প্রভৃতি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিকের৷ নিজেদের 
ব্যক্তিস্বাধীনতায় কোন প্রকার হস্তক্ষেপ সহা করিতে পারে না। এই স্বাধীনতার 
আকাংক্ষাই ব্যক্তিম্বাধীনতার শ্রেষ্ঠ রক্ষা-কবচ। 


(30689110788 (0 796 01500809560 


],195107৩ ]ড 070. 0150035 01)6 01101210171 50010650110. 

আইনের সংজ্ঞা দাও। আইনের বিভিন্ন উৎসগুলি কি? 

2,10150055 (132 16101101) 10৩0৬56০12৮ 8170 1১101911$19. 

আইন ও নীতির মধে সম্পক নির্যয় কর। 

3, ৬/1)710 15 [10010 7? 10150055 01601616161 01705 01151051015. 

স্বাধীনতা কাহীকে বলে? বিভিন্নরূপ ম্বাধীনতার বিষয়ে আলোচন। কর । 

4,10150059 0180 16519 0101151)10 9০0৮ 6010 178৮ 0150 100165, 

আইন ও ম্বাধীনতার মধ্যে সম্পক নির্ণয় কর। 

5, 2৪৬ 13 0175 50170110101 1,103105--10100109 06, 

“আইন লাধীনতাকে রক্ষা করে'--বাখ্যা কর। 

6. ৬12৪0 810 076 0116215110 59606018105 01 1856105 17 2 1800617 50806 7 225 
20056 0165617, হছে [1012 7 


বর্তমান রাষ্ট্রে ্বাধীনত1 রক্ষার উপায়সমূহ কিকি? ভারতে এইগুলি কি বর্তমান ? 


আইনের শাসন 


ন্মতা-বিভাজন 


স্বাধীনতার স্পৃহা 


৬ 
সরকার 


(30০৮৬171001) 


সরকার কাহাকে বলে এবং উহার ০শ্রণীবিভাগ কিরূপ (156৭117% 
01 06 0210) (06100076170 8170 103 01855160200) সরকার শব্দটি সাধারণ 
ভাঁষায় নানা অর্থে ব্যবহার কর৷ হয়। অনেক সময় রাষ্টের শাসনতন্ত্রকে ও সরকার বল 
হয়। কিন্ত পৌরনীতিতে সরকার শব্দটির অর্থ রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্। রাষ্ট্র হইল মানীসক 
ধারণা, আমরা উহাকে অনেকট] কল্পনা করিয়া লই | বাস্তবক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নির্দেশ বা 
আদেশ জানিতে পার! যায় সরকারের মাধ্যমে | সমাজে বহুপ্রকার প্রতিষ্ঠান আছে । 
রাষ্ট্র উহার মধ্যে একটি । এই রাষ্ট তাহার সভ্যর্দের উপর নিজের ইচ্ছ। খাটায়। রাষ্ট্রের 
ইচ্ছা নাগরিকের কি করিয়া জানিতে পারে? রাষ্টের ইচ্ছ৷ প্রকাশ পায় আইনের 
মধ্য দিয়া। আইনগুলি রাষ্ট্রের আদেশ ব। নির্দেশ । আইনের পিছনে কি উদ্দেশ্ট তাহা 
বুঝিয়াই আমরা রাষ্ট্রের ইচ্ছ! বুঝিতে পারি। কহ যদি আইন ভঙ্গ করে, তবে তাহার 
অর্থ হইল পে রাষ্ট্রের আদেশ বা নির্দেশ অমান্য করিতেছে, রাষ্ট্রের ইচ্ছ। অনুযায়ী কাজ 
করিতেছে না। সরকারই আইন করে, কেহ আইন ভঙ্গ করিলে, তাহাকে শান্তি 
ওয়া হয়। সরকার হইল বাস্তব ধারণা । আইনসভা, মগ্ত্রিসভা, রাজা বা রাষ্ট্রপতি, 
সৈন্ত, পুলিশ, বিচারসভা এই সকল মিলিয়াই সরকার। ইহার কাজ হইল রাষ্ট্রের 
ইচ্ছ1 অনুযায়ী কাজকর্ম করা । ইহাকে তাই রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্র বল! হয়। 

সমাজের যেমন পরিবর্তন ঘটে সেইবপ যুগে যুগে রাষ্ট ও সরকারেরও পরিবর্তন 
ঘটিয়াছে, যেমন__সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে দাস-রাষ্র, “সামস্ততান্ত্রিক রাষ্' ও 
ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রভৃতি দেখা গিয়াছে ; বর্তমানে যেমন পৃথিবীর অনেক দেশে 
“সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র স্থাপিত হইয়াছে । 

এই পৃথক্‌ পৃথক্‌ ধরনের রাষ্ট্রের মধ্যে বহু বিভিন্ন রকম সরকার দেখিতে পাওয়। 
যায়। সকল দেশের সরকারের মধ্যে কতকগুলি সাধারণ নৈশিষ্ট্য বা সমপ্রকৃতি দেখিতে 
পাওয়া ষায়। সকল দেষ্ঠের সরকারেরই আইন করার, শাসন করার ও বিচার করার 
বিভিন্ন বিভাগ থাকে । সকল সরকারই বিভিন্নকূপ কাজকর্ম করার জন্তা আইন করে, 
শাসন করে, বিচার করে, এই সকল বিভিন্ন বিভাগীয় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া! তোলে এবং 
উহাদের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে। কিন্ত তাহ। সত্বেও ইহাদের কাঠামোতে পার্থক্য 
আছে। তাই ইহাদের বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ করা সম্ভব৷ 

সরকারের শ্রেণীবিভাগ (0155519086101% 06 (30561000361) ) গ্রীক 
দার্শনিক পণ্ডিত আযারিস্টটল 2000 বৎসর পূর্বে তাহার স্থবিখ্যাত 'পলিটিকস্‌* 
নামক বইতে সরকারকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করিয়া গিয়াছেন| এইক্প 


62 অর্থনীতি ও পৌরনীতি_-পৌরনীতি 


শ্রেণীকক্ষভাগ. করার সময়ে ভিনি দুইটি মান ধরিয়া লইয়াছেন-__সংখ্যা ও উদ্দেস্ত । 
সরকারের চরম ক্ষমতা কয়জন লোকের হাতে আছে ও কি উদ্দেশ্যে সেই ক্ষমতার 
ব্যপহার হইতেছে, এই দুইটি মানদগ্ডের ভিত্তিতে তিনি সরকারের শ্রেণীবিভাগ 
করিয়াছিলেন । সংখ্যার দ্রিক হইতে তাহার বিচার্ধ বিষয় ছিল, কতজন লোক 
রা্টের চরম ক্ষমতা ব। সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করিতেছেন। উদ্দেশ্যের দিক হইতে 
_ তাহার বিচার্ধ বিষয় ছিল, কাহাদের স্থার্থরক্ষার জন্য রাষ্ট্রের সেই 
রি নি সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করা হইতেছে । ধাহার হাতেই এই 
কয়ঙনের হাতে, সার্বভৌম ক্ষমতণ থাকুক না কেন, তিনি যদ্দি দেশের সর্বসাধারণের 
্ ২ ভাল কি শ্বীর্থরক্ষার উদ্দেশ্তে এই ক্ষমতা৷ প্রয়োগ করিতে থাকেন তবে উহা 
সেই সরকারের স্বাভাবিক রূপ (72019110170 )1। আর যদি 
সংবীর্ণ স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্টে উহ! ব্যবহৃত হইতে থাকে, তবে উহা! সেই সরকারের বিকৃত 
রূপ ( 005০166৭101) ) | তিনি বলেন যে, দেশের ক্ষমতা একজনের হাতে থাকিলে 
তাহাকে রাজতন্ত্র (70092810135 ) বল। হয়। কিন্তু তিনি যদি নিজের স্বার্থ অনুযায়ী 
শ্বেচ্ছাচারীর মত শাসন করেন তবে তাহাকে শ্বৈরাচারতন্ত্র (€সাঞাঃঃড ) বলে। যদি 
অল্পসংখ্যক লোকের হাতে শাসন ক্ষমত৷ থাকে তবে তাহাকে বল! হইবে অভিজাক্ততন্ত্র 
(21150001205 )। কিন্তু এই অভিজাততন্ত্র স্বার্থপরের নীতি গ্রহণ করিলে তাহাকে 
বলে ধনিকতন্ত্র (01182:01, )। যদ্দি বহুসংখ্যক ব্যক্তি শাসনের অধিকারী হয় 
এবং সকলের স্বার্থে দেশ শাসন করে তবে তিনি তাহাকে পলিটি (1১০11 ) বা স্ব 
গণতন্ত্র বলিয়াছেন। কিন্তু বিশৃঙ্খল জনতা যদ্দি সুনিদিষ্ট আইন-কানুন না মানিয়া 
স্বেচ্ছাচারিত) ( 5০ 1415 ) চালাইতে থাকে তবে তাহাকে জনতাতন্ত্র বা কু-গণতন্ত্ 
আখ্য। দিয়াছেন । 


আযারিস্টটলের শ্রেণীবিভাগটি নিম্ে দেওয়! হইল £ 








ও 4 স্বাভাবিক রূপ - বিকৃত রূপ 
০০০ মর € ১০ জন্য ) ( শাসকের স্বাণ স্বার্থের অন্য) 
হে রাজতন্ত্র ৃ স্বৈরাচারতন্ত্র 
টা সিরাত 7 জগ 
১ পলিটি বা স্-গণতন্ত রা 2 পরা; 


ওরা 


সরকার ৪3 


আধুনিক শ্রেণীবিভাগ (70006010 01855190801015 ) £ আযারিস্টটলের 
এইরূপ শ্রেণীবিভাগ সমগ্র মধ্যযুগে (706018691 2৫৪) প্রচলিত ছিল। কিন্তু” 
আধুনিক কালের পণ্ডিতগণ এই শ্রেণীবিভাগের মধ্যে অনেক ক্রটি লক্ষ্য করেন। 
এই কারণে উহাকে বর্জন করা হইয়াছে। আধুনিককালে নিছক কাঠামো দেখিয়া 
কোন সরকারের রূপ বোঝা যায় না। যেমন, ইংলগ্ডে শাসন- 
ডে শেপীবিভাগের বিভাগের শী্ে একজন রাজা বা রাণী থাকেন। তাই বলিয়া 
ইংলগুকে পুর রাজতন্ত্র বলা যায় না। আযারিস্টটলের শ্রেণীবিস্ভাগ_ 
হইল কেবলমাত্র একটি সংখ্যাগত বিভাগ (0021)010011৮০ )7 কোন সরকারের গুণগত 
রূপ বা ধরন (.501190 ) ইহা হইতে প্রকাশিত হয় না। আযারিস্টটল যাহাকে 
'পলিটি' বলিয়াছেন, উহাকে আজকাল গণতন্ত্র বা ( [)০1১০19০5 ) বলা হয়। তাহার 
জন্তাতন্ত্র (1২0০) ৪1০ ) হইল আধুনিক গণতন্ত্রেন বিকৃত বূপ | 
আধুনিক পণ্ডিতের (বিশেষত, 10400106 ও [,০০.০০০:) তাই ভিন্ন পদ্ধতিতে 
সরকারগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করার চেষ্টা করিয়াছেন। তাহাদের শ্রেণীবিভাগ নিঙ্ে 
দেওয়া হইল £ 


১ 


সরকার 
গণতন্ একনায়কতন্ত্র 


সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্র প্রজাতন্ত্র 


» শশী পেস্তা সা পশিীীশীীীঁীটিটি 


রি যুক্তরানত্ীয় 
| ] | | 
মন্ত্রিমগুল ব্রা্পতি মন্ত্রিমগুন রাষ্্পতি 

পরিচালিত * পরিচালিত পরিচালিত পরিচালিত 
আধুনিক যুগের শাসনতন্ত্রকে ছুই ভাগে বিভক্ত করা যায়__গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র। যে- 
শাসনব্যবস্থায় চরম ক্ষমতা জনসাধারণের হাতে থাকে তাহাকে গণতন্ত্র বল! হয় । দেশের 
সমস্ত ব্যাপারে জনসাধারণের ইচ্ছাই গ্রহণযোগ্য হইবে এবং জনমত অনুযায়ী দেশের শাসন- 
কার্য পরিচালিত হুইবে। কিন্ত একনায়কতন্ত্রে রাষ্ট্রের ক্ষমত1 একজনের হাঁতে ন্থাস্ত থাকে, 
একটি দল'শাসন-ক্ষমত। হস্তগত করে এবং সেই দলের দলপতি সর্বাধিনায়ক হইয়া বসে ।” 


* দেশের শাসন-ব্যবস্থী যখন কয়েকজন জ্ঞানী ও গপী ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়, তথন তাহাকে 
অভিজাততন্ত্র বলে । বর্তমান যুগে অভিজাততন্বথের স্থান নাই । কিন্ত প্রাচীন ইতিহানে অনেক অভিজাততন্ত্রে 
নিঘর্শন পাওয়া। গিয়াছে । গ্রাকের! প্রাচীনকালে এইরূপ শাসন-ব্যবস্থাকেই সর্বাপেক্ষা ভাল মনে করিত | 
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গণতশ্্রকে ছুইভাগে বিভক্ত করা চলে। সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্র এবং প্রজ্জাতন্ত্। যে 
শৃসন-ব্যবস্থায় দেশের শানন-ক্ষমতা উত্তরাধিকার সুত্রে এক ব্যক্তি পাইয়৷ থাকে, 
সেই ব্যবস্থাকে রাজতন্ত্র বলা! হয়। রাজতন্ত্র ছুই প্রকার হইতে পারে, যথা 
অবাধ রাজতন্ত্র (81950180665  700739101)5 ) ও সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্র (11001650 
100100101)% )। আঙ্কাল অবাধ রাজতন্ত্র পৃথিবী হইতে লোপ পাইয়াছে। বর্তমানে 
গণ-জঞাগরণের দিনে একমাত্র রাজার ইচ্ছায় শাসনকার্য পরিচালিত 
হয়, এই ধরনের শাসন-ব্যবস্থা লোকেরা কল্পনা করিতে পারে না। 
সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্র সর্বোপরি শাসনকার্ষে একজন রাজা থাকেন বটে, কিন্তু কার্যত 
তাহার কোন ক্ষমতা থাকে না। তিনি নিজে নামেই রাজা, কিন্ত তাহার নাম 
লইয়। মন্ত্রীরা শাসনকার্য পরিচালনা করেন। এই প্রকার রাঁজতন্ত্রে রাজ। রাজত্ব 


করেন, কি শাসন করেন মন্ত্রিমগুলী। ইংলগ্ডের বর্তমান রাণী এলিজাবেথ এই 
শ্রেণীর রাজ্জী। 


যখন দেশের শাস্নযন্ত্রের শীর্ষে কোন রাজা থাকে না, জনসাধারণের দ্বার! নির্বাচিত 
কোন প্রতিনিধি থাকে, তখন সেইক্ষপ সরকারকে প্রজাতন্ত্র (107900110 ) বল! হয়। 
গ্রজাতাস্ত্রিক সরকার, আবার, ছুই ধরনের হইতে পারে) এককেন্দ্রিক (৪0162: ) 
ও যুক্তরাষ্্বীয় (£546£2])। যখন সমগ্র দেশে একটিমাত্র সরকার থাকে, এবং 
সেই কেন্দ্রীয় সরকারই দেশের সমগ্র অঞ্চলের জন্য সকল বিষয়ে কেন্দ্রীয় ভাবে 
আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করিয়া থাকে তখন উহাকে এককেন্দ্িক সরকার বলে। 
যখন দেঁশের বিভিন্ন অঞ্চলে পৃথক পৃথক আঞ্চলিক সরকার এবং সমগ্র দেশের জন্ত 
একটি কেন্দ্রীয় সরকার _-উভ্য়ই চলিতে থাকে, তখন উহাকে ুক্তরাষ্ীয় সরকার 
বলে। আঞ্চলিক সরকারগুলি নিজ নিজ অঞ্চলে কোন কোন 
পরজাতত্রটিল .. বিষয়ে আইন করে ও উহাদের প্রয়োগ করে; কেন্দ্রীয় যুক্তরাষীয় 
সরকার দেশের সকল অঞ্চলের জন্য কোন বিষয়ে আইন করিয়। 
দেশের সর্বন্ধ উহাদের প্রয়োগ করিয়া থাকে । সরকার এন্কেন্দ্রিক হউক বাঁ যুক্তরা্ত্রীর 
" হুউক-উহার্দের আরও ছুইভাগে বিভক্ত করা যায়। যদি দেশের শাসন-বিভাগের 
সকল ক্ষমত৷ একটি মন্ত্রিমগুলীর হাতে থাকে তবে তাহাকে মন্ত্রিমগুলী-পরিচালিত 
সরকার বলা হয়। অপরপক্ষে যদি শাসন-বিভাগের সকল ক্ষমতা একজন নির্বাচিত 
রাষ্পতির হাতে স্তস্ত থাকে তবে তাহাকে রাষ্্পতি-চালিত সরকার বলে। 
আমরা এখন সরকারের এই মকল বিভিন্ন বিভাগ সম্বন্ধে আলোচন। করিব। 
প্রথমে রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র, গণতন্ত্র প্রভৃতির দৌোষগু৭ বিচার করিয়া উহার পরে 
একনায়কতন্ত্র ও উহার দোষগুণ বিশ্লেষণ করিব। তাহার পরে এককেন্দ্রিক ও 


দুই রকমের গণতন্থ 
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ুক্তরাষ্ীয় সরকার, এবং যন্ত্রিগুলী-পরিচালিত সরকার ও রাষ্ট্রপতি-পরিচালিত 
সরকার আলোচিত হইবে। কোন সরকারের গুণ বা দোষ আলোচনার সময়ে 
সরকার ভাল কি মন্দ আমাদের মনে রাখা দরকার যে, প্রত্যেকটি বিষয়ের গু৭ 
858 বা দোষ পরিমাপ করিতে হইলে সমান ধরনের কয়েকটি নিদিষ্ট 
মানদণ্ড চাই। সরকার ভাল কি মন্দ তাহা বিচারের জন্য 
'ছুইটি মাপকাঠি সর্বদ1 আমাদের মনে রাখিতে হইবে। প্রথমত, সেই ধরনের সরকার 
দেশের শাসনকার্য কিরূপ যোগ্যতার সহিত চালাইতে পারে, অর্থাৎ শাসন-বাবস্থা 
দক্ষ হয় কি না। দ্বিতীয়ত, এই শাসন-ব্যবস্থায় ব্ক্তির সর্বাঙ্গীণ উন্নাতি সম্ভব 
হয় কি না। ] 
রাজতন্ত্র (10781০1)5)$ অনেক দেশে রাষ্ট্রের সর্বগ্রধান ক্ষমতা বা সার্বভৌম 
শক্তি একজন ব্যক্তির হাতে ন্যস্ত থাকে । তিনি নিজেকে রাজা বলিয়া অভিহিত 
করেন। ইহার নাম রাজতন্ত্র। রাজতন্ত্রে সাধারণত 
উত্তরাধিকারস্যত্রে শাসনক্ষমতা লাভ হয়। প্রাচীন কালে 
ভারতে কোন কোন অঞ্চলে বা রোমে প্রজাসাধারণ কর্তৃক রাজা নিবাচন প্রথা 
৬প্রচলিত ছিল। রাজতন্ত্র ছুই শ্রেণীর ঃ (১) স্বেচ্ছাচারী বা অবাধ রাজতন্ 
€(9501066700779:01)5 ), এবং (২) নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র ( ০07790109010151 


সংজ্ঞা! ও শ্রেণীবিভাগ 


10001081015 )। ্‌ 

পৃথিবীতে ছুই-একটি দেশ ছাড়া আজকাল আর অবাধ রাজভন্ত্র দেখ! যায় না। 
ফ্রান্সের বুরৌ৷ বংশ, রাশিয়ার রুমানফও অঙ্রিয়ার হ্যাপস্বুর্শ, 
জার্মানীর হোহেন-জোনরু ও তুকির স্থলতান আজ ইতিহাসের 
পাতা হইতে লুণ্ধ। যে ফরাসী দেশের চতুর্দশ লুই একদিন 
দম্ভ করিয়া বলিয়াছেন, “আমিই রা”, সেই দেশে এখন সাধারণতন্তর প্রতিষ্ঠিত। 

শাসনকার্ধ চালাইবার দক্ষতুর দ্িক হইতে বিচার করিলে অবাধ রাচতস্ত্বে 
- কতকগুলি গুণের দিক স্বস্বীকার করা যায় না। ইহার গুণ হইল শক্তিম্তা, উদ্যম, 
তৎপরতা, মন্ত্রগুপ্তি, সত্বর মীমাংস। এবং সাংগঠনিক সরলতা । একজন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন 
স্বেচ্ছাচারী রাজা প্রজার বহু মঙ্গলসাধন করিতে পারেন। প্রাচীন 
কালে অবাধ রাজতন্ত্রের যুগে বহু মহামুভব রাজ। রাজত্ব করিয়াছেন, 
যেমন--অশোক, আকবর, শার্লামেন প্রভৃতি । এই কারণেই 
রামরাজ্যের আদর্শ এখনও ম্লান হয় নাই । কিন্ধ স্বেচ্ছাচারী রাজা যদ্দি নিজের 
স্বার্থের জন্য রাজ্যশাসন করেন তাহা হইলে সাধারণের মঙ্গল স্থরূর-পরাহত | বর্তমান 
যুগে রাজতন্ত্র মোটেই লোকপ্রিয় নয়। ইহার কারণ হইল: (ক) সাম্যের ধারণ! 


অবাধ রাজতত্রের যুগ 
শেষ হইয়াছে ৪ 


অবাধ রাজতন্ত্রের 
গুণ ও দোষ 
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আজ প্রতিষ্ঠিত; (খ) ইহাতে সাধারণ নাগরিকদের কর্মোগ্চম নষ্ট হয়) এবং 
(গ) ব্যক্তি এমন অধিকার লাভ করিতে পারে না যাহাতে মনুষ্যত্বের সর্বোত্তম বিকাশ, 
হইতে পারে। 

যখন রাজা নিজে শাসন-কার্য পরিচালন করেন না, দেশের সংবিধানের শীর্ষে 
থাকিয়া শোভা পাইতে থাকেন (1:91£195 1১0০ 0099 10 £০৮০11) )১ তখন উহাকে 

নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র বলে। প্রজার যাহ! ইচ্ছা করে রাজ! 
নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র _ 
নাকে তাহা সম্পাদন করেন মাত্র। এই প্রথায় যোগ্যতা -সম্পনন রাজার 
জনহিতকর কার্য করার স্থযোগও যেমন কম, অপরদিকে অযোগ্য 

রাজ দেশের পক্ষে অনিষ্ঠকর কাজ করার সুযোগও পান না। প্রজ। বিজ্দোহের ছার! 
ব| রাজার স্বেচ্ছায় ক্ষমতা হস্তান্তরের দার নিয়মতাঁন্তিক রাঁজতন্ত্র উদ্ভব হয়। ইংলগ্ডের, 
রাজ! নিয়মতান্ত্রিক শাসক, তিনি রাজত্ব করেন কিন্ত শাসন করেন না। 

শিয়মতানত্রিক রাজতন্ত্রের কিছু কিছু গুণ আছে। দেশের প্রধান কর্মকর্তা: 
সাধারণের ভোটে নির্বাচিত হইলে দেশে নির্বাচনের সময়ে অমস্তব রকমের উত্তেজনা, 
রেধারেষি ও কলহের স্ত্রপাত হয়। কিন্তু উত্তরাধিকার সুত্রে 
রাজমুকুট পাইলে রাঁজকার্য পরিচালনার ধারায় অবিচ্ছিন্ন সংযোঞ 
থকে । রাজাও দলার্দলির উধের্ব থাকিতে পারেন। তবে এই প্রথার দোষও কম 
নয়। উত্তরাধিকারকুত্রে একের পর এক যোগ্য রাজা জন্মায় না। তাহ ছাড়া, 
নিয়মতান্ত্রিক হইলেও রাজার জন্য ব্যয় কম হয় না, দেশের সাধারণ নাগরিকেরা আঙ্গকাল 
তাহাদের সাম্যবোধ হইতে রাঁজার অস্তিত্ব অপছন্দ করিতেছেন । 

অভিজাততন্ত্র (4750085 )$ যখন কয়েকজন ব্যক্তি ঘ্লেশের সার্বভৌম 


ক্ষমতা ব্যবহার করিবার স্থযোগ পান তখন তাহাকে অভিজাততন্ত 
অভিজাততন্ত্র কাহাকে 


ইহার গুণ ও দো 


ডে বলে। উচ্চবংশসম্তৃত, অর্থশালী, জ্ঞানী, রাজনৈতিক প্রতিভা- 
সম্পন্ন ও সামরিক বিছ্যাবুদ্ধিকিশারদব__যে কোন বিষয়ের ভিত্তিতে 
এই অভিজাতঙ্রেণী গড়িয়! উঠে ।* | 


প্রকৃত অভিজাততন্ত্র ও গণতন্ত্রের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। সর্বযুগে ও সকল দেশে 
অবস্থার বিশেষ প্রয়োজনে অসাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন বাক্তিদের মনে প্রথমে রাজনৈতিক 
চেতন! জাগিয়া উঠে। ফলে তাহাদের শীসন বা অভিজাততন্্র গড়িয়া উঠে। পরে 
এই চেতনা সমগ্র জনসাধারণের মনে পরিব্যাপ্ত হয়, ইহা তখন গণতন্ত্রে পরিণত হয় । 





পপ ওপর খসপসপস্পসপ্পপশশশিস্পেস্প 


*:8775695 অর্থাৎ সর্ধোৎকুষ্ট এবং 86৪5 অর্থাৎ ক্ষমতীসম্পন্ন--আই ছুইটি শ্রীক শব্দ হইতে 
£৯858001805 শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে 
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ধশীবংশোত্তব ব্যক্তিদের লইয়া শাসকশ্রেণী, গঠিত হয়। ইহার মূলস্ত্র হইল কতক- 
বররন গুলি লোক অন্যান্ত লোক অপেক্ষা শীসনকার্ষে বেশি দক্ষ । 
আধুনিকক।লের গণতন্ত্রী মন (06250012010 10170 ) এইরূপ 
কোন বিশেষ শ্রেণীর হাতে শাসনভার ছাঁড়িয়। দিতে চাহে না। 
গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কাহাকে বলো (৬1726 15 10110012016 
(0৮1)00010ট)8 আমরা কোন শব্ধ ব্যবহার করি মনের বিশেষ কোন ভাব 
প্রকাশের জন্য । কিন্তু 'গণতন্ত্র শবটি আজ্রকাল বহু বিচিত্র অর্থে বাবহৃত হইতেছে । 
আমেরিকা! ও ব্রিটেন নিজেদের প্রধান গণতাদ্থিক দেশ বলিয্ন। মনে করে। সোভিয়েত 
ইউনিয়ন ও অন্যান্ত সমাজতান্ত্রিক দেশ। ইন্দোনেশিয়ায় সোয়েকার্ণো “পরিচালিত 
গণতন্ত্রের? (8051050 0০0090:905) কথ বলিতেন। পাকিস্তানের আয়ুব নিজের দেশে 
“মৌলিক গণতন্ত্র (18310 00:00:05 ) গন্টিয়া তোলার কথা গ্রচার করিতেন। 
ভারতও নিজেকে "সমাজতান্ত্রিক গণতন্্* (১০০19115 06770070$ ) বলিয়া মনে 
করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে বহু বিভিন্ন শ্রকৃতির সরকার গণতন্ত্র নামে 
পরিচিত হইতে চাহিতেছে | গণতান্ত্রিক সরকার কাহাকে বলে ? 


৮ মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের গত শতাব্দীর এক প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কন গণতন্ত্রের একটি 
স্থন্দর সংজ্ঞা নির্ণয় করিয়াছিলেন। তাহার মতে গণতন্ত্র হইল জনগণের, জনগণের' 
দ্বারা এবং জনগণের জন্য পরিচালিত সরকার (30০11210610 01 0196 70০০071০১75 0১০ 
[০01১1 2170 101 [176 720119)। প্রথমত, জনগণের সরকার বলিলে বোঁঝা যায় যে, 
সেই দেশের সরকারের কাজকর্ম, চিন্তাধারা সকল কিছুই দেশের জনসাধারণের প্রথা, 
রীতি-নীতি, আচার-বাবহার, চিন্তা ও সংস্কৃতির অনুরূপ হইবে । সরকার যেন জনজীবন 
হইতে বিচ্যুত হইয়া অন্য কোন ভাবে চিস্তা না করেন, জনসাধারণ যেন সেই সরকারকে 
সর্বদা নিজেদের বলিয়া মনে করিতে পারেন । দ্বিতীয়ত, গণতন্ত্ব জনসাধারণের দ্বারা 
পরিচালিত সরকার হইবে । অর্থ যাহারা শাসন করেন তাহার। জনসাধারণের দ্বারাই 

নির্বান্টিত হইবেন, এবং যতদ্দিন জনসাধারণ তীহাদের শাঁসনের 

কাজে রাখিতে চাহে ততদিন শাসনকার্ধ চালাইবেন। ইচ্ছা, 
করিলে জনসাধারণ তাহাদের খুশিমত নৃতন শাসক নির্বাচিত 
করিতে পারিবেন। জনগণের প্রতিনিধিদল আইনসভ1 গঠন করিবেন এবং সেই 
আইনসভা জনগণের হইয়া শাসনকার্য পরিচালনা করিবেন। নিজের বিচার-ুদ্ধি, 
্বাভ'বিক সরল বিবেচনাশক্তি দ্বারা সরকারের নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে সমাজের সকল 
বাক্তি সাহাধ্য করিবেন, উহার সহিত নিজের চিন্তা, ধারণা -৪ আদর্শকে সংযুক্ষ করিবেন । 
তৃতীয়ত, ক্নসাধারণের জন্য সরকার বলিলে বোঝ] ষায় যে, জনগণের স্বার্থ রক্ষা করা» 


গণতান্ত্রিক নরকার 
কাহাকে ৰলে 
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সমাজের সকল ব্যক্তির উন্নতি ও কল্যাণের জন্য প্রচেষ্টা করা গণতাস্ত্রিক সরকারের 
কাজ। কোন দল, উপদল বা শ্রেণীর নহে, দেশের আপামর সকলের স্বার্থরক্ষার জন্য 
এই. সরকার সর্বতোভাবে চেষ্টা করিবে । দেশের সর্বাপেক্ষ! অধিকসংখ্যক লোকের 
জন্য সর্বাধিক কল্যাণ করা যে সরকারের লক্ষ্য ও কাজ ভাহাকেই গণতন্ত্র বলে। 
গণতান্ত্রিক শাসন-বাবস্থার মূল কথ প্রতিনিধি নির্বাচন, মত নির্বাচন, দল নির্বাচন, 
সকল বিষয়ে প্ক্তির স্বাধীনতা । কে শাসন করিরে, কোন্‌ নীতিতে শাসন চলিবে, 
এই সকল বিষয়ে ব্যক্তির মনে মুক্ত চিন্তা থাক দরকার । বিভিন্ন ব্যক্তির মনে 
বিভিন্ন চিস্তা থাকিতে পারে, এই ত্বীরূতি সকলের মনে থাক! প্রয়োজন । বিভিন্ন 
ভাবাদর্শের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান গণতান্ত্রিক শাসন-কাঠামোকে স্বদৃঢ় করিয়৷ তোলে । 
মত-পার্কোর স্বাধীনতা এবং অধিকার আমার আছে,_ইহাই গণতান্ত্রিক নীতি। 
সমাজের মধ্যে নানারূপ ভাবাদর্শ থাকিলে প্রতিটি দল এক একটি ভাবাদর্শের ধারক 
ও বাহক হইয়। পড়ে । গণতান্ত্রিক শাসন কাঠামোতে তাই বহুসংখ্যক রাজনৈতিক 
দলের অবস্থান অপরিহার্ধ। সমাঁজের মধ্য হইতে বিভিন্ন চিন্তা ও আদর্শ সংগ্রহ 
রিয়া, উহাদের বিচার-বিশ্লেষণের মধা দিয়া সতর্কতার সহিত যাঁচাই করিয়। সরকারী 
নীতিতে রূপাস্তরিত করিতে হয়। সেই নীতি অনুযায়ী আইন তৈয়ারী করিয়া রাষ্ট্রে 
পরিচালনা-কার্য চলিতে থাকে । এই দলগুলির মধ্য দিয়া বিভিন্ন ভাবাদর্শ 70৬ 
[010 01761 500191 125015011 1000 01) 5%50210) 01 076 06170019010 56910 
8190 0111) 011০ ড51)9619 01 006 00116102110779.01)17615 10 0086 5%56217).” বিভিন্ন 
দল হইল সেতু, সেই সেতু পার হইয়! নানারপ সামাজিক চিন্তা আইনের রূপে 
রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে পরিণত হয়। গণতান্ত্রিক শাসন-কাঠামে! এইরূপ নান। ভাবাদর্শের 
স্বস্থ গ্ররতিযোগিত] ও রূপাস্তরের উপযোগী পরিবেশ গড়িয়া তোলে । 
গণতান্ত্রিক আদর্শ (19759০780০  1968]): গণতন্ত্র বলিলে নিছক 
সরকারের একটি কাঠামো ব৷ রূপ বুঝা যায় নাঁইহার অর্থের আরও গভীরতর ও 
বিস্তৃততর এক ব্যঞ্জনা আছে। বিস্তৃততর অর্থে ইহা সুমাজ সংগঠনের আদর্শ রূপ । 
ইহা সভ্য মানুষের নিয়মবোধ, শৃংখলাবোধ এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর প্রতিষ্িত 
এক আদর্শ সমাজব্যবস্থা। সকল মানুষের অস্তনিহিত গুণ ও সম্পদ এই আদর্শের 
ভিত্তি, সাধারণ মানুষের কল্যাণময় সমাজবোধের উপর ইহা' প্রতিষ্ঠিত। গণতান্ত্রিক 
সরকারের আদর্শ হইল যে, রাষ্ট্র সমাজের সেবা করিবে, উহাকে 
দা .. গ্রাস করিবে না। ব্যক্তির স্বাধীনতা ও অধিকার রক্ষা! করিয়! তাহার 
প্রতিভার পূর্ণ বিকাশই হইবে ইহার লক্ষ্য । ব্যক্তি নিজের কল/াণের 
পথ নিজেই স্থির করিবে। ভয়, কাপুরুষতা, বীরপৃজ। ও স্বার্থান্বতার পরিবর্তে স্যায়নিষ্ঠা 
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ও সহজ বিচারবোধের সাহায্যে সাধারণ নাগরিক নিজের। রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণ 
করিবে । সাধারণ মানুষ নিজেরা শাসন করিবে, আর নিজেরাই শাসিত হইবে । 

ুষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে এথেন্দের অন্যতম রাষ্ট্রনায়ক পেরিরিস ( 0০1101০১) 
উদাত্তকঠে এই মহান্‌ আদর্শের জয়গান করিয়াছিলেন ; “আমাদের শাসনতন্ত্রের নাম 
গণতন্ত্র, কারণ, ইহ! অনেকের দ্বারা পরিচালিত, কয়েকজনের ছারা নয়। কিন্ত 
আমাদের আইন সকলের জন্য সমান ন্যায় বিচার রক্ষা করে, আমাদের জনমত 
প্রত্যেকটি কীতির মহত্বকে সম্মান দেয়, কোন শ্রেণীগত কারণে নয়, কেধলমাত্র 
উত্কর্ষের জন্ত। আমাদের গণজীবনে আমরা যেমন গ্রতোককে ইচ্ছামত নিজশক্তি 
প্রকাশের স্থযোগ দিই, ঠিক সেইরূপ আমাদের দৈনন্দিন সম্পর্কের ক্ষেত্রে একই 
ভাবাদর্শ আমাদের পরিচালন! করে..'ব্যক্তিগত চলাফেরায় আমরা খোলাখুলি ও 
বন্ধুত্বপূর্ণ, সরকারী কাজকর্ষেও আমরা নিখুঁতভাবে আইনের নিয়ন্ত্রণ মানিয়া চলি। 
শ্রদ্ধ। যে-সংযম আনে আমর তাহা। মানিয়। লই ; পদে যে-ই অবস্থিত থাকুক না কেন, 
কর্তৃত্ব ও আইনের প্রতি আমরা অনগগত:..আমর। সৌন্দর্যের প্রেমিক, কিন্ত আতিশফ্যের 
নয় ; জ্ঞানের প্রেমিক, কিন্তু অমীঙ্গধষিকতার নয় । আমাদের নাগরিকগণ ব্যক্তিগত ও 
স্তুরকারী কাজকর্ম উভয় ক্ষেত্রেই সমান উৎসাহী, নিজেদের বাক্তিগত কাজে নিমগ্ন 
থাকিয়। তাহার! রাষ্ট্রের সম্পর্কে খোজ-খবর লইতে বিরত থাকে না। অন্যান্য রাই 
হইতে আমরা পৃথক্‌, সেখানে রাষ্ট্র সম্পর্কে উদাসীন ব্যক্তিকে তাহার। “শাস্ত' বলে, আমর! 
এই বাক্তিকে "অকেজো" বলিয়া মনে করি। সকল সরকারী নীতি সম্পর্কে আমর 
সিদ্ধান্ত লই অথবা বিতর্ক করি পুঙ্থান্থপুঙ্থভাবে এবং নিজে উপস্থিত থাকিয়া, কারণ, 
আমরা মনে করি কথা স্লা এবং কাজ করায় কোন বিরোধ নাই ; রং আলাপ- 
আলোচনা না করিয়া*ষে কাজ করা হয় তাহ বিফল হইতে বাধ্য ।” 

গণতন্ত্রের প্রধান কথা ব্যক্তি এবং ব্যক্তির আত্মনির্ভর স্বাধীনত]। ব্যক্তির স্বাধীনতার: 
দুইটি শর্ত। প্রথমত, সে একজন্ত পূর্ণ ব্যক্তি, তাহার জীবনের কল্পন! সম্পূর্ণভাবে 
তাহার নিজের বিচার ওঞবিবেচনার বিষয়। কাণ্টের ভাবায় বলা চলে, “ব্যক্তি 
কখনও কাহারও উদ্দেশ্ঠ সিদ্ধির হাতিয়ার নয়” প্রত্যেক ব্যক্তি স্বয়ংসম্পূর্ণ, তাহার 
লক্ষ্য একান্তভাবে তাহারই নিজন্ব। দ্বিতীয়ত, এই পরিপূর্ণ লক্ষ্যশীল ব্যক্তির পূর্ণ 
পরিণতি নির্ভর করে স্বাধীন ও মুক্ত পরিবেশের উপর । গণতান্ত্রিক শাসুন-কাঠামো৷ 
সেই স্বাধীন ও মুক্ত পরিনেশ রচনা করে । যে-সমাজের অধিকাংশ বংশমর্যাদা বা অর্থ- 
কৌলীন্তকে সম্মান দিতে অভ্যস্ত, সেই সমাজে কেবলমাত্র ভোটের অধিকার বা 
আইনের চক্ষে সমতা৷ প্রকৃত গণতন্ত্র গড়িয়া তুলিতে পারে না। সি. ডি. বার্ণস্‌ 
(০. [). 755) তাই লিখিয়াছেন, “96070901805 23 ৪1) 10991 15, 01061616015, ৪ 
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গণতন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ ( 0185510580100, 01 [0212100:80 )৪ গণতন্ত্রকে 

দুই "ভাগে ভাগ করা যায়, যথা-_ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ । প্রাচীন গ্রীন ও রোমে 

জনসাধারণ প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্ধে অংশ গ্রহণ করিত | তখনকার 

প্তাক্গ ও পরো গন দিনে এক একটি ক্ষুদ্র শহর লইয়] রাষ্ট্র গঠিত হইত । জনসংখ্যাও 

ছিল কম। এই জনসংখ্যার মধ্যে যাহারা স্বাধীন নাগরিক ছিল, তাহারা সকলে প্রকাশ্য 

জাম্বগাম্ন সভায় মিলিত হইয়া! ভোট দিয়! আইন প্রণরন করিত। এইভাবে প্রত্যেক 

নাগরিকই রাষ্্ী পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিত। ইহাকেই বলা যায় প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র 


(01190 0200090129.05 )| 


কিন্ত আজকাল আর সে দিন নাই। এখনকার রাষ্রগুলি আয়তনে অনেক বড়। 
লোকসংখ্যাও অনেক বেশি। রাষ্ট্রের সমস্তাও আজকাল খুবই জটিল। লক্ষ লক্ষ 
লোকের পক্ষে একটি সভায় মিলিত হইয়া, ভোট দিয়া আইন প্রণয়ন করা অসম্ভব । 
স্থতর।ং প্রত্যক্ষ গণতঙ্ত্রের দিন আর নাই। এইজগ্র পরোক্ষ গণতন্ত্রের (10016 
000009078০3 ) আধিভাব হইয়াছে। ইহাকে প্রতিনিধিমূলক শাসনবব্যবস্থা3 
(16716561000 0৬০11016106) বলা হয়। এই ব্যবস্থায় 
রা জনসাধারণ নিজেরা শাসনকাধ পরিচালন! করে না; তাহার। 
কয়েক বংসরের জন্য তাহাদের প্রতিনিধি নিবাচন করে। এই 
প্রতিনিধিরা আইনসভায় মিলিত হইয়া আইন প্রণয়ন করে এবং কর্মকতাদদের কার্য 
নিয়ন্ত্রণ করে। জনসাধারণ এইভাবে নিগেদের প্রতিনিধিবৃন্দের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে 
দেশ শাসন করে। এইক্প শাসনব্যধস্থার উপকারিত। হইল যে আইন প্রণয়ন ও শাসন- 
কার্ধে অশিক্ষিত জনত। হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। সাধারণ লোকর্দের শাসন-কার্ষের 
এত খুঁটিনাটি বিষয় সম্পকে আগ্রহ কম, যোগ্যতাও,কম। তাই স্বশ্পসংখ্যক প্রতিনিধির 
মাধমে আইন প্রণয়ন ও শাসন পরিচালনা তুলনা-যূলক ভাবে ভাল ব্যবস্থা! । 
যাহাতে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের কিছুট। সৃযোগ-সৃবিধা পাইয়া আজকালকার বড় বড় 
রাঙ্রের নাগরিকেরাও প্রকৃত গণতন্ত্রের আসম্বাদ পাইতে পারেন সেই জন্য কয়েকটি 
বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাইতে পারে । যেমত- প্রথমত অনেক 
তা সময় কোন গুরুত্বপূর্ণ আইন সম্পর্কে কেবল প্রতিনিধিদের মতামত 
করার উপায় লইয়াই আইন পাশ করা হয় না, দেশের অধিকাংশ লোকের 
মতামত জানিবার জন্য গণভোট (16151610010 ) গ্রহণের ব্যবস্থা 
- কর! হয়। বিলের পক্ষে বেশির ভাগ লোকের ভোট পাইলে তবে উহা! আইনে পরিণত 
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হুইতে পারে। দ্বিতীয়ত, ভোটদাতাদের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট অংশ যদি মনে করে কোন 
বিষয়ে একাট আইন হণ্ডয়। দরকার,.*তবে;তাহার। নিঙ্গের। উদ্যোগী হইয়া কোন বিলের 
খলড়! মাইনসভায় উপস্থিত করিতে পারে । ইহাকে বলে গণ উদ্যোগ (1001080%5 )। 
তৃতীয়ত, ষি কোন প্রতিনিধি তাহার ভোটন্বাতাদের মতের বিরুদ্ধে আইনসভায় ক্রমাগত 
ভোট দেন ব1 মতামত প্রকাশ করেন তবে কিছুসংখ্যক ভোটদাতা তাহাকে প্রতিনিধিত্বের 
আসন হইতে অপসারণের দাবী (০০211) জানাইতে পারেন । পৃথিবীর ছুই একটি দেখে 
ইহার ছুঈ এন্টি ব্যবস্থ! গৃহীত হইয়াছে । ইহাদের ব্যাপক বাবহাব দেখা যায় ন|। 
ণাণতন্লের দোষ ও গুণ বিচার (৫৩0০ 81301৩10016 01 1)01200901270%) 2 


প্লেটো ও আঠারিস্টটলের যুগ হইতে স্তর করিয়া বহুবিধ কারণে গণতত্বের উপর চরম 
আক্রমণ হইয়াছে । গণতন্ত্র সকলকেই মান চক্ষে দেখিবার ফলে ব্যক্তির যোগাতা! 
উপযুক্ত সমার্দর লাভ করে না। ইহা মংখ্যাধিকোর উপরই গুরুত্ব আরোপ করে। গুণের 
উপর জোর দেয় না। ফলে ইহ সব্বশ্রেষ্ঠের শাসন নয়; গড়ের শাসন (101 0£ 09 
৪৮:৪০ )। গড় নাগরিকের! সবাই প্রাচীনের প্রতি 'মাকষ্ট, নব নব চিন্ত। ও উদ্ভাবনী 
ক্ষমতা গ্রহণে তাহার! অক্ষম । তাই অভ্যাস ও চিরাচরিত রীতিনীতির দাস, রক্ষণশীল 
ক গ্রগতিবিরোধী গড় নরন।রীর ভাবাদর্শ এই শাসন-কাঠামোর ভিত্তি। এই কারণেই 
আারিস্টটলের মতে জনতারাজ বা! জনতাঁতন্ত্ব অতি নিকৃষ্ট ধরনের সরকার । দ্বিতীয়ত, 
অধিকাংশ দেশের বেশির ভাগ লোকই অশিক্ষিত ও অক্ষম । কিন্তু গণতান্ত্রিক শাসন- 

ব্যবস্থায় এই অক্ষম ও অশিক্ষিতরাই শামনকার্য চালায় । এই 
কি ভহার সনেক নম রাষ্ট্রশাসন সুষ্ঠুভাবে মন্পন্গ হয় না। কার্দাইপ উপহাস 

করিয়। ইহাকে “নির্বোধের রাজত্ব? বলিয়। অভিহিত করিয়াছেন । 
তৃতীয়ত, গণতন্্ন যদিও নামে জনসাধারণের শাসন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে শাসনকার্ধ করেক'ট 
চতুর ও ক্ষমতাপ্রি্ লোকের হাতেই থাকে । তাহারা নিজেদের স্বার্থের জন্যই 
রাজনৈতিক দলগুলিকে করায়ত্ত করিয়া দেশের শাসন-ব্যবন্থা , পরিচালনা করে। 
রাজনৈতিক দুলগুলির সংগঠুন 47:00 1. 067১1121015” মানিয়! রচিত। সাধারণ 
কোন সন্যের কোন রাঙ্গনৈতিক সিদ্ধান্ত লইবার ক্ষমতা নাই। সাধারণ নাগরিকের 
সারাজীবনের রাজনৈতিক ততৎপরত। হইল অতি-আবেগ ভরে কোন-ন।কোন নেতাকে 
অন্ধভাবে অন্সরণ করা। কয়েকজন নেতার সিদ্ধান্ত নকলে মানিতে বাধ্য হয়, নেতার 
জয়গানে সকলে মুখর হয়। এই অবস্থার গণতন্থ উপহাসের মত শোনায়। চতুর্থত, 
মার্সবাদীরা মনে করেন যে সমাঞ্জে অর্থ নৈতিক শ্রেণীবি ভাগের ফলে সর্বজনীন গণতন্ত্র 
সাফল্য লাভ করিতে পারে ন1।। ষে শ্রেণী ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার রক্ষায় 
আগ্রহান্বিত তাহার! রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করিয়া বেতার, চলচ্চিত্র, সংবাদপত্র প্রভৃতি 
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নানারপ উপায়ে জনসাধারণক্ে ভুল চিন্তা ও তথ্য পরিবেশন করিয়। নির্বাচনে জয়লাভ 
করে। পঞ্চমত, একজন বা! কয়েকজনের হাতে ক্ষমতা! কেন্দ্রীভূত থাকে না বলিয়া 
জাতির পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলি দ্রুত লওয়1 যায় না। আলাপ-আলোচনায় কাল 
অপহরণ হয়। ভ্রত অর্থনৈতিক উন্নয়নের উদ্দেশ্টে গণতন্ত্র সাহায্য করিতে পারে না। 
বিভিন্ন প্রকার প্রেণী ও উপদলের (10655126 £:0875 ) চাপে সঠিক নীতি গ্রহণ 
কর] যায় না। প্রধানমন্ত্রি বান্ডউইনের ভাষায় বল] চলে, 402100019.0% 15 21955 
০ 52219 1021)1110 01000 1010626015171].? (ষষ্ঠত, অধ্যাপক ব্রাইস্‌ (81০০ ) 
বলেন যে, আধুনিক গণতন্ত্রের রূপ নিকৃত। কারণ, অর্থের লোভে ভোটদাতা, আইন- 
ভার প্রতিনিধি এবং সরকারী কর্মচারীরা সহজে ধনিকদের শিকারে পরিণত হয় । ফলে 
রাষ্ট্রীয় যন্ত্র না সরকার আর নিরপেক্ষ থাকে না। বিভিন্ন স্ুযোগ-স্থবিধা বিতরণে রাষ্ট্রের 
কাজকর্ম তাই গণতন্ত্রকে বিকৃত করিয়া তোলে । ) সপ্তমত, অনেকের মতে, গণতস্থ 
একেবারেই অবৈজ্ঞানিক ও গৌঁড়ামির উপর প্রতিষ্ঠিত। মনস্তত্ব ও জীবতত্ব উভয়দিক 
হইতেই গণতন্ত্র ভুল। মনস্তাত্বিক দিক হইতে দেখা যায় যে জনতার যুখ-মনোবৃত্তি 
(07955-)5য0101098) কখনই সুচিস্তিত কোন বৈজ্ঞানিক মনের প্রকাশ নয় ।* যুখবদ্ধ 
মান্য চিন্তার ধার ধারে না, সে চমক ও শ্লোগানে বিশ্বাসী । জীবতত্বের দিক হইতে বল! 
হয় যে, মানহযে-মাহষে চিস্তাশক্তিতে পার্থকা থাঁকিবেই । এই পার্থকা বংশ ও জন্ম দ্বার 
স্থিরীকৃত, উত্তরাধিকারস্থত্রে প্রাপ্ত। ম্যাকড়ুগালের (10০79০08811) ভাষায় বলা চলে 
যে, 40802010501 10001160009] £০/0% 19 10100] 0080 15 10215010915, 
৪190 2150 01790 1615 ০011612620 16] 90021 509.005.৮ সর্বোপরি, আঞ্চলিক 
নির্বাচনের মাধামে প্রতিনিধি পাঠান একেবারেই অবৈজ্ঞানিক, কারণ, সেই অঞ্চলের 
নিবাচিত প্রতিনিধি অগণিত ভোটদাতার বনুপ্রকার ঝোঁক ও আবেগের 'ক্ষাকর্তা হইতে 
পারে না। তাই অধ্যাপক কোলের ( 0০16 ) মতে সফল গণতন্ত্রের ভিত্তি হওয়া উচিত 
সমাজের বিভিন্ন জীবিক। অনুযায়ী নির্বাচন ব্যবস্থা (ঢা এ1)0010189] 16016560900) | 
গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে যত সমালোচন1 কর! হইয়াছে উহাদের মধ্যে সর্বপ্রধান হইল 
মনস্তাত্বিক যুক্তি । কিন্তু যতই শিক্ষার প্রসার হইবে এবং রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি 
পাইবে, ততই নাগরিকের উপর যুখ বা গণমনম্তত্বের প্রভাব কমিতে 

পানি নন থাকিবে। জীবতাত্বিক যুক্তিটিও খুব দূর্বল। মানুষের জন্মগত 
গুণাবলী এবং পরিবেশজাত প্রভাব এমনভাবে মিঙ্খিত আছে যে 

উহাদের পৃথক করা চলে না। তৃতীয়ত, মান্স বাদী যুক্তিও বর্তমানে কিছুটা হূর্বল 
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হইয়। পড়িয়াছে। আজকাল কোন দলের মধ্যে বা সরকারের মধ্যে বিশেষ কোন শ্রেণীর 
নিরস্কৃশ প্রভাব আর পূর্ণতাবে দেখিতে পাওয়া ষায় না। সরকারের নীতি-নির্ধারণ 
বা আইন প্রণয়নের জময়ে ধনিকশ্রেণী, মজুরঞ্জেণী এবং আমলাতম্্ব (60262005905 ) 
_-এই তিন দিক হইতে চাপ আসিতে থাকে। সরকারের আইনকাস্থন এইরূপ 
নানাপ্রকার টানাপোড়েনের ফল (5. 091811610£1810 0৫ 10:05 )1 সুতরাং 
গণতত্কে আজকাল আর ধনিকশ্রেণীর একনায়কত্ব বলা চলে না। 
গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে যুক্তিগুলির ক্রটি তে! আছেই, ইহার প্রত্যক্ষ গুণও কম নাই। 
প্রথমত, ইহা একমাত্র শাসনব্যবস্থা যাহ] যুক্তির উপব প্রতিষিত। যে-প্রধান যুক্তি 
ইহার ভিত্তি তাহা হইল কোন মান্রষ নিভূল নয়। প্রত্যেক 
গণতগ্জছেব গুণ ব। 
ুক্তিসমূহ ব্যক্তিই কোন-না-কোন বিষয়ে কখনও-না-কখনও ভূল করিতে 
পারে। এই কারণে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আলোচন। ও সমালোচনার 
পদ্ধতিতে কাজ চালায় । সকল ব্যক্তিকে সে এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিতে 
ভাকে। ইহার মূল কথা “কেহ নিজেই নিজের সনিক বিচারক হইতে পারে না।»%* 
গণতন্ত্রে এইরূপ আলাপ-আলোচন] শক্তির অপব্যবহার বা ভুল প্রয়োগ দূর করে। 
অনেকের বিচার-ক্ষমত। একত্র হইয়। সামাজিক চিন্তার মান উন্নত করিয়া তোলে। 
সন্দতীয়ত, ম্যাকাইভার বলেন যে গণতন্ত্র ভাল, কারণ, ইহ! শক্তির মনম্তত্বের উপর 
প্রতিঠিত নয়। গণতান্ত্রিক সংবিধানে রাজনৈতিক শক্তি কেন্দ্রীভূত হুইতে পারে না, 
শাসকশ্রেণী শক্তিমদমত্ত হইয়া উঠিতে পারে না। ইহার কারণ, বিভিন্ন রকম আলাপ- 
আলোচনার পদ্ধতি বজায় থাকে বলিয়া একে অপরের শক্তিবৃদ্ধিকে বাধ] দেয় 
(10001109015105 95562] 00218010£ 10110021) 100010012 01050055 ) ) তৃতীয়ত, 
গণতন্ত্র দক্ষ এবং গায়িত্বশীল সরকার গঠন করে। স্বল্পকাল পরে নির্বাচনে জনসাধারণের 
সম্মুখে উপস্থিত হইতে হইবে, এই চিন্তায় সরকার দক্ষ ও দায়িত্বশীল হয়। চতুর্ত, জন 
স্ট,য়ার্ট মিল গণতন্ত্রকে অভিনন্দিত করিয়াছেন, কারণ, এই ব্যবস্থায় যে-কোন ব্যক্তি 
নিজের অধিকার রক্ষার জন্য সংগ্রাম করার অধিকার পায়। 
সর্বোপরি, গণতন্ত্র শ্রেষ্ট ব্যবস্থা, কারণ, ইহ মাঙ্গুষের চরিত্রকে মহৎ করিয়া তোলে । 
চরিভ্রগঠনের প্রধান পরিবেশ গণতান্ত্রিক শাসন "৪ সমাজব্যবস্থা। ব্যক্তির মন্ুত্যত্ব 
সম্মানিত হয় তাহার ভোটের অধিকারে । সে এক নৃতন কর্তব্যবোধে সপ্ীবিত হইয়া 
উঠে। শাসনকার্ধে অংশ | গ্রহণের মধ্য দিয়! তাহার সমগ্র চরিত্র বিকশিত হয়, তাহার 
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মনে দায়িত্শীলত ও আত্মসশ্মানবোধ সঞ্চারিত হয় । গণতন্ত্র 45110165 ৪00 21511509 


101 15 00672101012 000 10110050170. ৮/1115 01 15 রত 8150. 0005 2105 
7০ 0০৮০1070107 06101)017 022016155 ৪5 7021:90105.৮ আরও অনেক নাগরিকের 
সহিত একযোগে কাজ করিতে গিয়৷ ব্যক্তি তাহার স্থার্থ-বুদ্ধির গণ্ী ভাঙিয়া বাহির 
হইতে পারে, তাহার মনের দিগন্ত বিস্তীর্ণ হইয়া! উঠে। এইরূপে চরিব্রগঠনে সহায়তা 
করিয়। গণতন্ত্র মাষের পূর্ণ বিকাশ ঘটায় । গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা যে চরিব্রগঠন করে 
তাহার ফল হইল ব্যক্তির মনে গণতান্ত্রিক আদর্শের উদ্বোধন । প্রেসিডেণ্ট আব্রাহাম 
লিঙ্কনের অমরবাণী এই গণতান্ত্রিক মনের সুন্দরতম প্রকাশ, “আমি কাহারও দাস হইতে 
চাহি না, তাই আমি কাহারও প্রভৃও হইব না।” 


গণতন্প সফল হওয়ার শতসমূহ ( 0:010161005 0: 616 5005655 ০0 
[39217901205 )২১(গণতান্ত্িক সরকারের বহু ভ্ররটি-বিচতি দেখা যাইতেছে, তাহাতে 
কোন সন্দেহ নাই । কিন্ত ইহাকে সফল করিয়া তুলিতে পারিলে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ 
ও আদর্শ দেশে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে । তাই, কি অবস্থায় গণতন্ত্র ফল হইতে পারে 
তাহা আলোচন। কর! দরকার। ইংরাজ পণ্ডিত জেমস্‌ স্ট,য়ার্ট মিল বলিয়াছেন, তিনটি 
অবস্থ! বজায় থাকিলে গণতম্্ব সফল হইতে পারে । ইহার গণতন্ত্রের সাফল্যলাঞ্জের 
প্রয়োজনীয় তিনটি শর্ত। প্রথমত, সেই দেশের অধিবাসীদের গণতান্ত্রিক সরকার গ্রহণ 
করার মত ইচ্ছ। ও ক্ষমতা প্রয়োজন ; সকল জাতির মনে এইরূপ ইচ্ছা দেখা যায় না। 

গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত করা দরকার, উহা! আমাদের প্রয়োজন, এইবূপ বোঁধ 
তাহাদের মনে জাগরিত থকিবে। এইরূপ সরকার গ্রহণ করার মত মানসিক ক্ষমতাও 
ৃ তাহাদের থাকা দরকার । গণতত্ত্রে সকল ব্যক্তির মূল্য সমান। 
1. গণতন্ত্র গ্রহণ করার 

ই ও নত অন্তের উপর নিজের মতামত জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়ার 
ইচ্ছা বর্জন করিতে হইবে, অপর কেহ তাহার মত চাপাইয়া কোন 
নাগরিকের নিজন্ব বিচার-বুদ্ধিকে দাবাইয়া রাখিলে চলিবে না। এইরূপ মানমিক উন্নত 
স্তরে যে জনসমষ্টি উঠিতে পারে নাই, সেখানে গণতন্ত্র নকল হইতে পারে না। দ্বিতীয়ত, 
গণতান্ত্রিক আদর্শ ক্ষন হইলে বা গণতান্ত্রিক সরকার আক্রান্ত হইলে উহার রক্ষার 'জন্য 
সেই দেশের অধিবাসীর] ইচ্ছুক থাকিবে । ব্যক্তির স্বাধীনতা এবং সকল প্রকার 
অধিকার নিশ্চয় রক্ষা করিতে হইবে 3 সেইজন্য কেবল সদিচ্ছ। পোষণ করিলেই চলিবে 
না, প্রত্যেক নাগরিককে প্রয়োজনমত সচেষ্ট হইয়। উঠিতে হইবে। 

2, উহা! রক্ষার জন্য 
ইচ্ছা! ও ক্ষমতা “যাহা ইচ্ছা ঘটুক, আমার তাহাতে কিছু ঘাক্স আমে না'_ এইরূপ 
মনে হইলে চলিবে না। গণতন্ত্র তাহাতে রক্ষা পাইতে পারে না। 
দেশের অধিকাংশ জনসাধারণের মনে অবহেলা, গুদাসীন্ত, সংগ্রাম-বিমুখতা থাকিলে 
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অপংব্যক কুঠক্রা লোকা নজেদ্দের সংকীর্ণ স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্তে সরকারী ক্ষমতা বাবহার 
করিতে পারে। তাই জনচিত্তের বৃহত্তর অংশে গণতান্ত্রিক আদর্শ ও সরকার রক্ষ। করার 
" মত ইচ্ছা ও ক্ষমতা নিশ্চয় থাকা দূরকার। তৃতীয়ত, গণতন্ত্রকে সচল রাখিতে হইলে 
যে কাজকর্মগুলি প্রত্যেকটি নাগরিকের কর! দরকার সেই কাজে তাহাদের বিমুখ হইলে 
চলিবে না। গণতন্ত্রকে কার্যকরী রাখার জন্য যে নকল কাঙ্জ কর! দরকার, সেইগুলি 
3. কাজগুলি নিয়মিত করিতে অলস হইলে চলে না। যেমন, সর্বোত্তম ব্যক্তিকে প্রতিনিধি 
করার ইচ্ছা হিসাবে পাঠানে। দরকার, ভোট দেওয়ার সময়ে এই কথ! সকলের 
মনে রাখ। প্রয়োজন । রাষ্ট্রের কর ফাকি দেওয়া উচিত নয়, তোট বিক্রয় কর। উচিত 
নয়। নাগরিকদের মনে এইরূপ মনোভাব গড়িয়। উঠিলে গণতগ্র সফল হইতে পারে ।) 
এই সকল শর্ত ছাড়াও মিল কতকপ্তাল দুর্বলতা ও বিপদের (10910210155 700 
৭8728619 ) কথা! উল্লেখ করিয়াছেন যেগুলি দূর ন। হইলে গণতন্ সফল হইতে পারে 
ন।। যেষন, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যদি সংখ্যালখিষ্ট অংশের মতামত বা প্রয়োজনের 
কথা মনে ন৷ করিয়া দেশ শাসন করে তবে উহ সংখ্যাগরিষ্ঠের শ্বৈরতন্ত্রে পরিণত 
হওয়ার বিপদ আছে। তাই গণতান্ত্রিক সরকারে সংখ্যালঘিষ্টের উপযুক্ত প্রতিশিপিত্ত 
থাক] প্রয়োজন । আবার, যদি গণতান্ত্রিক কোন দেশ অপর কেন 
দেশ আক্রমণ ও লুন করিয়া! সাম্রাজ্য গড়িয়া তোলে, তবে 
মাতৃভূমির গণতান্ত্রিক আদর্শ ধুলিসাৎ হইয়। যায়। সাম্রাজ্যবাদী মনোবৃত্তি গণতান্ত্রিক 
যুল্যবোধ বীচাইয়। রাখিতে পারে না। 
%গ্ুণতস্ত্ে সাফল্যের জন্য সুস্থ, সবল, সততাপূর্ণ ও উন্নত “জনমত? (0010110 01011)1017) 
থাকা দরকার । এই জনঘত গঠন করিতে হইলে উচ্চ রাজনৈতিক শিক্ষার প্রয়োজন | 
৮৪ আরিষ্টটল এইজন্তই বলিয়াছেন যে, রাষ্ট্রের আদর্শ অন্থসারে 
* 2৮ প্রত্যেক নাগরিককে শিক্ষিত করিয়। তোল। রাষ্ট্রের কর্তব্য । এই 
শিক্ষার অভাবে গণতন্ত্রের প্রতি নাগরিকদের "কু নিষ্ঠা গ্থায়া 
হইতে পারে না। নিষ্ঠার অভাব ও দাঁ়িত-জ্ঞানহীনতা! গণতন্ত্রের পক্ষে মারাত্মক 1) 
| গণতন্ত্রকে সফল করিতে হইলে সর্বাগ্রে দেশের অর্থ নৈতিক ক্রুটিবিচযুতি দূর কর! 
দরুকার । বুতূক্ষ নাগরিকের নিকট স্বাধীনতা মূল্যহীন । কেবল সকলের গ্রাসাচ্ছাদনের 
নাকাল ব্যবস্থ|'হইলেই গনতন্ত্র সফল হইতে পারে না। দেশে অর্থ নৈতিক 
প্রকৃত গণতন্ত্র থাকিতে অসাম্য থাকিলে অধিবাসীদের মধ্যে শ্রেণীবিবাদ ও শ্রেণীসংঘর্ষ 
শির ্থ্টি হইতে থাকে । সমাজে কলকারথান! ও জমির মালিক মুগ্তিমেয়. 
কয়েকজন ব্যক্তির হাতে অর্থ নৈতিক ক্ষমতা! কেন্দ্রীভূত হইলে রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও তাহাদের 
হাতেই থাকে। এইরূপ দেশ নিজেই নিজের মধ্যে বিভক্ত থাকে । তাই অনেক পণ্ডিত, 
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বলিয়। থাকেন যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও মালিকান! দূর করিয়া দেশে সমাজতাপ্ত্িক 
অর্থনৈতিক কাঠামো গড়িয়া তোল দরকার । উহা না হইলে প্রকৃত গণতন্ত্র সফল 
হইতে পারে ন]। 

একনায়কতন্ত্র (101563601510 ) £ একনায়কতন্ত্রের উদাহরণ প্রাচীনকালেও 
দেখা গিয়াছে । আলেকজাগ্ার, নেপোলিয়ন প্রভৃতি ব্যক্তি বিখ্যাত এক-নায়ক ছিলেন । 
আধুনিক কালে জার্্নানীতে হিটলার ও ইতালীতে মুসোলিনী একনায়কতন্ত্র স্থাপন 
করিয়াছিলেন । স্পেনের নেতা৷ সেনাপতি ফ্রাঙ্কো বর্তমান যুগে একনায়কতন্ত্রের নিদর্শন । 
একনায়কতন্বের মূলনীতি হইল, _এক জাতি, এক রাষ্ট্র, এক নায়ক। একনায়কতন্ত্রে 
সকলেই রাষ্ট্রের আম্নগত্য স্বীকার করিতে বাধ্য থাকে । এই শাঁসনতন্ত্রে বিরোধী দলের 
স্থান নাই) মুমোলিনীর ভাষায় বলিতে গেলে “ছা 00106 00: 00০ 9006, 
730031015 0965196 €1)৩ 506০. রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়ক দেশের সকল বিষয়ব্যবস্থা! ও 

0 শ'সন-কার্ষের পরিচায়ক । তিনি আইন প্রণয়নকারী এবং বিচার ও 

টি আইন প্রয়োগের ক্ষমতার সর্বোচ্চ আধার । গণতন্ত্রের আদর্শ হইল 
তাহার বেদীমুলে ব্যন্তির যে, রাষ্ট্রই চরম কাম্য নহে, মানব-কল্যাণের জন্য রাষ্ট্র একটি উপায় 
বিন মাত্র, রাষ্ট্রের জন্ত ব্যক্তি নয়। একনায়কতন্ত্র বলে যে, ব্যক্তিকে 
সর্বতোভাবে রাষ্ট্রের অধীন হইতে হইবে । দলের নেতাকে মানিতে হইবে ও দলের : 
মতামত বেদবাক্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশ করার 
স্বাধীনতা লোকের থাকিবে না। « 

একনায়কতন্ত্রে বিভিন্ন প্রকার সামাজিক চিন্তার প্রকাশ হয় না। সকল নাগরিককে 
এক ছাঁচে ঢালিয়। তৈয়ার করার চেষ্টা চলিতে থাকে | সর্বোপরি, একনায়কতন্ত্র ক্রমাগত 
প্রচার চালাইয়। লোকের মনে এক ধরনের কল্পনার জগৎ তৈয়ার করিয়া তোলে, ইহাদের 
1050) বলে। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, প্রচার-প্রতিষ্ঠান এবং সৈন্য ও গুপ্তচরবাহিনী করায় 
করিয়। অবিরাম প্রচার ও ভয়ের মাধ্যমে দেশের মধ্যে একনায়ক সম্পর্কে এইরূপ নির্বোধ 
আকধণ গড়িয়া তোলা হয়। ক্রমে ক্রমে লোকের মনে অন্ধভাবে ভক্তি ও অন্থসরণের 
অভ্যাম গড়িয়া তোলা হয়। মুসোলিনী নিজেই বলিতেছেন “৬/০ 1) 01:68660 
90৫10150012 10050) 15 2, 99101, 1019 202895101). 0০1. 1050]) 15 09০ 
79010. . .. ” এইরূপে একনায়কতন্তর যুক্তি, বিচারশক্তি ও মানবিকতার পরিবর্তে অন্ধ 
আশ্মুগত্য, জাতি ব। বর্ণবিছেষ এবং সামরিক শক্তির দৃম্তের উপর দ্াড়াইয়া থাকে । 

পৃথিবীতে দুই প্রকার একনায়কত্ব দেখিতে পাওয়৷ যায়। পশ্চিমী দেশগুলিতে 
ব্যক্তিগত সম্পত্তি বজায় রাখিয়। শ্রমিক ও কৃষককে শোষণের ব্যবস্থা বজায় রাখার 
জন্য রাজনৈতিক দল গঠন করিয়। দলপতি একনায়কের ভূমিকা গ্রহণ করে। জার্মানীর 
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একনায়কতন্ত্রের নাম ছিল,নাতসীবাদ (2395150২) ; ইতালীতে ইহার নাম ছিল ফ্যাসিবাদ 
(ঢ9501970) | বর্তমানে ম্পেনে, পাকিস্তানে এইব্ধপ একনায়কতন্ত 
প্রতিষ্ঠিত আছে। কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়নে যে একনায়কতন্থ 
প্রতিষ্ঠিত তাহা ইহাদের তুলনায় অনেক পৃথকৃ। উহার নাম সর্বহারার একনায্নকত 
(11565015101 ০0 076 :0150080 । শ্রমিক ও রুষকেরা নিজের! দ্লগঠন করে 
এবং রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করিয়া একদলীয় শাসন প্রবর্তন করে। যতদিন পর্যন্ত শিল্প, কৃষি, 
বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিতে দেশের অধিবাসীর! উন্নত হইয়া না উঠে, ততদিন এই।একদলীয় 
শাসন চলিতে থাকে । এই ছুউগ্রকার একনায়কতন্ত্রে পার্থকা আছে। প্রথম ধরনের 
একনায়কত্ব মুষ্টিমেয় ব্াক্তির স্বার্থে রাষ্্রশক্তিকে ব্যবহার করে, সামাজাখাদী ও উগ্র 
সামরিক মত (1070601911500 ০0: 711102715 190০611১৩) প্রচার করে। দ্বিতীয় 
প্রকার একনায়কতন্ত্র মুলত একদলীয় শাসন; ইহা অধিকাংশ জনগণের স্বার্থে বাষ্ট্রশক্তিকে 
ব্যবহার করে, দেশের দ্রুত অর্থ নৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক উন্নতির চেষ্টা করে। 
প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে পৃথিবীর অনেক দেশে গণতন্ত্রের পরিবর্তে একনাসকতন্ত 
দেখা দিয়াছিল, তাহার কারণ আলোচনা কর! দরকার । প্রথমত, যুদ্ধের সময় 
রাঙ্র হাতে এত বেশি ক্ষমতা! কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল যে গণতান্ত্রিক সরকার ও ব্যক্তির 
অধিকার অনেকাংশে কমিয়! আসিয়াছিল। দ্বিতীয়ত, রণক্লান্ত বৃতুক্ষু জনতা দেঁখিল 
যে, যুদ্ধের মধ্যে দেশের একদল লোক আরও ধনী হইয়া উঠিল অথচ।দরিপ্র জনসাধারণ 
দরিদ্রতর হইল । কি ভাবে সমাজতন্ত্র গঠন কর যায় সেই সম্পর্কে স্থম্পষ্ট ধারণা ছিল 
না। তাই তাহারা যে-কোনরূপ পরিবর্তনের সমর্থক হইয়া 
প্রথম মহাযুদ্ধের পরে পড়িয়াছিল। তৃতীয়ত, জনপাধারণ ভাবিয়াছিল যে, দেশের 
গণতন্ত্রের বিপদের ৪ 
কারণ আইনসভা গুলি হইল বাগাড়পরের স্থান, ইহাতে অর্থের অপচয় হয়, 
সময় নষ্ট হয়, কর্মকুশলতা পণ্ড হশ্ব। অথচ একনায়কত্তে অল্প 
সময়ে অধিক মঙ্গল সাধিত হয় | চতুর্থত, প্রথম মহাযুদ্ধের অবসানে যে-সন্ধি স্বাক্ষরিত 
হইল তাহাতে পরাজিত রাষ্্রষ্লিকে অত্যন্ত অবমাননাকর শর্তে রাজি হইতে হইয়াছিল। 
ফলে জনমত ছিল খুবই বিক্ুব্ধ। জাতির ত্রাণকর্ত একনায়ক এইরূপ ক্ষুব্ধ জনমতকে 
নিজের ক্ষমত। বিস্তারের কাজে বাবহার করিতে পারিঘাছিলেন | পঞ্চমত, অনেক দেশে 
শ্রমিক ও কৃষকেরা ভোটের ভোরে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করিতে পারে এই আশঙ্কায় 
ধনিকের। গণতান্ত্রিক প্র বিসর্জন দিয়! নিজেদের শ্রেণী-ন্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্টে াণতি 
একনায়কের হাতে ছাড়িয়া দিয়। নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছিল। 
একনায়কত্বের উৎপত্তির কতকগুলি পরোক্ষ (1501:500) কারণও আছে। 
(8) বেতার, বিমান, টেলিফোন, রেলগাড়ী, সংবাদপত্র প্রভৃতির ফলে শাদনব্যবস্থ! 


ছুই ধরনের একনায়কত্ 
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কেন্দ্রীভূত ( 5120:511520 ) হইয়া উঠিতেছে ৫) সাধার« মাঁছষ আজ আর নিজের 
মনের অভিভাবক নয়। বতওমানের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় যুবমনকে স্বাধীনভাবে . 
চিন্তা করিতে না শিখায়] সে “কি চিন্তা করিবে? তাহা শিখানো হইতেছে । আধুনিক 
শিল্পপ্রধান যুগে মান্ষের জীবন অনেকখানি যান্ত্রিক ভাবাপন্ন 
হুইয়] উঠিতেছে, আত্মিক জীবন নষ্ট হইয়। মানুষ প্রাণহীন যন্ত্রজীবে 
পরিণত হইতেছে । সর্বদা কুটির চিন্তায় আচ্ছন্ন মানুষ তাই অতিমান্গষের চমকপ্রদ 
কথার অনুসরণে আগ্রহী হইয়। উঠিয়াছে। 

একনায়কতন্ত্রের প্রধান গুণ-_সময় সংক্ষেপ। গণতান্ত্রিক শাসনে কোন কাজ 
করিতে গেলে বহু সময় ও আলোচনার প্রয়োজন। কিন্ত একনায়কতস্ত্রে সরকারী কাজ 
ভ্রুত সম্পন্ন হয়। সর্বাধিনাম়্ককে কাহারও সহিত কোন বিষয় আলোচিন] কৰিতে 
হয় না । তিনি যে কোন বিষয়ে নিজে, নিজে অল্পসময়েই যে-কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে 
পারেন । বিশেষত, এই শীাসন-ব্যবস্থায় জাতীয় এক্য স্থপ্রতিষিত হয় । ইহাতে দলগত 
বিরোধের স্থান নাই । বান্নার্ড শ' তাই বলিয়াছেন “জনসাধারণের ছারা পরিচালিত 
রাষ্টট অভাবনীয় অসম্ভবতা”। সাধারণ নাগরিক “শ্লোগানে” বিশ্বাসী, তাই সে 
অধিনায়ক-ভক্ত। একনায়কতন্ত্রের অধীনে অতি অল্পকাঁলের মধ্যেই কৃষি, শিল্প, কিএান | 
ও শিক্ষার্দীক্গায় রাষ্ট্রের দ্রুত উন্নতি সম্ভব। একনায়কতন্ত্রের সাহায্যে সমাজতান্ত্রিক 
সোভিয়েট ইউনিয়ন ও চীন দেশ এত দ্রুত উন্নতি লাভ করিয়াছে। 

কিন্ত নানা কারণে একনায়কতন্ত্র বাঞ্ছনীয় নহে বলিয়া অনেকে মনে করেন। 
এই শাসন-ব্যবস্থায় ব্যক্তির স্বাধীনত। থাকে না, সাধারণত এইরূপ সরকার পশুশক্তির 
উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা দেশের সাধারণের ব্যক্বিত্ব বিকাশের পথে বাধার হট 
করে। জনমত প্রকাশ করিবার পথগুলি রুদ্ধ হইয়া যায়। সর্বাধিনায়ক ক্ষুদ্র ক্ষুত্ 
জাতিগুলির উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করিবার চেষ্টায় বিশ্বশাস্তি বিনষ্ট করে ও যুদ্ধ অনিবার্ষ 
করিয়া ভোৌলে। এইজন্থই পৃথিবীতে এই শাসন-ব্যবস্থা স্থায়ী হয় নাই। 
রি বনাম একনায়কত্ব (70610001207 ৬5. 11009601511 ) £ 
গণতন্ত্রের অনৈকগুলি ছুর্লতা দী্টে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহা! (1) অসাধারণ- 
রাজনীিজ্ঞ ব্যক্তি স্থটি করিতে পারে না, (৫) দলগত শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়। 
ব্যক্তি-স্বাধীনতা খর্ব করে, 111) অধিকাংশ বাক্তিকে সন্তুষ্ট করিতে গিয়া অনেক সময় 
ভ্রাস্ত মত গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়, ($%) আইনসভায় কেবল 
কথাবার্তা ও আলাপ-আলোচনা ঘটে; ভ্রত সিদ্ধান্তগ্রহণ বা 
কোন সিদ্ধান্ত কার্ষকরী কর] সম্ভব হয় না, (৮) উচ্চজ্ঞানসম্পন্ন আইনবেত্বার অভাব 
অন্তত হইয় থাকে, ছে) বিভিন্ন দল পরম্পরের মধ্যে ঝগড়াঝাটি করে, ফলে জাতীয় 


পরোক্দ কারণসমুহ 


গণতন্ত্রের দুর্বলতা 
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এঁক্য নষ্ট হয়; সময়, শক্তি ও অর্থের অপবায় হয়। এই সকল কারণেই একনায়ক- 
তস্ত্রে উদ্ভব হইতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। 
কিন্ত এই সকল দৌষ সংশোধনযোগ্য । গণতান্ত্রিক আদর্শ বা সরকার অপেক্ষা 
উন্নততর আদর্শ বা সরকার এখন পর্ধস্ত পৃথিবীতে দেখ। যায় নাই । যদি দেশে বিভিন্ন 
শ্রেণীর মধো বৈষম্য দূর কর] হয় অর্থাৎ সমাগত গড়িয়া তোল! হয় তবে জাতির মধ্যে 
বিভিন্ন পরম্পর বিরোধী শ্রেণী লোপ পাইবে, গণতন্ত্র সফল হইয়। উঠিবে। সাময়িক 
কারণে বা কিছুকালের জন্ত একনায়কতন্ত্র সমর্থনযোগা হইলে ৪ হইতে পারে। কিন্ত 
চিরকালের জন্য গণতন্ত্র সবোত্তম ব্যবস্থা তাহাতে সন্দেহ নাই। 
ও গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, কারণ, ইহাতে বাক্তির অধিকতর মর্ধাদ! 
দেগয়া হয়। একনায়কতন্ত্রের নাগরিকদের উপর যে-বাধ্যতামূলক 
আদেশ-নির্দেশ থাকে গণতত্রে ব্যক্তির উপর সেই নিগীড়ন নাই । বর্তমানে তথাকথিত 
পশ্চিমী দেশগুলিতে যে-গণতন্ত্র দেখা যায় তাহাতে অবশ্যই ধনীশ্রেণীর একাপিপত্য 
বজায় থাকে । ইহাও এক ধরনের শ্রেণীগত একাধিপত্য । কিন্তু গণতান্ত্রিক আরশ 
এখনও সবর্দেশে সর্বকালের সবাপেক্ষ? উন্নত আদর্শ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । 
* এককেজ্দিক শাসনব্যবস্থা! ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা! (0730:5 817৫ 
[760619] (0০৮৪0096100) হ গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রকে দুই ভাগে বিভক্ত কর। 
হইয়াছে, যথা__এককেন্দ্রীয় বা এককেকন্দ্রিক শাসন এবং যুক্তরাষ্্বীয় শাসন। যখন 
দেশের শাসন-ক্ষমতা একটি সরকারের হাতে থাকে, তখন তাহাকে এককেন্দ্রিক 
সরকার বলে। ইহাতে শাসন-ক্ষমতা দেশের একটি সরকারের হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে। 
কিন্ত ুক্তরাীয় শাসনব্যবস্থায় সরকারী ক্ষমতানমূহ বিভক্ত হইয়! একাধিক সরকারের 
দ্বারা পরিচালিত হয়। 
এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় দেশে একটি সরকারই প্রতিষ্ঠিত থাকে, এবং তাহাই 
সমগ্র দেশের শান পরিচালুন। করে। দেশটি বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত থাকিতে পারে 
এবং তাহাদের আঞ্চলিক *শাসনপরিষদ থাকিতে পারে। কিন্ত এই আঞ্চলিক বা 
অঙ্গরাজ্যের সরকারসমূহ মূল সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে তাহার নির্দেশ অনুযায়ী 
স্থানীয় শাসন পরিচালনা করে । এই সকল আঞ্চলিক শাসন-প্রতি্ানের নিজন্ব কোন 
স্বাধীন ক্ষমত1 থাকে না। মূল সরকার আপনার ক্ষমতার কিছু 
টি নটি আত উহাদের হাতে ছাড়িয়া দেয়। অধ্যাপক ভাইসীর মতে, 
মধ্যে পার্থক্য 00176 65521702 01 8. 00151550206 15 0090 002 0০0৬6] 
06 061)081 £0%5100100106 15 0111650010660, 001 006 


0078500100101) 0065 1706 80016 21) 00061 19৮/72101706 10005 11021 056 
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০67)0:2] 0229.” ইংলগ্ু, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা আছে। কিন্ত 
আজকাল পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশেই যুক্তরাষ্্ীয় শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 
যুক্তরাষ্ট্রে ছুই শ্রেণীর সরকার থাকে, যথা- কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকার । 
এই ব্যবস্থায় শাসনক্ষমতা একটি মূল সরকারে কেন্দ্রীভূত না থাকিয়া একটি কেন্দ্রীয় 
ও কতকগুলি আঞ্চলিক সরকারে বিভক্ত থাকে । সুতরাং রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতাও 
কার্যক্ষেত্রে দুইভাগে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। যে সকল বিষয় সমগ্র দেশে প্রযুক্ত 
হইতে পারে, তাহ কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ; আর যে-সব বিষয় প্রধানত আঞ্চলিক 
স্বার্থের সহিত জড়িত, তাহা থাকে আঞ্চলিক সরকারগুলির হাতে । আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্র, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র, কানাড।, অস্ট্রেলিয়। গ্রভৃতি যুক্তরাষ্ট্র এইভাবে গঠিত। 
যুক্তরাষ্ট্রের সংজ্ঞা (0691500. ) আলোচনা! করিলে এই ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি 
(01791:70621156155 ) বোঝা যাইবে । (অ্নেস্ু তাহার “স্পিরিট অব. ল' (9021 
০:19) নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, যুক্তরাষ্ট্র হইল “৪. ০0775017610 15 10101 
51101]07 309625 2:56 60 0200106 1071700015 ০0৫ ৪. 12166] ০017০.” অর্থাৎ এক 
রকমের কয়েকটি রাষ্ট্র যখন মিলিত হুইয়! একটি বৃহৎ রাষ্ট্র গঠন করে তখন তাহাকে 
যুক্তরাষ্ট্র বলে ) কিন্ত, কথা হইল, ক্ষুত্র রাষ্ট্রগুলি মিলিত হয় কেন? তাহার কারণ, 
পৃথক পৃথক্‌ রাজ্যমরকার তাহাদের স্বতন্ত্রত1। ও অধিকার রক্ষা 
্ চা ডঃ *£ করিতে চায়, আবার একই সঙ্গে একটি বৃহত্রাষ্্ট গঠন করিয়। 
| জাতীয়তার অনুভূতি আস্বাদন করিতে চায়। অধ্যাপক ডাইসীর 
ভাষায় বল! চলে, “4৯ ঢ5০৪1 50865 15 2. 00110102]1 ০01000159811০2 100210069 
€0 1০0০0200116 10901020] [1010 101 02 100011102100106 01 ৯0216 0151065,? 
আবার অনেক অধ্যাপক বলেন ষে, কেবলমাত্র জাতীয়তার আশম্বাদন-ই এই এক্যের 
কারণ নয়। যেমন, অধ্যাপক হুইয়ার (ড/17০8০ ) বলেন যে, আক্রমণ হইতে 
আত্মরক্ষা, স্বাধীনতা রক্ষার স্পৃহা, অর্থনৈতিক স্থযোগ-স্থৃবিধা প্রভৃতি কারণ ছোট ছোট 
জনগোষ্ঠীকে যুক্তরাষ্ট্র গঠনের দিকে ঠেলিয়। দেয় ' অধ্যাপঞ্ণ হুইয়ারের মতে যুক্তরাষ্ট্রে 
প্রধান বৈশিষ্ট্য তাহার ক্ষমতা বন রীতি । তিনি লিখিয়াছেন, ৭35 00০ ০৫০৪1 
[0110010916১ [109810. 01০ 170০0000 0 01%1011)5 70০0৬25 50 0180 6202181 
8750 1628101081] £০৬০:10121005 215 2801) 16110 105 501)215  ০০0-0101158:05 
810 1070610120006, 
যুক্তরাম্্ীয় কাঠামোর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বা উপাদান আছে।. প্রথমত, যেহেতু 
বিভিন্ত রাষ্ট্র তাহাদের সার্বভৌমত্বের কিছু অংশ কেন্দ্রীয় সরকার ব৷ যুক্তরাষ্্রীয় 
সরকারের হাতে অর্পণ করে সেইঙ্জন্ত সর্ববািসম্মত লিখিত দলিল (0090০010862 ) 
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দরকার হয়। এই 'ীলিলের নাম সংবিধান (০0750000108 )। যুক্তরাষ্ট্রে এই 
সংবিধান সকল ক্ষমতার আধার, ইহা কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারগুলির সকল 
ক্ষমতার প্রধান উৎন। দ্বিতীয়ত, এই দলিলে লিখিত থাঙ্কে কেন্দ্রের অংশ কওটুকু, 
রাজ্যের অংশ কতটুকু, উভয়ের যুগ্ম অংশ কতটুকু । দলিল-নিধিষ্ট অংশের মধো প্রতিটি 
সরকার আইনত স্বাধীন এবং একটি অপবের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ 
১ তিনটি. করিলে উহা বে-আইনী বা সংবিধান-বিরোধী বলিয়া গণ্য হয়। 
প্রতিরক্ষা, বৈদদশিক সম্পর্ক, সকল যুক্তরাষ্টেই কেন্দ্রের বিষন। 
তৃতীয়ত, যুক্তরাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ইহার স্বাধীন বিচার-ব্যবস্থা। (17)7৩1- 
06176 10010191:5 )। কেন্দ্র ও রাঙ্গা এই দুই প্রকার সরকার থাকে বলিয়া সবাই 
ইহাদের মধ্যে ক্ষমতার বিভাজন লইয়া বিবাদ খাকিতে পারে, ফলে সংবিধানের ব্যাখা।- 
কারী উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কোন প্রতিষ্ঠান থাকা প্রয়োজন । সম্ভাব্য বিবাঁধ মিটাইবার 
জন্য ব। উভয় প্রকার সরকারের নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বাধীনত। অক্ষ রাখার জন্য স্বাধীন 
বিচার-ব্যবস্থা প্রয়োজন হয়। কেন্দ্র ও রাজ্যসরকারগুণির মধ্যে মংব্ধান-সম্মত 
শক্তির ভারসাধ্য (91006 0 0০৬০) এই বিচাববিভাগই রঙ্ষ। করিতে পারে । 
ঘ যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হওয়। এবং উহ। সফল হওয়ার অস্কূল কারণগুলি ( ০07116079 
101 036০ £0৮701) 9100. 50050955012. 1০900126101) ) আলোচনা করা প্রয়োজন । 
এই কারণগুলি যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের শর্তশ্বূপ। প্রথমত, যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানকারী 
রাজ্যগুলি ভৌগোলিক দ্দিক হইতে পবস্পরের কাঠাকাছি অবঙ্িত হওয়া! চাই 
(5609829171081 ০0170120105 )। ভৌগোলিক দূরত্বের ফলে জাতীয় চেতন! 
গডিয়! উঠে নঠ যুক্তরাষ্ট্র সহজে সফল হয় ন।। পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে 
এক হাগ্জার মাইলের ( ১৬”* কিলোমিটার ) সৌগোলিক ব্যবধান ছিল, তাই সেখানে 
ঘুক্তরাষ্্ট সফল না-হওয়ার একটি অন্ততম্‌ প্রধান কারণ। দ্বিতীয়ত, এ সকল 'শঙ্গ- 
রাজ্যের 'ধিবাসীদের মধ্যে ভাষা, গ্বার্থ ও সংস্কৃতির সমতা থাক। চাই। জাতীরতা 
গঠনে ষে যে প্রভাব কার্ধকীরী হয়, উহার! ন1 থাকিলে যুক্তরান্্ীয় শাসন-কাঠামে। সফল 
হইতে পারে না। “আমাদের এঁক্য বহু প্রাচীন, অথব। “বর্তমানে এই এঁক্য আমাদের 
একান্ত গ্রয়োজন”_-এইরূপ কোন চিন্তা হইতেই ধুক্তরাষ্টের প্রয়োজন লোকের মনে 
দানা বাঁধে । তৃতীয়ত, যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একই সঙ্গে কেন্দ্রোভিমুখিতা এবং কেন্ত্র- 
বিচ্ছিন্নতা ( ০21/0:10668] 2170 ০2100016069] )--উভয় শক্তিই কাজ করিতে থাকে । 
এই উভয় শক্তির বিশেষ ভারসাম্যই যুক্তরাষ্ট্রকে সফল করে। কেন্দ্রাভিমুখিত1 বেশি 
হুইলে এককেন্দ্রিকতার ঝোঁক বাড়ে, কেন্দ্র-বিচ্ছিন্নরতা বেশি হইলে কেন্দ্রীয় সরকার 
হর্বল হইয়া পড়ে। এই ছুই বিরোধী গ্রভাবের মিলন এবং উপযুক্ত পরিমাণে 
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অবস্থানই যুক্তরাষ্ট্রকে সফল করিতে পারে। চতুর্থত, অঙ্গরাজ্য সরকারগুলির মনে 
এইরূপ চেতন! থাক। দরকার যে, কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট আমাদের প্রতিটি রাজ্যের 
না গুরুত্ব সমান, কাহারও কম নয় বা কাহারও বেশি নয়। 
শর্ত কি কি কোনো রাজ্যসরকার অপর কোনো রাজ্যসরুকার অপেক্ষা 
বেশি অধিকার পাইতে থাকিলে ব৷ এইবপ দাবি করিতে থাকিলে 
যুক্তরাষ্ট্র সফল হইতে পারে না। সর্বোপরি, যুক্তরাষ্্ীয় শাসনব্যবস্থা ফল হইতে 
হইলে রাজনৈতিক শিক্ষা দরকার । নিজ নিজ গণ্ডীতে অধিকার প্রয়োগ করা এবং 
অপরের গণ্তীতে হস্তক্ষেপ না করা এই চিন্তা রাজনৈতিক দিক হইতে শিক্ষিত 
মনেরই পরিচয়। দায়িতধীলতা, অপরের প্রতি কর্তব্য, এবং নিজ নিজ অধিকারের 
গণ্ডীতে বসবাস করা--এই সকল বিষয়ে শিক্ষা তাই যুক্তরাষ্ট্র সাফল্যের পূর্বশর্ত । 
এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্ীয--এই উভয় প্রকার শাসন-ব্যবস্থারই দৌষণগণ আছে। 
এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার প্রধান গুণ এই যে (1) ইহাতে শাসনবায় কম পড়ে। কিন্তু 
যুক্তরাষ্ট্রে অনেকগুলি সরকারের ব্যবস্থা থাকায় ইহার খরঢ্ বেশি পড়ে । ৫) এক- 
কেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থাতে সারা দেশে সমান ধরনের আইন ও শাসন-ব্যবস্থা থাকায় 
শালনকার্ধ পক্ষপাত্শূন্য হয় ও এই ব্যাপারে কোন জটিলতা দেগে 
উল দিতে পারে না। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন 
সয়কারের ৭ ও দোষ 
আইন থাকে । স্থতরাং, শাসন-ব্যবস্থার তারতম্য হয় ও জটিলতা 
দেখা দেয়। (111) এককেন্জিক শাসনে সকল প্রকার দায়িত্ব কোন এক কেন্দ্রে নিহিত 
থাকে, স্থতরাং, উহা স্ষ্ুভাবে দায়িত্ব পালন করিতে পারে। কিন্ত যুক্তরান্ত্রীয় ব্যবস্থায় 
দ্বায়িত্ব ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। ফলে, অনেক সময় একের দায়িত্ব অন্তের স্বন্ধে 
 চাপাইবার চেষ্টা দেখা দেয়। (৫৮) এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় একটি সরকারই সকল 
শক্তির কেন্দ্র হয়। স্বভরাং, দেশের বাহিরের ও ভিতরের শামনব্যাপারে সরকার সবল 
নীতি অনুসরণ করিতে পারে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে" প্রত্যেকটি অঙ্গ-সরকারের ক্ষমতাই 
সীমাবদ্ধ, স্থৃতরাং প্রত্যেকেই ছুর্বল। কেন্দ্রীয় সরকার ওপ্রার্দেশিক সরকারের ক্ষমত? 
ভাগাভাগি হওয়ায় কেহই সর্বময় প্রতৃত্ব করিতে পারে না। বৈদেশিক নীতি ও দেশীয় 
নীতির প্রয়োগের বেলায় এই দুর্বলতা বিশেষ ভাবে প্রকাশ পায়। . (৮) এককেন্দিক 
রাষ্ট্রে বিভিন্ন অঞ্চল ও প্রদেশ অচ্ছেগ্য বন্ধনে কেন্দ্রের সহিত আবদ্ধ থাকে ও সকল 
বিষয়ে পরম্পরের উপর নির্ভরশীল থাকে । কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে যেকোন সময়ে আঞ্চলিক 
সরকারগুলি কেন্দ্রীয় সরকারকে অগ্রাহ করিয়া যুক্তরাষ্ট্র পরিত্যাগ করিতে চাহিতে 
পারে। তখন যুক্তরাষ্ট্র ভাঙ্গিয়া যায়। কিন্তু শত দোষ থাকিলেও (৫) যুক্তরাষ্ট্র 
স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন স্থাপন করিয়। জনসাধারণকে শাসনকার্ধে অংশ গ্রহণ করিতে 
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সুযোগ দেয়। (11) 'এই ব্যবস্থা দেশের আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা রক্ষা করিবার এবং 
বিচ্ছিন্ন দেশকে বা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলকে একত্রিত করাইবার একমান্ প্রধান 
উপায়। ইহাতে আঞ্চলিক স্বাতন্থ্য বায় থাকে, অঞ্চলসমূহের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য 
লোপ পায় না; কিন্তু এক বৃহত্তর জাতি গড়িয়া উঠিতে পারে। (1) অধ্যাপক 
গেটেলের মতে দেশের ভৌগোলিক সীমানা বড় হইলে গণতাস্ত্িক শাসনব্যবস্থার জন্ত 
ক্তরাষ্রীয় কাঠামো! একাস্ত প্রয়োজন । কারণ, দৃরবর্তা অঞ্চলগুলিকে রাজধানী হইতে 
ভালভাবে শাসন করা যাঁয় না । তাই আঞ্চলিক সরকারগুলির প্রয়োজন হুইয়। পড়ে । 
(0) লর্ড ব্রাইসের মতে যুক্তরাষ্ট্র থাকিলে শাসন বিষয়ে নানারপ পরীক্ষা-নিরীক্ষার 
ঈযোগ-পাওয়া যায়। সুত্র ত্র অঞ্চলে শাসনযূলক নৃতন নৃতন পদ্ধতি প্রয্মোগ কর) 
চলে এবং উহার ফলাফল পর্যবেক্ষণ কর! সম্ভবপর । 
পার্লামেন্টারী বা মন্ত্রিসংসদ-চাঁলিত সরকার ও রাষ্ট্রপতি-শীজিত সরকার 
( 81019706170215 01 08106 ১55001)) ৬2595 [02510010012] 9১50০]7 ) 2 
পার্লামেপ্টারী বা মন্ত্িমংসদ-চালিত শালনব্যবস্থায় শাসন-বিভাগের সকল ক্ষমতা থাকে 
একটি মন্ত্রিসভার হাতে এবং সেই মন্ত্রিসভাই শাসনকার্য পরিচালন! করে। কিন্ত 
একজন ক্ষমতাহীন রাজা বা নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি শাসনব্যবস্থার সকলের উপরে অধিষ্ঠিত 
থাকেন। তিনি নামসর্বন্ব শাসক কিন্ত প্রকৃত শাসক নন, তিনি জাতির প্রতীক কিন্ত 
জাতিকে শাসন করেন না, 006 55100] 0£ 17901011016 10925 1300 18116 076 
000107” তিনি রাষ্ট্রপ্রধান, কিন্ত সরকারের প্রধান নয়। তাহার পদের মর্ধাদ। আছে, 
কিন্তু কর্তৃত্ব নাই, ুতরা" দায়িত্বও নাই। এইরূপ শাসনে “১০ [105 ০০) 40 70 
0১৫৮ তীহার নামে মন্ত্রিপংসদ শাসনকার্ধ পরিচালন। করেন । 
এই মন্ত্রিসংসদ তাহাদের নীতি ও কার্ধের জন্য আইনসভার নিবি 
দায়ী থাকেন। আইনসভা বা পার্লামেন্ট যে আইন পাশ করে মেই আইন অঙ্থ্যায়ী 
মন্ত্রিংসদকে দেশ শামন্‌ করিতে হুয়। তাই আইনসভার নিকট মন্ত্রিসভাকে দায়ী 
থাকিতে হয়। এইজন্য ইহাকে পার্লামেপ্টারী শাঘনব্যবস্থা! বলে। মন্ত্রিদভার কার্ধ 
যদি আইনসভা অনুমোদন না করে তবে মন্ত্িসভাকে পদত্যাগ করিতে হয়। ইংলগ, 
ভারত, রুশ, জাপান, চীন প্রভৃতি অধিকাংশ দেশেই এই প্রকার শাসনপদ্ধতি বিদ্যমান । 
মনত্রিভা আইনসভার নিকটে সর্বদ দায়ী থাকে বলিয়া ইহাকে দায়িত্বখীল সরকারও 
বলা হয় (১6900251016 00৬61109600 )। 
. অপরপক্ষে; রাষ্ট্রপতি-চালিত সরকারের শাসনক্ষমত! নির্দিষ্টকালের জন্ত একজন 
রাষ্ট্নায়কের হার্তে থাকে। তাহাকেই বলা হয় রাষ্ট্রপতি । তিনি একাধাঁরে রাষ্ট্রের 
পতি ও শাসন বিভাগের কর্তা। তিনি নামেও শাসক, কাজেও শাসক। দেশে 
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ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ আছে, আইনসভা আইন করেন, তিনি শাসন ক্ষরেন। আইনসভার 
নিকট তাহার কোন দায়িত্ব নাই, তিনি দায়ী জনসাধারণের নিকট । 

কিন্তু দেশে একজন রাষ্পতি থাকিলেই তাহ] রাষ্টপতি-চালিত সরকার না-ও হইতে 
পারে। দেখিতে হইবে যে, রাষ্্রপতি প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী কি না। যেমন, 
ভারতে যদ্দিও একজন রাষ্ট্রপতি আছেন, তথাপি 'ইহ্ঁকে মন্ত্রিপংসদ-চাঁলিত শাসনব্যবস্থা 
বল! হয়। কারণ, রাষ্্পতির নিজস্ব প্রকৃত ক্ষমত। খুবই অল্প। 
মন্ত্রিপরিষদ ছাড়া তিনি অচল। তিনি মন্ত্রিপরিষর্দের কথায় 
কাজকর্ম করেন। মন্ত্রিপরিষদ পার্লামেন্টের নিকট দায়ী । রাষ্্পতির ক্ষমতা আনুষ্ঠানিক, 
প্ররূত ক্ষমতা মন্ত্রিসভার । রাষ্ট্রপতি শুধু শাসনতান্ত্রিক প্রধান বা আহ্ুষ্ঠানিক প্রধান 
(007500961008] [7670 01771001817 77680 )। কিন্তু আমেরিকাতে রাষ্ট্রপতি 
আছেন এবং এই দেশের সরকারকে রাষ্্রপতি-চালিত সরকার বল। হয় । কারণ, তিনি 
তাহার কার্ষের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী নহেন এবং তীহার নিজের হাতে শাসন 
চালাইপার যথেষ্ট ক্ষমত1 রহিয়াছে । আমেরিকার রাষ্ট্রপতি চার বৎসরের জন্য নিযুক্ত 
হইয়া থাকেন এবং এই সময়ের মধ্যে তাহাকে পদচ্যুত করা খুবই কঠিন। মন্ত্রীর 
তাহার আজ্ঞাবহ কর্মচারী এবং তাহার! রাষ্ট্রপতির নিকট দায়ী । রাষ্রপতিই মন্ত্রীদের 
নিধুক্ত করেন এবং দরকার হইলে তিনি তাহাদিগকে পদচ্যুত করেন । 

মৃন্ত্রিসংসদ-চালিত শাসনব্যবস্থা ও রাষ্পতি-চালিত শাসনব্যবস্থার সুবিধা ও অস্থবিধ।, 
দুই-ই আছে। একের যাহা গুণ, তাহাই অপরটির ত্রুটি । 

মন্ত্রিপরিষদ, অর্থাৎ পার্লামেন্টীয় শাসনব্যবস্থার গুণ হইল (৫) আইনবিভাগ ও 
শাসনবিভাগের মধো সহযোগিতা থাকে । অধ্যাপক লাঙ্ষির ভাষায় বলিতে গেলে “এ 


52010155 হো 28521019] ০০-010110961010 026 9210, 7000125 1003০ ০1:০8:01 


উহাদের গুণ ও দোষ 


0910195150০ 592001001 0£ ০$%5০৮1৬০ 0৮101301)৮,” (1) সঙ্কটের সময়ে 
ব! প্রয়োজন মত মন্ত্রিসভ। বদল করিয়া! সময়ের সহিত সাঘঞ্জন্ত বজায় রাখা চলে। 
অধ্যাপক বেজ হট্‌, ভাইসী প্রমুখ পণ্ডিতের। বলেন যে, এইরূপনমনীয়তা। ও প্রসারশীলতা 
( চ1,1৮1]15 2150 619555109) এই শাসনব্যবস্থার বিশেষ গুণ। (11) আইনসভার 
প্রতিনিধিগণ সর্বদা জনমতের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শাসকবর্গকে নিয়ন্ত্রণ করিতে চেষ্টা 
করেন, ফলে দেশে জনমতের শাসন প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। ইহাতে শাসনবিভাগ 
দায়িত্বশীল (25001751019 ) হয়। তাহার। আইনপভার নিকট দায়ী থাকে, ফলে 
পরোক্ষে জনসাধারণের নিকট দায়িত্ববোধও তাহার্দের মনে সঞ্চারিত হয়। অধ্যাপক 
ত্রাইসের ভাষায় “86106 ০925 26 0900200 100 026000605০৫ 005 


00905101015 02705, 83 ৪11 95 17 50111 0109961 ০010806 710] 01096 01 01061 


সরকার 105. 


072, 0175 102৪ ৫12০58571059 0 16110 006 00150 0 01০ 2550100]1% 
210 টো: ৮১৫ [15০ ০0: 20110 মি (৬) নির্বাচন ও আলাপ 
আলোচনার মাধ্যষে দেশ শাসিত হয় বলিয়া সাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বুদ্ধি 
পায় | (৬) কোন কোন দেশে রাজা ব বিরাট কোন দেশনেত্াকে সর্বোচ্চ সন্মান দেওয়। 
পালপামেন্সীয় শান দরকার, অথচ গণতান্ত্রিক শাসন প্রবর্তন করা! প্রয়োজন। তখন 
উট এইরূপ শাসনব্যবস্থা বিশেষ উপযোগী । ইহার ত্রুটি হইল (1) অনেকে 
ইহাকে দায়িত্বহীন শাসনব্যবস্থা বলিয়া মনে করেন । কারণ, মস্তি 
মণ্ডলী ও আইনসভার সদস্যগণ একে অন্যের উপর দায়িত্ব অপসারণ করিতে থাকেন । 
(11) আইনসভায় মালাপ-আলোচনায় মস্টিদের সময় নষ্ট হয়, ফলে শাসনকার্য পরিচালনায় 
বিশ্ব ঘটে । (117) সরকারের সহজ-পরিব্ঙনশীলতা 'ভাল নর, কারণ, দীর্ঘকাল ধরিয়া কোন 
নীতি অনুসরণ করা৷ ইহাতে সম্ভব নয় । (1৮) মগ্রিগণ বাকসবন্ব জনপ্রিয় ও গণমনোহ রণে 
দক্ষ হইতে পারেন, কিন্তু শাসনকার্ষে দক্ষত। ভিন্ন গুণ | নিবাচকদ্ধের লইয়া! ব্য্ত থাকিতে 
হয় বলিয়! সাধারণত তাহারা শাননে অপট্র হন। (৮) মন্ত্রিপরিষদীয় শান আসলে 
বহুশাসকেত মিলন, নিজেদের মধো বিবাদ-বিসংবাদ দেখা দিলে শামন ভাল চলে ন।। 
(৬) পার্লামেন্টারী শাসন আসলে দলীয় স্বৈরাচার । আইনসভায় দলের একাধিপতা 
স্বাকিলে ইহা মন্ত্রিসভার একনায়কত্বে (00766 [31009601511 ) পরিণত হয় । 
রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের প্রধান গুণ হইল (1) উহাব স্থায়িত্ব । নীতি ও 
তাহার প্রয়োগ পদ্ধতি দীর্ঘকাল ধরিয়! নিরবচ্ছিন্নভাবে চালান যায় । তাহাতে দেশে 
ও বিদেশে রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা বাডে। (1) শাসকগণ নির্বাচনী প্রচারকার্য অপেক্ষ। 
শামনের কাজে অধিকতর মনঃসংযোগ করিতে পারেন । (11) ইহাতে শাসন বিভাগ 
রাষ্্পতি-চালিত*ৎ. ও আইনবিভাগের মধ্যে সংঘর্ষের সম্ভাবনা কম থাকে, কারণ, 
ব্যবস্থার সুবিধা প্রত্যেকের কার্ষক্ষেত্র পৃথক । (৬) জরুরী অবস্থায় ইহা খুবই 
৪৮ কার্ধরুর। রাষ্ট্রপতির কান সমান মর্যাদাসম্পন্ন সহকর্মী নাই, 
কোন মন্ত্রিসভা থাকিলেও মন্ত্রিরাঁ বেতনভোগা কর্ষচারী মাত্র, সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে 
তিনি কাহারও সহিত পরামর্শ করিতে বাধ্য নন। ফলে অতি ক্রতভাবে ক্ষিপ্রতার 
সহিত তিনি কোন সিদ্ধান্ত লইতে পারেন, প্রয়োগ করিতে পারেন । (৬) যে-দেশে 
অধিকসংখ্যক রাজনৈতিক দল থাকে, সেখানে ঘনঘন মন্ত্রিসভা বদল হয়। এইরূপ দেশে 
রাষ্ট্রপতি-চালিত শাসন খুবই উপযোগী । (1) অধ্যাপক ত্রাইস বলেন যে, “1581517- 
03155 212 1595 00100178660 75 0915 50116 91)061 002 015510617018] 
57906122 01721 05061 016 (0:81917156 5556907.” অপরপক্ষে রা্রুপতি-চালিত শ[সন- 
ব্যবহার ক্রুটিসমূহ উল্লেখ করা প্রয়োজন । উহার দুর্বলতাও কম নয়। () আইন- 


106 অর্থনীতি ও পৌরনীতি--পৌরনীতি . 


বিভাগ ও শাসনবিভাগের মধ্যে বিরোধের সম্ভাবনার ফলে কুশাসনের আশংক! থাকে । 
() ইহাতে শ্বৈরাচারিতার সম্ভাবনা বর্তমান । (71) আইন প্রণয়নের দায়িত্ব কাহার 
তাহ1 বোঝা যায় না। (1%) জনমত উপেক্ষা করিলে গণতন্ত্রের প্রাণ থাকে না। 
($) আইন ও শাসন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতা কাহার কত সর্বদা এই ব্যাখ্যা দিতে গিয়। 
কালক্রমে বিচার-বিভাগের প্রাধান্য গড়িয়া উঠে। (০) ইহার মধ্যে নমনীয়তা ও 
প্রমারশীলতা। খুবই কম। প্রয়োজনমত উপযুক্ত ব্যক্তিকে সরকারের (মন্ত্রিসভায় ) 
লইয়। আসিয়া শাসনব্যবস্থা সবল কর] চলে না । অধ্যাপক বেজ হটের ভাষায় *ন765 
5 নিবানির €1210001)0, ০৬21: 01)100615 11519, 506051960.) 509660.5 
উপসংহারে বল! যায় যে আজিকার দিনের জনকল্যাণকর রাষ্ট্রে রাষ্ট্পতি-চালিত 
সরকার অপেক্ষা পার্লামেন্টারী শাসনই জনসাধারণ অধিক মাত্রায় পছন্দ করিতেছেন 
বলিয়া মনে হয়। দলীয় প্রথার প্রসার, জনমতের প্রাধান্ত, .শ্বৈরাচারের প্রতি 
বিমুখতা, আলাপ-আলোচনা ও সহযোগিতা দ্বারা শাসন পরিচালিত হউক এইরূপ 
ধারণা থাকা__এই সকল কারণেই পৃথিবীতে পার্লামেন্ট।রী প্রথা তুলনামূলকভাবে 
ভাল বলিয়া মনে হইতেছে । এমনকি অনেক সমাজতান্ত্রিক দেশেও পার্লামেন্টের 
প্রান্ত ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, ক্রমে ক্রমে মন্ত্রিপরিষদ গুরুত্ব লাভ করিতেন 
'অবশেষে রাষ্ট্রপতি নামসবন্ব শাসকে পরিণত হইবেন, এইরূপ ঝেণাক দেখা যাইতেছে 
(75198610178 £0 198 01901853880 


1 /£101556. 610০ 19009150170 10051761000 1170 প0/11) 01 1091) 50০1০0%, 
যে শক্তিগুলি মনুষ্তসমাজের বিবর্তনে সাহায্য করিয়াছে তাহাদের পর্যালোচনা কর। 

2, ৬৬180 15 ১901৩? 110৮ 1017 60175005063 2 

সমাজ কাহাকে বলে? ইহার গড়ন কিরূপ ? 

3.1019070155 0106 121 0101 0১6৬) ৪৬7) [17001510041 0170. 50019 05, 

ব্যক্তি ও সম।জের মধ্য সম্পক আলোচন। কর। 

এ, এত] 21) 5507 120 00106 21701502551 2, 30019] 01810021,--0510101490 (6, 
“শভাব ও প্রয়োজনের দিক্‌ হইতে মানুষ একটি দামাজিক জীব ।”-্যাখ্য! কর। 

5. ৬৬190 15 £811]5 72 ৬৬17০ 06 105 0040.0001050853 ? 

পরিবার কাহাকে বলে? ইহার বৈশিষ্ট্যসমূহ কিকি? : 

6. ৬৬1৪৫ 916 005 0116৩1606 050৫5 01 £01111165 ? 

পরিৰারের বিভিন্নরাপ কিকি? অথবা, কত প্রকার পরিবার দেখিতে পাওয়। যায় তাহা আলোচনা কর। 


দূ. 19150120190 06 0৬০51 চ8 001910121 0৭. 00017715179] 197011195 


পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্িক পরিবারের মধ্যে পার্থক) নিবপণ কর। 
8. £১091556 606 ৫0750010155 8130 0011165 3৫ 01)6 1910911, 


পরিবারের কাজকম ও উপযোগিতা বিশ্লেষণ কর। . 
১9১10150195 006 1015 0£ £0109115 £1) 17001510108] 1105. 


ব্যক্তির জীবনে পরিবারের ভূমিকা আলোচনা কর। 
10. ৮7802910515 0196 2651089] 5০০০] 06 50018] 116০.৮--0100109 06, 


“পরিবার হইল সামাজিক জীবনের শান্ত বিদ্ভালয়।”_ ব্যাখ্য। কর। 


ণী 
সরকারের বিভিন্ন বিভাগ 


ড11005 06910061005 06 (30৬61702821) 


সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ও বিভাগীয় কাজ (তিতা 06790007709 
50 030৮2170106] 2100 01611 10150010275 £ পৌরবিজ্ঞানীরা সরকারের কাজ 
তিন ভাগে বিচক্ত করিয়া থাকেন; যথা__আইন প্রণয়ন বিভাগ, আইনের প্রয়োগ বা 
শাসন বিভাগ এবং বিচার বিভাগ । দেশের শাস্তিশৃঙ্খল। রক্ষা করিবার জন্ত আইন 
প্রণয়ন করা দরকার । এই আইন প্রণয়নের জন্য দেশে থাকে আইন পরিষদ । এই 
বিভাগকে ব্যবস্থাপক বিভাগ বলা হয়। আইনপভায় জনসাধারণের প্রতিনিধিদের 
সংখ্যাধিক ভোটে বিল পাশ করিয়া আইন প্রণয়ন কর] এই বিভাগের কর্তব্য । শাসন- 
বিভাগের কাজ এই সকল আইন প্রয়োগ করা ও আইন অন্রসারে শাসন কার্য 
চালানো । কেহ আইন কঙ্গ করিলে তাহ বিচারের জন্য শাসন- 
বিভাগ আসামীকে বিচার বিভীগের নিকট প্রেরণ করে। বিচার 
বিভাগের কাজ হইল আইন-ভ্গকারীকে শাস্তি দেওয়া। ন্বপক্ষের 
ও বিপক্ষের সমস্ত যুক্তি শুনিয়া কোন একটি আসামী অপরাধী কি না বিচার বিভাগ 
স্হা স্থির করে এবং দে অপরাধী বলিয়া প্রমাণিত হইলে দেশের আইন অস্থ্ষায়ী 
তাহাকে সাজ দেয়। 

একটি উদ্দাহরণের সাহায্যে তিনটি বিভাগের কাজ নুঝাইয়। দেওয়া ধায় । আইন- 
সভ। নিরাপত্তার জন্য আইন করিল যে, কেহ অন্তের জানস চুরি করিলে তাহার 
ছয়মাস কারাদণ্ড হইবে। এই আইন করিবার উদ্দেশ্য দেশে চুরি নিবারণ করা। 
ইহা। আইন বিভাগের কাজ। মনে করা যাউক যে, একটি চোর চুরি করিতে যাইয়া 
ধরা পড়িল। তখন পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়। থানার লয়! যাইর্টব | এই পুলিশ 
ও থান! শাসন বিভাগের অংশ। এই বিভাগের কর্তব্য হইল 
আইন অন্যায্জ শাসন করা এবং আইনভঙ্গকারীর দোষ প্রমাণিত 
হইলে তাহার শান্তির ব্যক্থা করা। থানার হাজত হইতে চোরকে পিচারালয়ে 
বিচারের জগ্ত হাজির করানো হইবে । বিচারালয়ে নানা শ্রেণীর হাকিম বা বিচারক ও 
অন্যান্ত কর্মচারী আছেন । তাহাদের কর্তব্য হইল আইনভঙ্গকারীকে সাজা দেওয়া । 
আদালতে চোরটির বিচার হইবে । সাক্ষীসাবুদ লওয়া হইবে। আসামীর বক্তব্য 
শোনা হইবে । তাহার পরে বিচারক সাব্যস্ত করিবেন যে, আসামী দোষী কি না। 
যদি দোষী বলিয়। প্রমাণিত হয়, তবে চোরকে আইন অন্যায়ী হাকিম হয়তো ছয় 
মাম কারাদণ্ডের আদেশ দিলেন। আর নির্দোষ হইলে খালাস করিয়া দিলেন । 


তিনটি বিভাগ ও 
উহাদের কাঙ্গকম 


উদাহরণ 
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স্তরাং এই চুরি এবং শাস্তির মধ্যেই আমরা আইন, শাসন এবং বিচার বিভাগের 
কার্ষকলাপ দেখিতে পাই। 
ক্চমতা। গতন্ত্রীকরণের নীতি (11721172015 01 ১০০৪1201018) 0: 
চ০৬/০7:৪-) £ প্রাচীনকালে রাজাদের ক্ষমতার কোন শেষ ছিল না। দেশে_ নাগরিকদের 
ব্যক্তিম্বাধীনতা ছিল না। রাজা নিজেই ইচ্ছামত আইন প্রণক্ন করিতেন। সেই 
আইন ভাল কি মন্দ তাহ1 লইয়! কাহারও কোন কিছু বলার অধিকার ছিল না । তিনি 
নিজেই সৈন্তসামস্ত ও লোকজন লইয়। সেই আইন প্রয়োগ করিতেন; সুতরাং আইন 
প্রয়োগের ব্যাপারেও তিনি সর্বেসর্বা ছিলেন। শুধু তাহাই নহে। তিনি যাহাকে 
আইনভঙ্গকারী বলিয়া আটক করিতেন, নিজেই তাহার বিচার করিতেন। নিজের 
খুশিমত আইন করিয়া, লোককে আটক করিয়া, নিজের মত অনুযায়ী আইনের ব্যাখ্যা 
করিয়া রাজ! সকল ক্ষমতা নিজের হাতে তুলিম্না লইয়াছিলেন। 
এই অবস্থার প্রতিবাদেই ক্ষমতা স্বতদ্ত্রীকরণের তত্ব প্রচারিত হয়। আ্যারিস্টটল্‌ও 
বনু পূর্বে এই ক্ষমতা ম্বতন্ত্রীকরণের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ফরামী 
লেখক মণ্টেম্কু (01105900160 ) ও ইংরেজ লেখক ব্র্যাকস্টোন ( 319050006 ) 
এই মতবাদটির বিস্তারিত ব্যাখ্য! প্রকাশ করেন। তাহাদের মতে সরকারের তিনটি 
বিভাগ (আইন, শাসন ও বিচার ), তিনটি বিভিন্ন ব্যক্তি অথব। ব্যক্তিসমষ্টির হাতে” 
থাকা উচিত । প্রত্যেকটি বিভাগ স্বাধীনভাবে কাজ করিবে। তাহা হইলে 
ূ ্ায়বিচার এবং ব্যক্তি-্বাধীনতার কোন হানি হইবে 
সরকারী ক্ষমতা না। যদি একই ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের হাতে এই তিনটি 
তিনটি ভাগে সম্পূর্ণ 
হ্বতন্ত্র করিয়া দাও ক্ষমতাই দেওয়া থাকে, তাহা হইলে নাগরিকের জীবন ও 
ত্বাধীনত। বিপন্ন হইয়। পড়ে। মনে কর, দেশের শাসনকর্তা 
নিজেই যদি আইন করেন, নিজেই যদ্দি সেই আইনের প্রয়োগ করেন ও আইন ভঙ্ক 
করিলে নিজেই উহার বিচার করেন, তবে তিনি যাহা খুশি তাহাই করিতে পারেন 
এবং নিজের শত্রদদের ইচ্ছামত শান্তি দিতে পাল্লেন। স্থতরাং, সরকীরের বিভিন্ন 
বিভাগের মধ্যে ক্ষমতা সুস্পষ্টভাবে ভাগ করিয়া দেওয়ঃ উচিত। কেহ কাহারও 
অধীন থাকিবে না। প্রত্যেকের কার্ষক্ষেত্র স্বতন্ত্র হইবে, কিন্তু প্রত্যেক বিভাগ অপর 
বিভাগের অনাচার প্রতিরোধ করিবে । এইভাবেই ব্যক্তিস্বাধীনত। রক্ষা পাইবে £ 
*670]0 06 ছা 00980016506 01045 0০0৬০: 51000]0 106 ৪ 0182০1 00 
[০৬৪৮ মনে কর, আজ র্দি বাংলাদেশের মুখ্যমন্ত্রী হাইকোর্টকে আদেশ দেন 
_ যে, একট লোককে শাস্তি দেওয়া হউক, আর হাইকোর্টও ঘদ্দি মাথ! পাতিয়া সেই 
আদেশ পালন করে, তবে দেশে অবিচার শুরু হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই। অথবা 
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প্রধানমন্ত্রী ষদি আইনসভটকে হুকুম দেন যে, এই আইনটি পাশ করিয়া! হওয়া হউক 
সার আইনসভাও যদি সেই আদেশ পালন করিয়া সঙ্গে সঙ্গে আইনটি গ্রহণ করে, 
তবে গণতন্ত্র কিরূপে রক্ষিত হইবে? স্থততরাং সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে 
এইরূপ ক্ষমতার ন্বতম্ত্বীকরণকে মণ্টেম্ক ব্যক্তি-স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হিসাবে অত্যন্ত 
প্রয়োদনীয় বলিয়া! মনে করিয়াছিলেন। তাহার ভাষায় বলিতে গেলে, “১৩ 07:৩০ 
১0৬/6155 0.9 101150 0০ 5202181050১ ০:2101500 105 01061176 11701101915 
18911) 2 42৮ 85 60 205 85 ০1790155 21) 02195065 00900 0186 21000], 

যদ এই মতবাদের মধ্যে যথেষ্ট যুক্তি আছে, তথাপি কারক্ষেত্রে এই নীতি 
প্রয়োগ করা দুরূহ এবং প্রয়োগ করিলেও রক্ষা করা কঠিন । ক্ষমতা ও কার্ধের সম্পূর্ণ 
স্বতন্ত্রীকরণ সম্ভব নহে এবং বাঞ্চনীয়ও নহে । বর্তমান শাসনব্যবস্থা এত জটিল যে, 
কোন বিভাগই অন্ত বিভাগের সাহাধ্য ছাড়া স্বাধীনভাবে কাজ করিতে পারে না। 
এক বিভাগের সহযোগিতা ছাড়া অন্ত বিভাগের কাধ পরিচালনা করা অসস্ভব। 
সরকারকে একটি জীবদেহের সহিত তুলনা কর] যাঁয়। শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ 
ও বিচার বিভাগ ইহার বিভিন্ন অক্জপ্রত্যঙ্গ । বিভিন্ন অঙ্গের সহযোগিত। ছাড়া যেমন 
দেক্জর্বাচিতে পারে না, সেইরূপ এই তিনটি বিভাগের সহযোগিতা ছাড়া সরকার অচল 
হইয়া পড়ে । লাঙ্ষি ([.290) বলিতেছেন, “আইনসভাসমূহ অনেক সময় শাসন 
বিষয়ে কোন কোন কাজ করে"..তাহার]। বিচার বিষয়ক কর্তব্যও করে-"'শাসনবিভাগ, 
বিশেষত আজকাল, এমন ধরনের কাজ করে যাহার্দের আইন বিষয়ক কাজ হইতে 
পৃথক কর] যায় না-'-বিচারবিভাগ প্রায়ই শাসনবিভাগের ম্যাক্স কাজ করিতেছে-:. 
তাহারা আইনসভার ন্তায়ও কাজ চালায় -..।” মণ্টেস্কু একই ক্ষমতার তিনটি বিভাগকে 
“তিন ধরনের ক্ষমতা” (0৮:০০ 12705 01 0০ড/6£ ) বলিয়। ভুল করিপ্জাছেন। এই 
বিভাগগুলি “পৃথক্‌ নয়, পরস্পরসংলগ্রব কেন্দ্রীয় শক্তির আধার হইতে বিদ্যুৎ যেমন 
বিভিন্ন দ্রিকে প্রবাহিত হয়, এখানেও তেমনি, আইন ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের রূপ 
ধরিয়! সকল বিভাগের মধ্য দিষ্জা বহিয়া চলে 1৮* 

সরকারের তিনটি বিভাগই পরম্পরের সহিত সহযোগিতা করিবে । শাগন 
বিভাগকে অনেক সময় আইন প্রণয়ন করিতে হয়। আইনলভার অধিবেশন সার! 
বৎসর চলে না। একটি অধিবেশনের পর হয়তো৷ সভার কাজ একমাস বন্ধ থাকিল 
এবং পুনরায় দ্বিতীয় অধিবেশন আরভ্ত হইল । এই ছুই অধিবেশনের মধ্যবর্তীকালে 


সপপপাপা্পেপা শি লি, শশী লাশীশ্ 
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জরুরী প্রয়োজন হইলে শাস্নবিভাগই সাময়িকভাবে আইন প্রণয়ন করিতে পারে। 
বিচারবিভাগও নৃতন আইনের কৃষ্টি করিতে পারে। বিচারকগণ আবশ্বক বোধ 
করিলে ন্যায় বিচারের জন্য আইনের নৃতন ব্যাখ্যা করিয়া নৃতন আইনের সৃষ্টি করিতে 
পারেন। সেইব্ধপ আইনসভাঁও অনেক সময়ে বিচারবিভাগের কাজ করে। রাষ্পতি 
অথবা রাজ্যপাল প্রভৃতির কর্তব্যের ত্রুটি হইলে আইনসভায় তাহার বিচার হয় । 
ইংলগু প্রভৃতি দেশে মন্ত্রিপরিষদ-চালিত শাপনব্যবস্থায় আইন বিভাগের ও শাসন 
বিভাগের মধ্যে সংযোগ এত বেশি যে, ক্ষমত। ্বতত্ত্রীকরণের 
৩ ভাত নীতি নাই বলিলেই চলে। মন্ত্রীরা শানন বিভাগের কর্তা কিন্ত 
আইনসভার সভ্য ও আইনসভার নিকট দায়ী। ভারতেও 
রাষ্ট্রপতি শাসনবিভাগের কর্তা হইয়। জরুরী আইন প্রণয়ন করিতে পারেন। জেলার 
ম্যাজিষ্টেট একাধারে শাসনকর্তা ও বিচারপতি । তিনি জেলার শালন-বিভাগের কর্তা 
এবং ফৌজদারী মামলার তিনি বিচার করেন। আমেরিকায় যদিও স্বতন্ত্রীকরণের 
নীতি প্ররোগ করা হইয়াছে, তবুও কার্ধক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়। যায় যে, সেই দেশেও 
এই তিনটি বিভাগের মধ্যে যথেষ্ট সংযোগ আছে। স্তরাং মন্টেস্কু ষে-প্রকার সম্পূর্ণ 
ক্ষমতা -ম্বতন্ীকরণের নীতি সমর্থন করিয্াছেন তাহা কার্ষক্ষেত্রে প্রয়োগ করিলে 
অতিরিক্ত বিভাজনের ফলে বিরোধের স্থষ্টি হইয়া শাসনকার্ধ অচল হইয়া পড়িবার 
সম্ভাবনা থাকে । অধ্যাপক ফাইনারের ভাষায় বলিতে গেলে, এই তত্ব কার্ধে পরিণত 
হইলে, “0১০ ০5611807150 আ1]] 06 006 1060 316507961৮5 50701610909 ০৫ 
00109, 8100 0010৬77151010.৮ 
আইন প্রগয়ন বিভাগ (01০ [65191950815 )£ কোন গণতান্ত্রিক দেশের 
আইনসভা সেখানকার জনসাধারণের আশা, আকাজ্ষা, কল্পনা, বিশ্বাস ও আদর্শকে 
বাস্তবে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করে। জনসাধারণের প্ররুত ইচ্ছ! বা জাতির সঙ্কল্প প্রকাশ 
পায় তাহাদের আইনসভায়। জাতির সম্মুখে প্রতিদ্দিন যে নানাপ্রকার সমস্যা 
সমাধানের জন্য উপস্থিত হয়, বিভিন্ন দল ও শ্রেণীর মনে এই সকল সমস্যা যে 
আলোড়নের ঢেউ তোলে তাহা রূপ পায় আইনসভায়। 
নি অধিকাংশ আইনসভার দুইটি কক্ষ অথবা পরিষদ আছে, 
যথা_উচ্চ পরিষদ ও নিম্ন পরিষদ । ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের আইনসভার 
নাম পার্লামেন্ট বা সংসদ । পার্লামেপ্টের উচ্চ-প্ররিষদের নাম রাজ্যসভা এবং 
নিম্ন পরিষদের নাম লোকসভ।। উচ্চ-পরিষদ্দের ক্ষমতা কম। বিশেষত, অর্থ- 
সম্পর্কীয় আইন প্রণয়নে ইহা হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। উচ্চ-পরিষদের 
সভ্যগণ নির্বাচিত হইতে পারে, মনোনীতও হইতে পারে। কিন্তু নিম্ন পরিষদের 
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সভ্ারা সাধারণ নিরাচক-মগ্লী দ্বারা নির্বাচিত হয়। সাধারণত, আইন 
প্রণয়নের ব্যাপারে ও মন্ত্রীদের কার্ধ-নিয়গ্রণ ব্যাপারে নিম্ন পরিষদের ক্ষমতাই 
বেশি । ষে-আইনসভায় একটি মাত্র পরিষদ আছে, তাহাকে (0001০008081157) 
বলে। ধেআইনসভায় দুইটি পরিষদ থাকে তাহাকে ছ্বি-পরিষ্দ বাণস্থ। 
€010917701811511) ) লে। 

আইনসভার প্রধান কাজ €) দেশের শাস্তি, শৃঙ্খল। ও নিরাপত্তার জগ্ত আইন 
প্রণয়ন কর।। আইনসভার গৃহীত আইন অন্থপারে শাসনবিভাগ শাসনকার্য 
পরিচালন। করে এবং বিচারবিভাগ সেই আইন অন্ছপারে বিচারকার্ধ সমাধা করে। 
সুতরাং আইনসভ! সরকারের প্রধান অঙ্গ । অনুপযোগী পুরাতন 'মাইনগুলি বাতিল 
করিয়। দেওয়া অথবা লংশোধন কর এবং প্রয়োজন অগ্ক্যায়ী নৃতন আইন কর। 
আহনসভার প্রধান কাজ। 

আইন প্রণনন করা আইন পরিষদের প্রধান কীজ হই,লও ইহার অন্যান্ত কাজও 
আছে। (1) সরকারী আন্ন-ব্যয়ের আলোচনা ৪ মধুব করা আইনসভাঁর আর 
একটি প্রধান কার্ধ। সরকারের আয় কি পরিমাণে হইবে, ক কি কর্‌ ধার্শ +৭। 
হইবে, কি ভাবে কর আদায় করা হইবে, কি ভাবে বাৎসরিক আয় বিভিন্ন বিভাগের 

২ জন্বঈবায় করা হইবে, এই সকল বিষম আইন পরিধধ আলোচন। করিয়। মঞ্জুর করে। 
€111) যে দেশে মন্দ্রিদ্ধমদের শাসন প্রচলিত, সেই দেশে খামনবিভাগ তাহাদের 
শাসন নীতির জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকে । আইনস শ। 
মন্ত্রীদের কার্ষকল[পের সবদ। পমালোচন। করে ও দরকার হইলে 
অনাস্থাজ্ঞাপন করিয়। মদ্রিম গুলীকে পদচ্যুত করিতে পারে। (1) অনেক সময় 
আইস্সভার কিছুকিছু শানন কবিবার ক্ষমতা ৪ থাকে । আমেরিকার ক্্ বড় সরকারা 
, চাকুরিতে রাষ্পতি যে লোক নিয়োগ করেন, তাহাতে মাইনমভার উচ্চ পরিনধের 
অনুমোদন লইতে হয় । (৮) অনেক দেশে রাষ্পতি ও প্রন্ধান বিচারালয়ের বিচ।রকগণ 
আইনসাভার দ্বার। নির্বাচিত হন । যেমন, ভারতে রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রীয় আইনপভ।র ও 
প্রাদেশিক আইনসভাঁর নির্বাচিত সভ্যদ্দের মিলিত ভোটে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। 
ভারতের রাষ্ট্রপতিকে পদচাত করিধার ক্ষমতাও ভারতীস্ন পার্লামেন্টের আছে। 

(৮1) আইনসভ। বহুক্ষেত্রে বিচারসংক্রাস্ত কাজও কবে। নির্বাচনসংক্রাস্ত 
বিরোধের মীমাংসা, রাষ্রপতির বিচার প্রভৃতি কাঙ্গ আইনলভার বিচারমূলক কাজ । 
রাষ্ট্রপতি অথব1 অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মচারীর কাজে পৌষ-ক্রটি থাকিলে আইনসভায় 
তাহার বিচার হয়। ইংলগ্ডের লর্ড সভা! সমস্ত মামল1 বিচারের সর্বোচ্চ আদ্দালত । 
৫11) সর্বশেষে, সংবিধান পরিবর্তনের ভারও আইননভার হাতে । যেমন, ভারতের 
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' আইনসভা সমগ্রভাবে বা আংশিক ভাবে সংবিধানের পরিবর্তন করিতে পারে। 
স্থইজারল্যাণ্ডের আইনসভা যুক্তরাষ্তীয় সংবিধানের চূড়ান্ত ব্যাখ্যাকর্তা । 
জন স্টময়ার্ট মিল বলিয়াছেন যে, আইনসভার সকল সমস্য দেশের প্রতিটি 
দর সমশ্তার খুঁটিনাটি নানাদ্দিক সম্পর্কে খোঁজ রাখিতে পারেন -না। 
কিন্ত আইন রচনা তাহাদের হাতে আইন রচনার ভার ছাড়িয়া দ্নেওয়া উচিত নয়। 
করিবে না তিনি বলেন যে, আইনরচনার ভার বিশেষজ্ঞদের লইয়া গঠিত 
বিভিন্ন কমিটির হাতে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। আইনসভা' 
কেবলমাত্র সাধারণ নীতির নির্দেশ দিয় দক্ষ ব্যক্তিদের হাতে আইন রচনার ভার 
ছাড়িয়া দ্রবেন। আধুনিক জগতে এই নীতি সকল আইনসভাই গ্রহণ করিয়াছে । 
বিভিন্ন দেশের আইনসভ1 বিভিন্ন নীতিতে গঠিত । পৃথিবীর অনেক দেশে 
একটি কক্ষ লইয়া! আইনসভা গঠিত, যেমন--ফিনল্যাগ্, পতুগ্রাল, চেকোঙ্নোভাকিয়া 
প্রভৃতি । তবে বেশির ভাগ দেশেই আইনসভাতে দুইটি কক্ষ দেখা যায়। আইন- 
সভায় কয়টি বক্ষ থাকা উচিত তাহ! লইয়া রাষ্ট্নীতির পণ্ডিত ব্যক্িদের মধ্যে 
এক সময় তুমূল বিতর্ক চলিত। আজও এই বিতর্কের কোনরূপ চূড়ান্ত মীমাংসা 
সম্ভব হয় নাই ।' আমর] ছি-পরিষদীয় আইনসভার স্বপক্ষের ও বিপক্ষের যুক্তিঠলি 
আলোচনা করিব। ছি-পরিষদের স্বপক্ষে ছুই ধরনের যুক্তি দেখা যায়, প্রথমত,' 
এক-কক্ষের ক্রটগুলি ও দ্বিতীয়ত, দি-কক্ষের স্থবিধাগুলি। (1) এক-পরিষদীয় 
ব্যবস্থার ক্রটিগুলি জন্‌ স্টয়ার্ট মিল বিশদভাবে নির্দেশ করিয়া গিয়াছিলেন। পূর্ণ- 
ক্ষমতা লাভ করিয়া আইনসভার একমাত্র কক্ষটি অসীম ক্ষমতাশালী, ছুনাঁতিগ্রবণ ও 
স্বৈরাচারী হুইয়। উঠিতে পারে । এক-কক্ষ-বিশিষ্ট আইনসভার স্বেচ্ছাচারিতায় বাধা 
দিবার জন্থই স্বিতীয় কক্ষের প্রয়োজন | 815০০ বলেন যে 4715 126255165 ০01 ডে০, 
01712110015 15 108560. 00 06 106116£ 0086 006 11017866 (21002100% 01 21 
855612201% 00 06০070০ 17909001) (1:272001081 8180 ০010701 6 1002905 €0 0০ 
০1১০0150 চ5% 00০ ০0-2819067006 ০৫ 81001361 170556 ০1 6008] 800170110165, 
(1) আইনপভায় ছুইটি পরিষদ থাকিলে, প্রত্যেকটি আইন উপযুক্তভাবে বিবেচিত হইতে 
পারে। প্রথম-কক্ষ তাড়াতাড়ি একটি আইন পাশ করিলে দ্বিতীয় কক্ষে তাহার তুল-ত্রটি 
সংশোধন হয় এবং ছুইবারে পাশ হইতে ষথেষ্ট সময় লাগে বলিয়া সাময়িক'উত্তেজনায়, 
অথবা তাড়াতাড়িতে আইন করার জন্ত যে গলদ থাকে তাহ দূর 
ছি-পরিষদ বাবস্থার 
এজন করা সম্ভব হয়। অধ্যাপক লীককের ( [22০০০ ) মতে এক, 
পরিষদীয় আইন দ্রুত ও অসঙ্গতভাবে পাশ হয়”। আবেগ ও ভাবের 
গ্রাবল্যে ভামিয়। গিয়া সদস্যরা অবাঞ্ছিত আইন রচন। করিতে পারে। দি-পরিষদীক় 
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'আইন ব্যবস্থায় আবেগের,পরিবর্তে আসে স্থির এবং ভাবের পরিবর্তে আসে বিবেচন। 
ও সম্যক্‌ বিচার-বুদ্ধি। (11) একটি কক্ষের উপর আইন-রচনার প্রচণ্ড চাপ থাকে, 
দ্বিতীয় কক্ষ থাকিলে তাহ৷ প্রথমটির কান্জ অনেকটা হান্কা করিয়া তুলিতে পারে। 
(1৮) দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভায় দেশের বিভিন্ন মতাবলম্বী সকস শ্রেণীর লোকের 
প্রতিনিধি প্রেরণ সম্ভব। সমাজের নানা স্তরের প্রতিনিধি, নানা স্বার্থের রক্ষকদের 
লইয়া দ্বিতীয় কক্ষটি গঠিত হইতে পারে । অনেক যোগ্য ব্যক্তি বা প্রয়োজনীয় প্রতিনিধি 
হয়ত নির্বাচনে প্রবেশ করিতে চাহেন না, অথচ আইনসভায় তাহার্দের থাকা 
প্রয়োজন, “16 200:95 0101907001010105 101: 076 161012501020102 01 5550077] 
01 7011)01105 1106612905 2100] 01072 21509010110 01 11002119005] ০1017101700 
1) 2. 5001965.৮” (৬) যুক্তরাত্্রীয় শাসনে ছুইটি পরিষদের একান্ত আবশ্তক। উচ্চ 
পরিষদে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে প্রতিনিধি নির্বাচিত হয় এবং তাহারা 
নিজেদের আঞ্চলিক স্বাধীনতা! ও স্বার্থ রক্ষা করিতে চেষ্টা করে। অধ্যাপক 
ফাইনারের ভাষা, [০5151986815 215 01০90002] 10: 0 01074 2170 
0106121)0 12250199895 79216 01 12001111577) 2170. 25 01012501101 2. 
০5 6০ ০10০০ 006 7017101 10717010912 10 070 ০0179610801092,৮ 
দ্বিপরিষদীয় আইনসভার বিরুদ্ধে প্রধান বক্তব্য হইল (1) উপ্বকক্ষের কোন 
প্রয়োজন নাই। জনসাধারণ দ্বারা নির্বাচিত নিয়কক্ষ সঠিকভাবে জনগণের 
ইচ্ছা (০791৭7 »1]]) প্রকাশ করে। সেই গণ-উচ্ছ। অনুযায়ীই আইন প্রণীত 
হইয়। থাকে । দ্বিতীয় আর একটি কক্ষ গঠন করার অর্থ ই হইল বিভাজন, বিশৃঙ্খলা 
ও বিভ্রান্তি আহ্বান করা। একজন ফরাসী লেখক সমস্তাটিকে এই'ভাবে বর্ণনা 
করিয়াছেন ১ “উধ্বকক্ষ কি প্রযোজনে আসিবে? যদি তাহা নিয়্ক্ষের সহিত 
একমত হয় তবে ইহা অনাবশ্বক, আর যদ্দি তাহা ভিন্নমত হয় তবে তাহ! 
বিপজ্জনক |” (৫1) দ্বিতীয়ত, দি-প্ররিষ্দীর আইনদগার পক্ষে একটি যুক্তি হইল 
উচ্চকক্ষের প্রতিরোধক্ষমতা_ম্এই যুক্তি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি 
লইয়া গঠিত নিয়কক্ষের বিরুদ্ধে উচ্চকক্ষের বক্তব্য, মুক্তি ব| অভিযোগ জনগণ 
গ্রহণে প্রস্তত নয়। আর উচ্চকক্ষ আইন-প্রণয়নে বিলম্ব ঘণ”াইতে পারে বলিয়। 
যে যুক্তির অবতারণা কর হয়, অধ্যাপক লাস্কির মতে উহার: কোনই সারবন্তা 
নাই, আধুনিক কালে সকল আইনের উপরেই দীর্ঘকাল ধরিয়া বিতর্ক ও আলোচন। 
কর! হয়। লাস্কির মতে, “উচ্চকক্ষের আলোচনার অধিকাংশই হইল নিরকক্ষের 
আলোচনার পুনরাবৃত্তি। স্ৃতরাং অযথা বিতর্কে সময়ের অপব্যয়ই ঘটান হয়।” 
অর্থের অপব্যয়ও বিশেষ কম হয় না। প্রতিটি বিভাগের উচ্চশিক্ষিত স্থায়ী সরকারী 
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কর্মচারিগণ অনেক চিস্তা করিয়া আইনের যে-খসড়া মন্ত্রিসভার হাতে তুলিয়া দেন, 
উহাই মন্ত্রিরা আইনসভায় পেশ করিয়া পাশ করান। ইহার মধ্যে আবার উচ্চকক্ষের , 
প্রয়োজন কোথায়? (31) তৃতীয়ত, ঘুক্তরাষ্ট্রেও উচ্চকক্ষ গঠনের কোন প্রয়োজন 
নাই। সকল যুক্তরাষ্ট্রেই নির্বাচিত অঙ্গরাজ্যের প্রতিনিধিরা মেনেট বা উচ্চসভায় 
নিজন্ব দলের নির্দেশে ভোট দেন, অঙ্গরাজ্যের স্বার্থের ভিত্তিতে নহে । দলীয় প্রথার 
চাপে এই সকল প্রতিনিধির রাজ্য-স্ার্থ রক্ষার কথা৷ মনে থাকে না। তাই যুক্তরাষ্ট্রেও 
আর উচ্চকক্ষের দরকার নাই। (৫) চতুর্থত, দ্বি-পরিষদীয় আইনসভায় দুইটি 
কক্ষের মধ্যে ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দিত৷ চলে, ফলে একে অন্যের প্রতিযোগী হইয়া! উঠে। 
একটি গাড়ির ছুই দিকে ছুইটি বলদ বিপরাঁত দিকে গাড়িটিকে টানিতে থাকিলে 
উহ] স্বভাবতই চলচ্ছক্তিরহিত হইয়৷ পড়িবে । একে অন্তের উপর ক্রমাগত দোষা- 
রোপ করিতে থাকিবে । অপর কক্ষের সাশ্তর] নিশ্চয় ভাল করিয়। বিবেচনা করিবে 
এই ধারণায় দুইটি কক্ষের সদস্যরা দ্ায়িত্বহীন হইয়। উঠিবে। (ছ) পঞ্চমত, মানুষের 
সকল বিদ্যাবুদ্ধিবিবেচন দ্বারা আজ পর্যস্ত একটি আদশ উচ্চকক্ষ গঠন করা সম্ভবপর হয় ' 
নাই। আদর্শ আইনসভা হিসাবে উচ্চকক্ষটি এমন হইবে যাহা গভীরভাবে আইনের 
বিষয় আলোচনা করিবে অথচ নিম্নকক্ষের জনপ্রতিনিধিদের নিয়ন্ত্রণ করিবে না, বিদ্রে্-হর 
বিরুদ্ধে বাধ হিসাবে দীড়াইয়৷ থাকিবে অথচ উন্নতি ও প্রগতির অন্তরায় হইবে না, জনমত 
প্রতিফলিত করিবে কিন্তু তাহার ক্ষণস্থায়ী প্রভাবের দ্বারা নিজে প্রভাবিত হইবে না। 
বাস্তবে এইরূপ কক্ষ কখনও দেখ যাঁয় নাই, কোনদিন দেখ! যাইবে কি না সন্দেহ । 

উপসংহারে আমর! তাই লাস্কির কথ। ম্মরণ করিতে পারি “এক-পরিষদীয় 
আইনসভা আধুনিক রাষ্ট্রের সকল প্রয়োজন মিটাইতে পারে।” ইহার দ্বার 
সরকারের গঠন ও পরিচালনা অনেক সরল হইয়া যায় এবং প্রশাসনের ব্যয়ভার 
কমিয়! যায়। তাই কতকগুলি দেশে সম্প্রতি ছি-পরিষদীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনমত 
সংগঠিত হইয়াছে । সম্প্রতি ইংলগ্ডের শ্রমিকদলের সরকারও লর্ডসভা তুলিয়া 
দেওয়ার দ্দিকে অগ্রসর হইতেছেন। ইউরোপে গ্রীস, বুলগেরিয়া, ফিনল্যাণ্ড, এস্তোনিয়া» 
যুগোশ্লাভিয়া এবং তুরস্কে এক-পরিষদীয় আইনসভা প্রচলিত হইয়াছে। 

শাসন বিভাগ (79 ০০৪০০): আইননভা ষে সকল আইন পাশ 
করে উহার্দের কার্ধকরী করিয়া তোলার দায়িত্ব যে বিভাগেব উপর, তাহাকে 
শাসন বিভাগ বলে। শাসনকার্য পরিচালনা করিবার জন্য সরকারের শাসন বিভাগ 
নিযুক্ত থাকে । নানাপ্রকারে শাসন বিভাগ গঠিত হয়। কোন কোন দেশে শাসন 
বিভাগের শীর্ষস্থানে একজন রাজ] এবং কোন কোন দেশে একজন নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি 
থাকেন। মন্ত্রিসংস্দ-চালিত শাসনব্যবস্থায় এই রাজা বা রাষ্ট্রপতির হাতে কোন 
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প্রকৃত শাসন ক্ষমতা থাকে না । আসল-ক্ষমতা মন্ত্রিপরিষদ্দের হাতেই থাকে । মন্ত্রীরা 
ঘতকাল আইনসভার অধিকাংশ সভাদের সমর্থন পাইবে ততকাল পর্যস্ত শাসন-ক্ষমত! 
চালাইতে পারিবে। কিন্তু রাষ্পতি-চালিত শাসনে রাষ্ট্রপতিউ প্রধান শাসনকর্তা । 
তিনি জনসাধারণের অথব1 তাহাদের প্রতিনিধি দ্বারা নির্বাচিত 
কত বিতিন্গাবে  হইয্া থাকেন। ভারতের রাষ্ট্রপতি পাঁচ বৎসরের জন্য নির্বাচিত 
শাসন বিভাগ গঠিত ্ রঃ 
হইতে পারে হন, আমেরিকার রাষ্ট্রপতি চার বংসর ও ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি সাত 
বংসরের জন্ত নিবাচিত হইয়া থাকেন। কিন্তু ভারত অথব। 

ফ্রান্সের শাঁধনকে রাষ্ট্পতি-চালিত শাসনব্যবস্থা বল] হয় না। ইহার] মন্ত্রিংংস- 
চালিত শাসনব্যবস্থা । আমেরিকার রাষ্ট্রপতিই প্রকৃত ক্ষমতাধারী শাসনকর্তা । তিনি 
নিজেকে সাহাধ্য করিবাঁর জন্য মন্ত্রী নিযুক্ত করেন বটে, কিন্ধ মন্ত্রীদের হাতে বিশেষ 
ক্ষমতা থাকে ন|। রাষ্টপতি ব। প্রেসিডেন্টের আদেশ অন্ন্যাযী তাহাদের কার্য 
করিতে হয়। মন্ত্রিপংসদ-চালিত শাসনবাবস্থায় শামনবি ভাগের মৃখীদের অধীনে অসংখ্য. 
কর্মচারী থাকে । প্রত্যেক মন্ত্রী এক এক বিভাগের কর্মকর্তা হইয়। থাকেন। 
প্রতিযোগিতাযূলক আযাডমিনিস্ট্রেটিভ সাভিস পরীক্ষার দ্বারা উচ্চপদস্থ স্থায়ী সরকারী 
স্ষর্মচারিগণ নিযুক্ত হয়। তাহারা এবং অন্তান্ত অধীনস্থ সরকারী কর্মচারী শাসনকার্য 
চালায় । 

অধ্যাপক গানার শাসনবিভাগের কার্ধযাবলীকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত 
করিয়াছেন : (1) কূটনৈতিক (10171017806) 
(2. প্রশাসনিক (0001015056৩ )) 03) সামরিক 
(17111019 9) (4) বিচারসংক্রান্ত (]0010191) এবং (5) আইনবিষয়ক 
(12515198052 )| 

কূটনৈতিক ক্ষমতাবলীকে তিনটি বিষয়ে ভাগ কর! যাইতে পারে £ (ক) বৈদেশিক 
সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিজ-রাষ্ট্রের প্রচ্তিনিধিত্ব করা) (খ) কূটনৈতিক প্রতিনিধিবর্গ 
ও কর্জচারিগণকে নিয়োগ ও গ্রহণ করা, এবং (গ) সন্ধি বা 
চুক্তি করিবার ক্ষমত|। সকল রাষ্ট্রের প্রধান কর্মকর্তা বিদেশে 
নিজ রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরূপে গণ্য হইয়! থাকেন। তিনিই প্রতিনিধিগণকে ও রাষ্ট্রীয় 
দৃতসমূহকে নিযুক্ত করিয়া! থাকেন এবং বিদবেশীয় প্রতিনিধি বা দূতদের গ্রহণ করিয়া 
থাকেন। যিনি নামসর্বন্ব শাসক হন তিনি প্রকৃত শাসকের (ক্যাবিনেট ) পরামর্শে 
এ সকল কার্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। আমেরিকায় রাষ্ট্রপতির নিয়োগসযূহ দিনেটের 
দ্বাবা অনুমোদন করাইতে হয়। ব্রিটেন ও ভারতে তাহার কোন প্রয়োজন হয় না। 
কিন্তু চুক্তির ক্ষেত্রে সকল দেশেই আইনসভার অন্থমোগন আবশ্বক। 


গানারের শ্রেণী বিভাগ 


(1) কুটনৈতিক 
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ঘিতীয়ত, প্রশাসনিক কর্তব্যকে শাসনবিভাগের প্রধান কার্যরূপে গণ্য কর! 
যাইতে পারে। দেশে আইন ও শৃঙ্খল! বজায় রাখা হইল শাসনবিভাগের প্রাথমিক 
কর্তব্য। আভ্যন্তরীণ শাস্তি ও শৃংখল। রক্ষা করা এবং 
জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণ করা শাসনবিভাগের একান্ত 
কর্তব্য। এইজন্য শাসনবিভাগের অধীনে জেলবিভাগ ও পু'লশবাহিনী নিষুক্ত 
থাকে । এই বিভাগের নাম স্বরাষ্ট্র দপ্তর (70106 [6021007610 01: 0106 
[10211015 )। 

তৃতীয়ত, সকল রাষ্ট্রেই সামরিক ক্ষমতা শাসনবিভাগের হস্তে ন্যস্ত থাকে । 
দেশরক্ষার জন্য রাষ্ট্রের সামরিক শক্তি নিয়োগ করা! এবং যুদ্ধ পরিচালনা করার ভার 
থাকে শাসনবিভাগের উপর | ব্রিটেনে শাসনবিভাগের উপর 
যুদ্দ ঘোষণা করার ভারও অর্পণ করা আছে। শাঁসন- 
বিভাগের অধীনে সেনাবাহিনী (পদাতিক ), নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী নিযুক্ত 
থাকে । ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যুদ্ধের সময় প্রায় সকল রাষ্ট্রের 
শাসনবিভাগ নাগরিকগণের পৌর ও রাজনৈতিক অধিকারসমৃহ 
বিবেচনা সাপেক্ষে সাময়িকভাবে বাতিল করিয় দিতে পারেনু। 
চতুর্থত, বিভিন্ন রাষ্ট্রের শাসনবিভাগের প্রধান কর্মকর্তাকে স্বল্প পরিমাণে বিচারে 
অধিকারও প্রদান করা হইয়া থাকে । ইহাদের মধ্যে ক্ষমা করিবার অধিকার, দণ্ড 
হাস করিবার অথব। মকুব করিবার অধিকার। 

পঞ্চমত, দেশের প্রধান শাসক কিছু পরিমাণে আইনবিষয়ক ক্ষমত] ব্যবহার 
করিয়া থাকেন। আইন-কানুন বিধি ও বিভিন্ন আর্দেশ-নির্দেশের খসড়া প্রণয়নের 
ভার শাসনবিভু”গর উপর থাকে বলিয়া! তাহারা কার্ষত এই ক্ষমতার অধিকারী 
হইয়া উঠেন। পার্লামেন্ীয় শাসনব্যবস্থায় শাসনবিভাগই 
আইনের খসড়াসযৃহ উত্থাপন করেন এবং আইসভায় 
উহাদের অনুমোদন করাইয়া লন। অভিন্তান্স এবং অন্তান্ত অপিত আইনব্যবস্থার 
( 4০12£819 19515190107) ) বিবিধ সুচী কার্যকরী করিবার অধিকার শাসন-ব্যবস্থাকে 
প্রদান করা আছে। আবার আইনসভার অন্থমোদিত কোন আইনের খসড়াকে 
শীসনবিভাগ নাকচ করিয়া দিতে পারে যদ্দি তাহার উপর “ভিটো” (৬০০০) প্রদান করা 
হয়। আধুনিক রাষ্ট্রের ক্রমপ্রসারমান রাজ্যশাসনব্যবস্থার সহিত শাসনবিভাগের 
প্রভাবও ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইতেছে। 

বিচার বিভাগ (]501018:5) ২ বিভিন্ন উচ্চ এবং নিয় আদালতের বিচারকদের লইয়। 
বিচার বিভাগ গঠিত হয় । যেমন, ভারতের স্থপ্রীমকোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট প্রভৃতি 


(2) প্রশাসনিক 


(3) সামরিক 


(4) বিচার সংক্রান্ত 


(5) আইন বিষয়ক 
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লইয়া ভারতের বিচার,.বিভাগ গঠিত আছে। দেওয়ানি এবং ফৌজদারি মৌকদ্দমার 
বিচার করা এই বিভাগের কাজ। কেহ আইন ভঙ্গ করিলে আইনভঙ্গকারীকে 
পুলিস গ্রেপ্তার করিয়া 'আর্দালতে হাজির করে, অথবা এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির বিরুদ্ধে 
নালিশ করে। বিচারক বাদী ও বিবাদীর কথা শুনিয় এবং সাক্ষীদ্দের কথা শুনিয়! 
,« আইন ভঙ্গ হইয়াছে কিন। তাহার বিচার করেন ও আইন 
অনুযায়ী রায় দেন। দ্বিতীষত, বিচারকগণ স্ুুবিচারের খাতিরে 
আইনের নৃতন ব্যাখ্যা করিয়া নৃতন আইনেরও স্ষ্টি করেন। 
তৃতীয়ত, যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ বিচারালয়ে শাসনতস্ত্রের ভাষার এবং আইনের ব্যাখ্যা 
হয়। যদি শাসনতন্ত্র লইয়া কেন্দ্র ও প্রদেশ অথবা বিভিন্ন প্রদেশের পরস্পরের সঙ্গে 
সংবিধানগত কোন ব্যাপারে বিরোধ ঘটে, তবে যুক্তরাষ্ট্রের সর্ষোচ্চ বিচারালয় এই 
বিষয়ে অভিমত প্রকাঁশ করিয়। এই বিরোধের মীমাংসা করে । এইবপে ইহা যুক্তরাষ্টরী 
সংবিধানের রক্ষক ও অভিভাবক | চতুর্থত, অনেক সময়ে কিছু কিছু শাসনতাস্ত্রিক 
কাজও বিচারকদের করিতে হয়। পঞ্চমত, অনেক সমম্ব শাসন-বিভাগ ও আইন- 
সভাকে পরামর্শ দিতে হয় । 
বিচারকগণ যাহাতে নিরপেক্ষ ভাবে আইন-অন্থযাঁয়ী বিচারকার্ধ পরিচালনা করিতে 
পারেন, সেইজন্য তাহাদের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ হওয়! একান্ত দরকার । শাপনবিভাগের 
কর্তাদের বে-আইনী কার্ধকলাপ হইতে নাগরিকর্দের অধিকারগুলি রক্ষা করা 
বিচারকগণের একটি গুরুদায়িত্ব। এইজন্য তাহাদের নিরপেক্ষ হওয়া উচিত। কিরূপে 
এই স্বাধীনত। ও নিরপেক্ষতা রক্ষা করা সম্ভব? প্রথমত, নিভাঁক বিচারের জন্য এমন 
ব্যবস্থা থাকা উচিত যে, বিবেক অন্ুযায়ী স্বাধীন বিচারের জন্য বিচারকগণকে কেহ 
পদচ্যুত করিঠ্তি পারিবে না। দ্বিতীয়ত, কতকালের জন্য নিযুষ্ই হইবেন তাহার 
উপরও নিরপেক্ষ বিচার নির্ভর করে। বিশেষ কোন অন্তায় ও বে-আইনী কান্স না 
করিলে তাহাদের নির্দিষ্ট বয়স পর্যস্ত চাকুরি করা চলিবে বলিয়! ব্যবস্থা থাকিলে 
্‌ রয়রার। তাহারা শ্চিন্ত মনে বিচার করিতে পারিবে । তৃতীরত, তাহার! 
গঠন, মনোনয়ন বা যেন অর্থের প্রলোভনে অবিচার না করে এই উদ্দেশ্তে তাহাদের 
নির্বাচন উপযুক্ত পরিমাণ বেতন দেওয়| উচিত । চতুর্থত, নিয়োগ পদ্ধতি 
এমন হওয়া উচিত যে তিনি চাকরির জন্য কাহারও দ্বারস্থ হইয়াছেন, এরূপ ন| হয়। 
ইংলগু, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত প্রস্ততি দেশে শাসন কর্তৃপক্ষ বিচারপতিগণকে 
মনোনীত করিয়া থাকেন। স্ইজারল্যাণ্ডে ও সোভিয়েত ইউনিম্বনের বিচারপত্থিণ 
আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকেন। 


বিচার বিভাগের 
কাজকণ্ন 
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006510708 €০ 06 01800899690 * 


15110150055 6152 01616151700 06091 60061805 0£ 2. £0৮2107 0061) 2100 010610 75502০02৮5 
12100010128, | 


সরকারের বিভিন্ন বিভাগ আলোচন1 কর এবং তাহাদের প্রত্যেকের কাজকণ্ বর্ণনা কর । 


2... £121552 610০ 010601% 0£ ১০091201010 01 0০৬ 5155 15 (1015 010601% 90011091016 11৯ 
17019061065 ? 


ক্ষমতা শ্বতন্ত্রীকরণের নীতিটি বিশ্লেষণ কর। এই তত্বটি কি কার্ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ? 
5, 10150035012 (5010909510102) 210 10000100501 016 15215190172, 


আইনসভার গঠন ও কাধাৰলী বর্ণন। কর । 


4. 101901195 [10 22611112115 001 0100. 0811051 1010810)61911575, 170 9090 50076 0156 
919 0০1506 01 8.5600200 01077711561? 


দ্বিপরিষদীয় ব্যবস্থার পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিগুলি আলোচনা কর। তুমি কি দ্বিতীয় কক্ষের অবস্থান 
সমর্থন কর ? 

5, ৬1590 925 01) [01701101050 0106 ছ:য50001৮0 06192100210 06 ও, £০9৮01800610 0 ? 

সরকারের শানন বিভাগের কাধাবলী কিকি? 


6. [01507159 116 £021)0619105 06 0196 01001019015. ৬৬196 109,911105 819 8.0:00000 109 
00011) 0017) 0196, 1199]১0.10191105 0190] 11036099775) 01 0196 1110101215 ? 


বিচার বিভাগের কার্যাবলী আলোচনা কর। বিচার বিভাগের অপক্ষপাতিত্ব এবং স্বাধীনতা রক্ষার £€্ি 
কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়? 





৮" 
প্রাতিমিধিত্ব, নির্বাচকমণ্ডলী ও ভোটাধিকার 


[২9010550176901012, [15০001966 2100 90:01:96 


প্রতিনিধিতু কাহাকে বলে (91815 191)79567065607 % ) 

গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতি বাশুবে কার্ধকর করিবার প্রধান পথ নিবাচকমগ্ডলী স্থির 
করা ও আইনসভায় প্রতিনিধি পাঠানো । একনায়কতদ্ে নির্বাচকমণ্ডলী গঠন ও 
নিবাচন ব। প্রতিনিধি প্রেরণের কোন সমস্যা নাই, দেশে গণতান্ত্রিক সরকার খাকিলেই 
এই সমস্তার উদ্তব হয়। গণতন্ত্রে সার্বভৌমখক্তির মালিক হইল জনসাধারণ। এই 
জনসাধারণ নির্বাচনের মাঁধামে আইনপভায় প্রতিনিধিদের পাঠাইয়| সেই সাধভৌমশি 
তাহাদের হাতে অর্পণ করে। নির্বাচনের অর্থ ভোটদান ও প্রতিনিধি প্রেরণ, এই 
কাজের মধ্য ধিয়াই জনসাবভৌমত্ব নিজেকে প্রকাশ করে। এই কারণেই গণতন্ত্রের 
অগ্রগতির বাস্তব পথ হইল ভোটের অধিকার প্রমার। আজকাল প্রাম্ম সকলেই ইহ! 
মানিয়। লইয়াছেন যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রা্বয়ঞ্ক প্রায় সকল নাগারককেই ভোটাধিকার 

_ দেওয়া হইবে। ৃ্‌ 

সাধারণ নাগরিকর্দের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা যত বাড়িয়াছে ততই প্রারণ! 
হইয়াছে যে সরকারের আইনকানুন জনস্বার্থের পরিপন্থী হওয়। উচিত নয়। প্রাচীন 
কালের প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে নগর-রাষ্ট্রের নাগরিকের প্রত্যেকে সরাসরি প্রত্যক্ষভাবে 
আইন প্রণয়ন ও সরকারী কাজকর্ম পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিতে পারিত। পরবতা 
কালের বৃহদাকার রাষ্ট্রগুলিতে মরকারী কাজে সকল নাগরিকের গ্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ 
অসম্ভব হুইয়ণ উঠিল : ফলে নিয়মিত সময় অস্মর অস্তর নির্দিষ্ট সমন জন্ত নাগরিকদের 
প্রতিনিধি পাঠীইবার ব্যবস্থা করিতে হইল। এই সকল প্রতিনিধি প্রকৃতপক্ষে 
জনসাধারণের বিশ্বাস, চিন্তা ও ধারণাগুলি আইনস'ভায় পৌছাইয় দেওয়ার বাছুন । 
জনসাধারণ সচেতন'ভাবে ইঞু্র আইনসভায় পাঠায়, তাই নিজেরাই ইহাদের কাজকর্ম 
মাঁনিয়! লইতে বাধ্য হইয়। পড়ে । ইহাকেই গণতন্ত্রে গ্রতিনিধিত (2.210:656007007) 
বলে।* 

প্রতিনিধিত্বের মূল কথা হইল ইহাতে সরকারের কাজে দায়িতশীলতা আমে। এই 
কারণে গ্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের ( 26016552005055 00%10)0017) অপর 


পান পাস লাল পা 


+%[২50005521) 02 0101 15 00৩ 01705253 (1701061) ৮1710 0002 17711001706 57101011076 27016 
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নাম দায়িত্বশীল সরকার ( [50010511919 0০9%6101217)2106 ) 1, প্রতিনিধি-প্রেরণের 
উদ্দেশ্যই হইল সরকারের উপর দায়িত্ব আনয়ন। কোন প্রতিনিধি তাহার কাজের 
জন্য তাহার নির্বাচকম গুলীর নিকট দায়ী, এইবূপে সমগ্র সরকার দেশের জনসাধারণের 
নিকট দায়ী। অপরদিকে নিজেদের প্রতিনিধিরা যে আইন করিয়াছে উহা মানিয়া 
ল ওয়াও জনসাধারণের দায়িত্ব ।* 


ভোটদানের অপিকার-সংক্রান্ত তত্বসমূহ (717607155 ০01 (176 [৪057৩ 01 
17০ ৯811806 ) 


বাহার ভেট দিয় আই'নসভায় প্রতিনিধি পাঠান তাহাদের বলে নির্বাচকমণ্ডলী 
(1০০00186) | ভোট দিবার ক্ষমতা নাগরিকদের প্রধান রাজনৈতিক অধিকার, 
এই অধ্রিকারের প্ররুতি সম্পর্কে কয়েকটি তত্ব আছে। 


(ক) প্রাকৃতিক অধিকারের তত্ব (1106 ৪0191 71611071901) ৫ 
এই তত্ব অন্ুঘাফী নাগরিকের ভোট দানের অধিকার প্রকৃতিদত্ত ও অবিচ্ছেদ্য ।. রাষ্ট্রের 
উৎপত্তি সম্পর্কে সামাজিক চুক্তি মতবাদহ এই ধারণার ভিত্তি। চুক্তিতত্বের যূল কথা 
হুইল মানুষের রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার পূর্বে সে প্রকৃতির রাতে স্বাধীন ও মুক্তভাবে বসবাস 
করিত, প্ররুত্ির আইনের দ্বারা তাহার কাজকর্ম নিয়ন্ত্রিত হইত । নিঙ্েদের মধ্যে চুক্তি 
করিয়া যখন তাহারা রাষ্ট্র গঠন করে, তখন স্বভাবতই সেই রাষ্ট্র পরিচালনার কাজে অংশ- 
গ্রহণ কর] তাহার প্রারুতিক অধিকার, ই] প্রকৃতিদত্ত প্রাচীন প্রাকৃতিক আইনেরই অংশ 
বিশেষ । আজকালকার প্ডতেরা অবশ্থ ইহা মানেন না। তাহার্দের মতে ইহা! প্রকৃতির 
দান নয়, রাষ্ট্রের স্ষ্টি, রাষ্ট্রই ভোটপানের অধিকার নাগরিকদের অর্পণ করিয়াছে ।৭ 

(খ)ট আইনী তত্ব 0659] 06০15) ? এই তত্ব অনুসারে ভোটের 
অধিকার কোন প্র্তক অধিকার নয়। ইহা! এক প্রকার রাজনৈতিক অধিকার, 
রাষ্ট্র আইন করিয়। নাগরিককে এই অধিকার দিয়াছে । নির্বাচকমগ্ডলী দেশের শাসন 
পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গন্বূপ, ভোটদান হইল ক্টেশের ও দশের কাজ, সরকার 
পরিচালনায় সাহায্য করার কাজ। এই কারণে নি স্ুক্রমণ্ডলী গঠন এবং ক্ষমত। 


সং ০ দিন 12 5 0০130910601 109677% 1000165101656026102 1501৮252159 0) 
0100106 01 00695111605 10212898012 11 105 ০0101006556 1010100,,,0.9510)5 100 11701201078 01 
€৫1)0016, ৪720. 710 00780101015 06 176 25615156০01 00৮91, 1২6019561808,6101 1111169 19001 
01600102200. 5016101,. 12616670101 160101165 006 ০0185017001 01 60৮011720, ড/1)51593 
16101556168 01018 16701155 0106 10161100077 06 00012 111. 0৬০1৬252776 2400617 
96016, ₹১,203,. 

+শ0015 1911905 1] 0015 0106015 1553]05 [1012 505105106 036 2010109] 2170 00০ 15891 
০০017706506 06 19৮7 280. 10161)55, 01715 00052 700955255 611০ 11816 0০ ৮০০০, 17 0106 15531 
5217565 0001 13010) 6100 90202 1095 000061::60 5 11816 05 19৬7৮ 35602], 20155691 
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আইনের দ্বারা নির্ধারিত। কে ভোট দিবে, কিরূপে দিবে, ইহ! কোন নৈতিক 
অধিকারের বিষয় নয়, ইহা! রাজনৈতিক প্রয়োজন, স্থবিধা, সম্ভাব্যতা এই সকল বিষয় 
দ্বারা পরিচালিত। 

(গ) নৈতিক তত্ব (707)6 70710] 101790]5 ) £ এই তত্ব অন্থযায়ী 
ভোটের অধিকার হইল ব্যক্তির আত্মবিকাশের উপায়, রাজনৈতিক বিষয়ে তাহার 
মতামত প্রকাশ করিয়া! তাহার ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ । সরকারের সহিত সহযোগিতা 
দ্বারা নাগরিক নিজের ব্যক্তিত্ব উন্নত নূরে, নিজের ক্ষুপ্র গণ্ডী ভাডিয় সাধারণের কাঁজে 
নিজেকে বিস্তৃত করে। 

(ঘ) উপজাতীয় তত্ব (1[)6 "71791777901 ) প্রাচীন গ্রীক, 
রোমান ও জার্মানীর ছোট ছোট উপজাতিদের মধ্যে প্রথমদিকে কেবলমাত্র নিজস্ব 
উপজাতির মধ্যে নাগরিকত্ব সীমাবদ্ধ ছিল। সেই উপজাতির বাহিরের লোকদের 
নাগরিক হিসাবে রাষ্ট্র গণ্য করিত না। এই ক্ষুদ্র উপজাতির গণ্ভীর মধ্যেই প্রথমে 
ভোটের অধিক।র দেওয়! হয়। ভোটদান ছিল এই উপজাতীয় সঙ্গাবদ্ধ জীবনযাত্রার 
অংশ বিশেষ। উপজাতির লোক হওয়ার অর্থ হইল, রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়া ও 
সভাটের অধিকার পাওয়া । একমাত্র নাগরিকেরাই ভোট দিতে পারিবে, ইহ1 এই 
উপজাতীয় তত্বের ভগ্রাবশেষ | 

(ও) সামস্ততান্ত্রিক তত্ব (06 76049171০01 ) £ ইউরোপের 
মধ্যযুগের শেষভাগে এইরূপ তত্বের আবির্ভাব হইয়াছিল যে ভোটদানের অধিকার নির্ভর 
করে নিদিষ্ট সামাজিক পদমর্যাদার উপর (5০০181 50885 ), অতীতে সাধারণভাবে 
জমির মালিকানা থাকিলে এই অধিকার দেওয়া হইত। কোনুঞ্্কান রাষ্ট্রে এখনও 
সম্পত্তির ভিত্তিতে ভোটের অধিকার দেওয় হয়-__ইহা সামস্ততান্ত্রিক তত্বের অবশেষ । 

এই সকল তত্বের মধ্যে সামস্ততাস্ত্রিক তত্ব এবং আইনী তত্ব কিছু কিছু বিধিনিষেধ 
আরোপ করিয়। ভোটের জরিনা “সঙ্কোচন করিতে চায় । কিন্তু বর্তমান কালে সকল 
দেশেই অধিকাংশ নাগরিধীহী ভোটের অধিকার দিবার ঝেোক দেখা দিতেছে। 
গার্নার বলেন ষে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বেশির ভাগ পণ্ডিতই ইহাকে প্রাকৃতিক অধিকার 
মনে করেন না, রাষ্ট্রপ্রদত্ত রাজনৈতিক অধিকার বলিয়া গণ্য করেন ।* 
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ভোট দেওয়া কি নাগরিকের নৈতিক কর্তব্য অথব1] আইনগত বাধ্যবাধকতা! এই 
লইয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পণ্ডিতের একমত নন। অনেকে বলেন ষে নির্বাচকমগ্ডলীর 
ইচ্ছ। পূর্ণরূপে জানার উদ্দেশ্যে ভোটদান বাধ্যতামূলক কর! দরকার । বিপরীতপক্ষে, 
.ভোটদানের ক্ষমতাকে যদি নাগরিকের অধিকার বলিয়। মনে কর! হয়, তবে মানিতে 
হয় যে, সে ইচ্ছামত এই অধিকার প্রয়োগ করিবে ব। করিবে ন1। বাস্তবে বাধ্যতাযূলক 
ভোটদান মাত্র অল্প কয়েকটি রাষ্ট্রে দেখা ধায়, যেমন, বেলজিয়াম, রুমানিয়?, আর্জেন্টিনা, 
হুইজারল্যাণ্ডের কোন কোন ক্যাপ্টন প্রভৃতিতে । অনেকে মনে করেন যে, বাধ্যতা- 
মূলক ভোটদান ন।গরিকদ্দের রাজনৈতিক জীবনের মান নামাইয়? দেয়, দুর্নীতিগ্রস্ত ও 
সরকারবিরোধী করিয়া তোলে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এক পণ্ডিত বলেন যে, 4 21], & 
[122 1025 21101901001 00 00592. 1101), 200 15 1006 010115০ন 09702 11705155620 
11001101021 155125 7 172 0795 102 91)0176-51510699 ৪00] 1001151১ 210 02121)0 
00121019811 1? 01011650010 £0 2000101705 60 115 ড71)151)595১ 106 06105 15 
[715 0৬৮19 1912511,655--01)20 15 01 00০ 2551)06 01 00100001010 1:629007.১৭] 

সর্বজনীন ভোটাধিকার (701৮6 0015252] ৪ণ্ন] 90722 ) £ 
ভোটের আধকার পাওয়ার জন্য বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধুগে বিপ্লব ও রক্তপাত ঘটিয়াছে। 
অতীতে নির্দিষ্ট কিছু সংখ্যক ব্যক্তি, জনসংখ্যার নিদিষ্ট একটি অংশ ০ভোট দ্দিতে পারিত॥ 
ঞ্রুমখ ভোটের অধিকার দেশের অধিকতর নাগরিকদের মধ্যে প্রসারিত হইয়াছে । 
এইরূপেই বতমান যুগে, ভিক্টর হুগোর ভাষায় সর্বজনীন ভোটাধিকার সাধারণ ব্যক্তির 
মাথায় রাজমুকুট পরাইয়। তাহাকে নাগরিক করিয়। দিয়াছে (৯৭৭]ট 9011098৩ 1795 
০০কা০ণু 2910 25 015০ ০1012210 )। উনবিংশ শতাব্দীতে ক্রমশ বেশি সংখ্যক ব্যক্তি 
ও সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে ভোটাধিকার গ্রপারের এই ধার! দ্রুততর হইয়াছে । 


অধ্যাপক গানার্ক্ঠভাষায় বলিতে গেলে £ | 

€6[92111975 0০ 07056 1600901191912 01067010610] 11) 0176 10150015 01 
06100901805 11] 002 70950 ০০015 125 06277৩ 56580 ০৬০01011017 01 0102 
5109£2 1010 2. 130170% 11200210015 00ঘথো, 8110 11001600 95506], 00 
0186 10101) 15 100৬7 ৬1009115001 2150,15 "8৩০০ 2100 01291, (00106 
72500100012 061 2100021) 1611510055 2০015017710, 12.0191 9100. 52391 
109৬6, 01581768190 17061091561) 101110£ 0145 01 0০070901805 011)01] €0902,5 
[65৬7 1021001015 1:21009,11, 

মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে একদল পণ্ডিত সর্বজনীন ভোটাধিকার সমর্থন 
করেন এবং আর একদল পণ্ডিত ইহার বিরুদ্ধে নানাবিধ যুক্তি দেখান । যাহারা 
সমর্থন করেন তাহাদের চিন্তা বিশ্লেষণ করিলে কয়েকটি যুক্তি পাওয়া ঘায়। প্রথমত, 


০ শেন শপ আপা শিপ পয শি আপি শী সস ীপসপস পাস প্পপ্পী সস 


1 50109, 41 17547002/66102 10 2018/865, 0, 885 
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গণতন্ত্র বলিলে বোঝা যায় জনগণের সার্বভৌমত্ব, তাই জাতি-ধর্ম, স্্ী-গুরুষ, শিক্ষিত- 
অশিক্ষিত, ধনী-দরিদ্র নিবিশেষে ভোটের অধিকার পাইবে । রুশো ( [২০55০800) 
বলিয়াছেন “সার্বভৌম শক্তি জনসাধারণের মধ্যে নিহিত ; অতএব প্রত্যেক নাগরিকের 
সেই সার্বভৌম শক্তি পরিচালনা করার অধিকার আছে। ভোট দিবার জগ্াগত 
অধিকার উহারই অপরিহার্য পরিণতি ।” দ্বিতীয়ত, সরকারের আইনকানুন সকলকে 
প্রভাবিত করে, তাই প্রত্যেকেরই সোটের অধিকার থাকা দরকার । এই অধিকাবের 
মাধ্যমেই সে সরকারী আইনকান্থন প্রণয়নকে প্রভাবিত করিতে পারে ; “আয 
60110176521] 10056 05 0০6109ণ 17১৮ 911.” তৃতীয়ত, ভোটের অধিকার যদি নির্দিই 
কোন শ্রেণীর মধো সীমাবদ্ধ রাখা হয়, তবে কার্যত দেশ মেই শ্রেণীর হবিধা। অনুযায়ী 
শাসিত হইবে । সীমাবদ্ধ নিব।চকমগুলী সবসাধারণেব কলাঁণে দেশ শাসন করিবে না। 
ভোটের অধিকার ন! পাইনে সরকারের স্থবিধাগ্তুলি হইতেও তাহা র। বাঞ্চত হুইবে | 
মধ্যাপক লান্কির ([.4511) ভাষায় 40:%:0105100, 110) 10৬০103070৯ 030111৯10 
1010. 01০ 00015 01 7১০০1.” ইতিহাসে এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেখানে| যায় যে 
জনগণের রাঁজনৈতিক অধিকার না-থাকিলে আইনকানুন তাহাদের স্বার্থে রচিত হণ 
না। চতুর্থত, নাগরিকের যোগ্যতা গুব্যক্তিত্বের পূর্ণ স্ফুরণ সম্ভব সর্বজনীন ভোটাপধিকারের 
ধ্যমে । মান্ষের মর্যাদা ও আত্মসম্মানবোধ প্রমার লাও করে যর্দি সেসামাঙ্গিক 
বিষয়ে যোগদান করার স্থখোগ পায় । নাগরিক ভোটের অধিকার পাইয়া সরকার গঠনে 
অংশ গ্রহণ করিলে সে রাজনৈতিক বিষয়ে চিন্তা করিবে । সবভনীন ভোটাধিকারই 
দেশে সামগ্রিক রাজনৈতিক সচেতনত1 মানিতে পারে । 

অবশ্য মনে রাখ! দরকার যে রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে বিখ্যাত পণ্ডিতের সবজনীন 
ভোটাধিকারের, বিরুদ্ধে নান। যুক্তির অবজরণা করিয়াছেন। স্প্ঞ্ীমত। অভিজ্জাত 


যুক্তি (40150000010 87:£00001)0)৭ মেকলে, লেকা ও স্যার হেনরি মেইন 
(১1702101955 1,015 8100 ১1] 


অশিক্ষিত জনসাধারণকে ভো? 
“মকলের মতে ইংলগ্ডে সর্ব 








612: [২19111৬) প্রভৃতি লেখকগণ মনে করিতেন যে 
অধিকার দে «য়া অবিজ্ঞোচিত এবং বিপদজনক । 
টাধকার প্রবতন করিল “8 ০৬/ 1১01091560 
15130170061) ৮০81৭ 01106 ভা] 0১০ ০%/]5 820 19525 006 10175 01 006 
£1680650 0 0701:0068) 01055, লেকী তাহার 109779০7202 472 78097) গ্রন্থে 
সর্বজনীন ভোটাধিকারের বিরোধিতা করিয়াছেন। তাধার মতে অশিক্ষিত 
জনসাধারণের শাসনে দেশের প্রগতি কোনমতেই সম্ভব নয়। তাহার ভাষায় বলিতে 
গেলে “810100906 5001০ ০ 00৬11 5150014 021928 0০ 0) 790:69 06 


20090 16001219000 100096 0808021015, 110 216 09065581115 00০ 12005 
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1011107610105 19 2 01)601:5 ড712101) 89521:201]5 1:2৬21:525 21] 0০ 799 620271- 
21305 0£ 1709171100.” স্যার হেন্রি মেইনের মতে সর্বজনীন ভোটাধিকীর বৈজ্ঞানিক 
অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধক স্থষ্টি করিবে । তাঁহার মতে সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রচলনের 
পূর্বেই বিজ্ঞানের প্রধান আবিফারগুলি হইয়| গিয়াছে, ইহা আমাদের পক্ষে সৌভাগ্য- 
জনক। তাহার ভাষায় বলিতে গেলে, 40101561591 91709.£6, 1101) 00৪5 
3০10055 2:০০ 090০ 2:07 0172 0071650 968655১) ০10 ০5216021015 
70101101069. 0102 ১1011010105 1012010% 2184 010০ 100৮০] 1095900.7 
এই সকল যুক্তি অতিশয়েক্তি করিয়াছে সন্দেহ নাই । পৃথিবীতে এমন প্রমাণ 
বিশেষ পাওয়া যায় না যে সর্বজনীন ভোটাধিকার কোন দেশের অগ্রগতি রুদ্ধ করিয়াছে । 
তবুও এই সকল সমালোচন1 একটি বিশেষ সত্য প্রকাশ করে : জনসাধারণের হাতে 
শাসনভার অর্পণ করার পূর্বে তাহাদের শিক্ষিত ও যোগ্য করিয়া তোল! দরকার । 
জন সয়াট মিলের বক্তব্য একেবারে উড়াইয়া দেওয়া] চলে না৷ যে, “0131521:58] 
০1002801017, 1070750 11:20606 01)1৬2159] 210-2110131521701)0. 
দ্বিতীয়ত, অনেকেই মনে করেন যে ভোটদানের অধিকার তাহাদেরই থাকা? 
উচিত যাহাদের কিছু সম্পত্তি আছে এবং যাহার! রাষ্ট্রকে কর দেয়। এই যুক্তিন 
ছুইটি কারণ £ (ক) সম্পর্তি থাকিলে ধর। যায় যে তাহার! শিক্ষা-দীক্ষায় মোটামুটি: 
ভোটদানের উপযুক্ত ) (খ) সম্পত্তি নাই এরপ ব্যক্তিদের ভোটের অধিকার দিলে 
শীপ্রই দেশে ব্যক্তিগত সম্পত্তি লোপ পাইবে । করদ্ানগত যোগ্যতা সন্বদ্ধে মিল বলেন, 
“মাহা কষর দেয় না তাহারা অপরের দেওয়া কর-ভাগার লইন্া শাসন চালাইলে 
অপব্যয়ী হইবে এ এই ব্যয়সঙ্কোচের চেষ্টা করিবে না। তাহার ভাষায় 
“1,090 190 চি 00 িকীর্বি ৫74৯88 ৮. 3010০] 50029 01 00001 রি 5 
[00105 1১9০ €ছ[গ 100001526০0 ০৬:-8$151) 2190 100106 [0 20013007196. , 
ন1)০ 00108 06969 105 0)09০ 10০ 0 70610610561555 50100010006 15 & 
51019010106 006 101009761১3] 7, ১:০0%:052. 6০ ]]001 $, 
16001:2551550100 51)0010 02 ০০০৯১৩১৯৫০৩ ৯৮,৮০9:0102- 
সাধারণভাবে বল! যায় যে উপরের এই যু খুবই প্রতিক্রিয়াশীল ।* সমাজে 
কঠোর শ্রেণী-পার্থক্য থাকিলে দেশের অধিকাংশ ব্যক্তির পক্ষে সম্পত্তি অর্জন কর! 
সম্ভব নয় । কোন ব্যক্তির দারিদ্র্য তাহার রাজনৈতিক যোগ্যতার পরিমাপ হইতে 
পারে না। করদানের যোগ্যতা থাকা উচিত এই যুক্তি অনেকাংশে সঠিক। রাষ্ট্র 
স্বভাবতই কর পাইতে পারে, কর না পাইলে সরকারের ব্যয় মিটানোও সম্ভব নয়। কিন্ত 


ঞ ৭1795 বলিয়াছেন “01১৪ 1581 0:61. 15 9. 75197] 1021711)0 12101) ৪. 00108173970 20013012010 
17061556 82002550106 061)25616 0৫ 0০011010981 20013021.” 
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রাষ্ট্রেরইে দেখা! উচিত প্রতিটি নাগরিক কর দিবার উপযুক্ত আয় যেন করিতে পারে। 
সেই বিষয়ে লক্ষ্য না রাখিয়1 উহার্দের ভোটাধিকার সঙ্কোচন করা উচিত কি? 
:. তৃতীয়ত, অনেক লেখকই শিক্ষাকে ভোটদানের অধিকারের ভিত্তি করিতে 
চাহিয়াছেন। ইহার স্বপক্ষে বিখ্যাত প্রবক্তা ছিলেন জন স্ট,য়ার্ট মিল £ 4] 89:01 
25 59101] 1172011015511916 01020 2105 02150] 5100010 7091010102866 11) 01০ 
5820785০ ড10000 706105 2012 ০ 7199.0 8100 ৮৮106, 2180] 111 900, 
06710] 019৫ ০0101008 0121:91010193 0 81101070600...” এই যুক্তির বিপক্ষে 
বল। হয় যে, রাজনৈতিক এরবচারবুদ্ধি নিছক স্কুল-কলেজে শিক্ষালাভের উপর নির্ভর করে 
না। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তির আচরণ নির্ধারিত হয়, গ্রাহাম ওয়ালেসের (1911910 
৬৬৪195) ভাষায়, আন্দাজ, আবেগ ও আকাজ্ষার দ্বারা (10101010105, 089510105 2170 
05195) | শিক্ষার্দীক্ষা অপেক্ষা অভাবের চেতনাই ভোটদাতার দৃষ্টিভঙ্গী গড়িয়া তোলে। 
শিক্ষার অভাবের দরুন নাগরিককে রাজনৈতিক অধিকারচ্যুত করা তাই উচিত নয় । 

চতুর্থত, অনেকে বলিতেন যে স্ত্রীলোকদের ভোটের অধিকার দেওয়। উচিত্ত নয়। 
তাহার! ষোগ্যতায় নিরুষ্ট রাজনীতি বিষয়ে উদাসীন, পুরুষদের দ্বারা সহজে প্রভাবিত, 
সেনাবাহিনীতে যোগদানের অন্ুপযুক্ত-_এই সকল যুক্তিতে অনেকে এখনও স্ত্রী 
৩ভাট।ধিকারের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। স্্ীভোটাধিকারের সর্বাধিক সমর্থক 
ছিলেন জন স্টয়ার্ট মিল। তিনি এই সকল যুক্তি ণ্ডন করিয়া দেখাইয়াছেন যে 
স্ত্রীলোকের! যোগ্যতাহীন নহে, ভোটের অধিকার পাইলেই তাহাদের রাজনৈতিক 
চেতনা বাঁড়িবে, অনেক পুরুষও স্ত্রীলোকের মতামতদারা প্রভাবিত, সৈনিক না হুক « 
স্ত্রীলোকের! যুদ্ধ ও শাস্তির সময়ে রাষ্ট্রকে অনেক সাহায্য করি 

সর্বজনীন ভোটাধিকার সর্ববাদিসম্মত, আজকাল শব্প র. .কোন কোন 
শ্রেণীর লোককে সম্পুর্ণ বা শর্তসাপেক্ষে ভোট! , এয না ঠ:75210901) 2০101510105 


1:201011620 05 1909510৮6 1:685010৭ ৮৮৮00 10060 00100106 ড/101) 11015 


[0710701016.” যেমন নাবালক, উন" ” দেউলিয়া, ভবঘুরে, কতকগুলি 
ধিশেষ পদাধিকারী, ঘদ্ধক্ষেত্রে নিযুৎ ব্যক্তি। সর্বজনীন ভোটাধিকার 


থাকিলেও সাধারণত ইহাদের ভোটাধি,.. ওয়া হয় ন।। 
স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার ( / 00867) ৪1119০ ) £ দেশের স্্রী-জনসাধারণকে 
ভোটের অধিকার দেওয়া উচিত কি না, এই বিষয়ে রাষ্্রবিজ্ঞানের পণ্ডিত ব্যক্তিদের 
মধ্যে একদা তীব্র বাদান্থবাদ হইয়াছিল। আধুনিক কালের সকল গণতান্ত্রিক 
[ংবিধানেই (হসুইজারল্যাণ্ড ব্যতীত) দেশের স্ত্রী-নাগরিকদের পুরুষের ন্যায় সমান 
* ভাটাধিকার মানিয়া লওয়! হইয়াছে । 
বা. পৌ._9 
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সত্রীলোকদের ভোটের অধিকার দেওয়া উচিত নয় এই বক্তব্যের পিছনে যুক্তিগুলি 
আলোচন! করা যাউক। প্রথমত, অনেকে বলেন যে খে হিসাবে স্ত্রী জাতি পুরুষ 
জাতি অপেক্ষা বিদ্যা, বুদ্ধিমত্তা ও মননশীলতায় নিকৃষ্ট এবং ফলে তাহার। দেশের 
রাজনৈতিক জীবনে, উহার ঘ্টনাবর্তে, বিশেষ কোনরূপ প্রভাব আনিতে পারেন না। 
দ্বিতীয়ত, স্ত্রীলোকের পুরুষদের ন্তায় রাজনীতি লইয়া মাথা খ্বামায় না, রাট্রনৈতিক 
বিষয় সম্পর্কে তাহার] সাধারণভাবে উদ্দাসীন। ত্াহার্দের ভোটের 
অধিকার দিলেও তাহারা উহা! ব্যবহার করিবেন না। তৃতীয়ত, 
যদি বা তাহারা ভোটের অধিকার প্রয়োগ করেনও, তবুও উহ1 তাহাদের ম্বাধীন 
মতামত প্রকাশ করিবে না 1 কারণ--স্্রীলোকের। পুরুষদের নিকট হইতেই রাজনৈতিক 
খবরাদি জানিয়া মতামত স্বির করিবেন । তাই স্ত্রীলোকদের ভোটের অধিকার দেওয়া 
এবং বাড়ির পুরুষদের ছুইটি করিয়া ভোটাধিকার দেওয়া! একই কথা । চতুর্থত, ইহাও 
বল। হয় ঘষে, ভোটের অধিকার তাহারাই পাইতে পারেন, ধাহার। রাষ্ট্রের জন্য প্রাণ 
পর্যস্ত ত্যাগ করিতে প্রস্তত । রাষ্ট্রের রক্ষায় স্্রীলোকের শক্তি কম, তাই রাষ্ট্রের ব্যাপারে 
তাহাদের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন বা অধিকার কিছুই নাই । 
স্্ী-ভোটাধিকারের শ্বপক্ষেও বহু যুক্তি দেখান হইয়াছে । ইংলগ্ড ও আমেরিকার 
বনু বিদ্ষী রমণী এই ভোটাধিকারের জন্য দীর্ঘকাল আন্দোলন করিয়াছেন । হ্খ্যাত 
ইংরাজ মনীষী জন্‌ স্টুয়ার্ট মিল স্ত্রী-ভোটাধিকারের স্বপক্ষে নিজ মত প্রকাশ 
করিয়াছিলেন । তাহার মতে কোন ব্যক্তি স্ত্রীলোক বা পুরুষ ইহা! একান্ত গৌণ, ব্যক্তির 
উচ্চতা, চুলের রঙ প্রভৃতি বাহ্‌ চিহ্ন দ্বার তাহার নৈতিক ও 
_ *শক্তির উৎকর্ষ সম্পর্কে কিছু বোঝ] যায় না। দ্বিতীয়ত, 
সরকারের নী ৬... ক্ষর্ম দেশের ন্যায় স্্রীলোকদেরও স্যানভাবে প্রভাবিত 
করে, তাই ষে প্রতিনিধিরা আই, রক 'রিবেন তাহাদের নিবাচনে স্ত্রীলোকদেরও 
সমান অধিকার থাক| দরকার । মিলে ইশ বলিতে গেলে “11০ 25 ০1] ৪9 
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বিপক্ষে যুক্তিসমূহ 


00017) 01061 00700 0106 008. ১-£০০1760. তৃতীয়ত, বিদ্যা, 
বুদ্ধি ও মননশীলতায় স্ত্রীলোকের কোন .. হইতেই পুরুষ অপেক্ষা হীন নহেন। 
তাহারা সম্পত্তি রক্ষা করেন, কর দেন, ব্যবসায় পরিচালন করেন এবং সকল বিষয়েই 
পুরুষের সহিত প্রতিষোগিতায় নামেন। স্থৃতরাঁং ভোটের অধিকার তাহার। সঠিকভাবে 
ব্যবহার করিতে পারিবেন না, এই কথা মানিয়! লওয়] চলে না। চতুর্থত, স্ত্রীলোকগণ 
পুরুষদের মতামতে প্রভাবিত হন ঠিকই, কিন্তু অনেক পুরুষও তাহার স্ত্রী-বন্ধু বা স্্ী- 
আত্মীয়দের মত অনুসারে ভোট দেন। পঞ্চমত, স্ত্রীলোকের ভোটের বিষয়ে নিস্পৃহ, 
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কিন্তু অনেক পুরুষও ভোটদানকে অপ্রয়োজনীয় বিষয় বা ঝঞ্কাট ব্লিয়। মনে করেন। 
প্রথম দিকে স্ত্রীজাতি ভোটের বিষয়ে উৎসাহ ন! দেখাইলেও ক্রমশ তাহার! রাজনৈতিক 
বিষয়ে সচেতন হইয়া উঠিবেন 2:16 15 0 02109576 €0 10111022 10611755 00 (91০ 
০৫ 60617 1200695০৮50 16 0025 00 1900 05515 0০ 210," সর্বশেষে যুদ্ধক্ষেত্রে 
৫সনিক না হইয়া ও স্ত্রীলোকের রাষ্ট্রকে বহু প্রকারে সাহায্য করিতে পারে। মিলের 
মতে, পুরুষের “স্বার্থপরতা এবং ছুরারোগ্য সংস্কার/-এর (5০155100655 0 10৩261:20০ 
0:০100100 ) দূরুনই তাহার! স্ত্রীভোটাধিকারের বিরোধিতা করিতেছেন । তিনি 
আশা করিয়াছিলেন, “09012 6০ 19752 0 0002] 00176121100 0০ 
90010070601 9০১10017012 0027 05 20010010606 91117) ভ1]] 1000 1০ 
র 0021060 ৪, 51200012106 10501090100 1017 02191:11170 15 70093595901 01 67৮ 
০1021] 71066500101 2100. 10056 011৮110695 0:10. 01615 00.) 

ভোট দেওয়ার গুরুত্ব ও ভাহশুপর্ধ (1176 100781706 2770 1101)1262010175 
91 (116 1316186 10 ০০) 2 ভোট দেওয়। একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কাঞজজ। বিবেকেন 
নির্দেশ অনুযায়ী ভোট দান করা নাগরিকের একটি অবশ্য কর্তব্য । ভোটদাতার এই 
অধি শর অর্জন করিবার ও যথাযথ ভাবে দায়িত্ব পাঁলন করিবার ক্ষমতা থাক। চাউ। 
যাহাদের এই ক্ষমতা নাই, তাহাদের ভোটদানের ক্ষমতা দেওয়! অনুচিত। এইজন্যাই 
প্রত্যেক সভ্যদ্দেশে অপ্রাপ্তবয়স্ক, বিকৃতমন্তিক্ষ, দেউলিয়া, দুর্বৃত্ত ও বিদেশীদের 
ভোটাধিকার দেওয়া হয় না। গণমতের উপরেই বাষ্ট্ের সারভৌম ক্ষমতার ভি 
,গণমত কার্ষে পরিণত করিবার একমাত্র উপাষ সর্বজনীন ভোটদ*। ইহার »আ্াধ] 4 


জনসাধারণ শাসনন্দ'  সক্রিন্পম অংশ "রতে পারে। 
7 গণতান্ত্রিক শাসনবাঃ «, ধনের সম্মিলিত সমতির উপরে 
প্রতিষ্ঠিত। এই সম্মটি তাহ।দের। নিরাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে 
প্রকাশিত হয়। স্থতরাং জনসাঁধার |” শর না থাকিলে গণতন্ত্র অর্থহীন 
হইক্ব পড়ে । শামনকর্তার। যাহ"" না উঠে এবং ব্যক্তিম্বাধীনত। 
ক্ষুণ্ন করিতে ন। পারে সেইজন্য জন. কার একান্ত শাবহ্যক। €োটর্দান- 


ক্ষমতার প্রয়োগ করিয়া জনগণ দারিত্ববোধহীন ও অকর্ধণ্যএসরকারকে অপসারিত 
করিয়া নৃতন সরকার গঠন করিতে পারে। কাহাকে ভোট দিলে সকল নাগরিকের 
স্বার্থ রক্ষ1। হইবে তাহা বিচার করিয়া তবে প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে হইবে । হজুগের 
' বশে, ভয়ে অথবা ব্যক্তিগত স্বার্থে ভোট দেওয়। গুরুতর অপরাধ । এইরূপ গহিত কার্য 
যে করে নে নাগরিক হওয়ার অন্গপযুক্ত । ইহাতে আইনের চক্ষে অপরাধী না হইলেও 
ভোটদাত। তাহার বিবেকের নিকট অপরাধী এবং রাজনৈতিক কর্তব্যহীন বলির দ্বণ্য 
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হয়। ভোটপ্রার্থীদ্দের দোষ ও ক্ষমতা সুক্ধ্রভাবে বিচার করিয়। যে প্রতিনিধি হইবার 
পক্ষে সর্বাধিক উপযুক্ত তাঁহাকে ভোট দেওয়াই প্রত্যেক দায়িত্বশীল নাগরিকের কর্তব্য। 
স্থতরা গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে ন্যায্যভাবে ও স্থবিবেচনার সহিত ভোটাধিকার 
ব্যবহার করার উপর । 
অনেকেই মনে করেন যে ভোট দেওয়া সামান্ কাজ। খুশিমত কাহাকেও ভোট 
দিলেই কর্তব্য শেষ হইয়া গেল। কিন্তু এইরূপ মনে করা ভুল। ভোটাধিকারের 
মধ্যে একট] গভীর অর্থ আছে। একজন প্রতিনিধিকে নির্বাচিত করার মধ্যেই 
বর্তমান যুগের গণতান্ত্রিক শাসনের ভিন্তি স্থাপিত। গণতন্ত্রকে বলা হয় “জনসাধারণের 
জন্, জনসাধারণ কাণঠক, জনসাধারণের শাসন”। এই কথাটার সত্যতা নির করে 
প্রতিনিধি নির্বাচন প্রথার উপর | বর্তমান যুগের বড় বড রাষ্ট্রে প্রাচীন কালের 
গ্রীসীয় নগররা ষ্্রের মত সকল নাগরিক মিলিত হইয়] প্রকাশ্য সভায় ভোট দিয়া আইন 
পাঁশ করিতে পারে না। এইজন্য পরোক্ষ গণতন্ত্র ব্যবস্থায় জনসাধারণ তাহাদের মুখপাত্র 
হিসাবে প্রতিনিধি নির্বাচন করে । এই প্রতিনিধি নির্বাচনকেন্দ্রের 
সকল ভোটদাতার পক্ষ হইন1 তাহাদের ইচ্ছা এবং মতামত আইন 
পরিষদে প্রকাঁশ করিবার এবং সেই ইচ্ছা পুরণের জন্য বিতর্কে যোগ দিয়! ও. যুক্তি 
দেখাইয়। অন্যান্য সভ্যদের সমর্থন লাভের চেষ্টা করিবে । স্বৃতরাং ভোট দেওয়ার মধ্যে 
জর্দসাধারণের হাতে শাঁসননীতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা নিহিত আছে। দেশের শান 
হা কাহার উপর ন্যস্ত থাকিবে, কিকি আইন পাশ হইলে, অথবা বাতিল হইলে 
যাবি *৯-্ন. জনসাধারণের কনুমাণ হইবে, কি কি জনহিতকর কার্ষে সরকার 
মনোযোগ দিখেঞ... এই্নীতিক ও.জ। নক উন্নতির জন্য কিকি নীতি অবলম্বন 


গণমতের সকিয় প্রকাশ 


কর! উচিত ছ্বে, প্রভৃতি সকল" সটদাতা ভোটাধিকারের মাধ্যমে তাহার 
মতামত প্রকাশ করিতে পারে। ীনীগে সকলেই ম্বীকার করেন যে রাষ্ট্রের 
নাগরিকের সমষ্টিই সার্বভৌম ক, অধিকারী । স্থতরাং নাগরিকের 
ব্যত্তিগতভাবে এই ভোটদানে. ই সার্বভৌম শক্তির বহিঃপ্রকাশ 
ঘটাইয়! থাকে । ফরাসী দার্শনিক রু. ্ হচ্ছা বা গণতন্ত্রকে (5০0679] 111) 


রাষ্ট্রের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । ভোট দানের মাধ্যমেই পেই শক্তির . 
বাস্তব প্রকাশ ঘটে । 


ভারতে সর্বজনীন ভোটাধিকার ( 002155759] 50:89:50 17 17019.) 
গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনসাধারণের ছ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ শাসনকার্ধ 
পরিচালন! করেন। ভারতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে জনসাধারণের প্রতিনিধি 
হিসাবে বিভিন্ন আইনসভার স্দস্তদের উপর মন্ত্রিগুলী গঠন করিবার ও শাসনকার্ষ 
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চীলাইবার ভার দেওয়া! হইয়াছে । ভারতীয় সংবিধানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, জ্্রীপুরুষ 
নিবিশেষে সকল প্রাঞ্বয়স্ক নাগরিকগণকে ভোটাধিকার দেওয়া হইয়াছে । হ্ৃতরাং 
ভোটদাতা হইতে হুইলে (১) ভারতীয় নাগরিক হইতে হইবে, (২) ২১ বৎসর 
বয়স্ক হইতে হুইবে, (৩) বিকৃতমস্তিফ, দেউলিয়া, ছুনীতি বা নির্বাচন সংক্রান্ত অন্ত 
অপরাধের জন্য ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত হওয়। চলিবে না) এবং (৪) সে যে- 
অঞ্চলের ভোটদ্াঁতাদের তালিকাভুক্ত হইতেছে সাধারণভাবে তাহাকে সেই অঞ্চলের 
বাসিন্দা হইতে হইবে । 

সংসদ বা রাজ্যের বিধানমভার কোন পরিষদে প্রার্থী (০85010966 ) হিসাবে 
দাড়াইবার যোগ্যতাও এই ক্ষেত্রে স্মরণ রাখা দরকার । লোকসভা ও বিধানসভায় 
নির্বাচন প্রার্থীদের বয়স কমপক্ষে ২৫ বৎসর হওয়া চাই। রাজ্যপরিষদ ও বিধান 
পরিষদে নির্বাচন প্রার্থীদের বয়স অন্যান ৩০ বৎসর হইতে হইবে। রাষ্ট্রপতি হইতে 
হইলে কমপক্ষে ৩৫ বৎসর বয়স হওয়। দরকার । 

দেশের সকল ভোটদাতা কর্তৃক, পাচ বৎসর অন্তর, নৃতন করিয়া কেন্দ্রের 
ও রাজ্যের আইনসভাগুলির সকল সদশ্যদের একযোগে নির্বাচনকে “সাধারণ 
নির্লাচন' (5০06791 ০1০00), ) বলে। একটি ব৷ দুইটি সভ্যপদ শৃহ্যা হইলে ইহা পূরণ 
করিবার জন্য যে-নির্বাচন হয় তাহাকে “উপ-নির্বাচন” (৮৮-০1০০০)) বলে। যিনি 
ভোট দেন তাহাকে বল! হয় “ভোটদাতা” (৮০৪:)। সকল ভোটর্দাতাকে 
একত্রে নির্বাচকম গুলী ( 212০607806 ) বলা হয়। প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য সশ্গ 
দেশকে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়. এক একটি অঞ্চলের ভোটদাতাগণ . 


ও রাজ্যে নিদিষ্-সংখ্যক প্রতিনিধি 005৩) * মন। এইবপে 
এক একটি অঞ্চলকে "নির্বাচনে, নী এলাক। :( ৮২ ১৪06০61)০9 ) 
বল। হয়। | 

দশ বৎসর অন্তর যে আদম-: মো 'কগণন। বা 011505 ) হয় তাহার 
ভিত্তিতে জনসংখ্যা হিসাবে নির্ব' বা হয়। লোকসভার নির্বাচনে 
৭ লক্ষ ২০ হাজার অধিবাঁপীর জ , আবার রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনে 


৭৫ হাজার অধিবাসীর জন্য একজন সদখড$ খোটামুটি এই হিসাবে নির্বাচনী এলাকার 
সীমান। নির্ধারিত করা হয়। তপশীলী উপঞ্জাতির জন্য আমন সংরক্ষিত আছে, এই 
আসনে তপশীলী জাতি বা উপজাতির (9০16817. (095629 01 "0195 ) লোক 
ব্যতীত অপর কেহ প্রতিনিধি নির্বাচিত হইতে পারিবে না। সংবিধান সুরু হওয়ার 
ধ্শ বত্সর পর হইতে সংরক্ষিত আসনের (15527201010, 06 52263 ) ব্যবস্থা থাকিবে 
মা । অবশ্ত বর্তমানে এইরূপ আসন-সংরক্ষণ রাখা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে । 
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রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে, লোকসভায় ইঙ্গ-ভারতীয় সমাজের ব্যক্তিদের 
(£1)810-77)019175 ) উপযুক্ত সংখ্যক প্রতিনিধি নাই, তাহা হইলে তিনি দুইজন 
ইঙ্গ-ভারতীয়কে সদস্ত হিসাবে মনোনীত করিতে পারেন । 

প্রত্যেক “নিরাচনী এলাকাতে (০0175010101) ) যত ভোটদ্বাতা (৮০6০) 
আছেন তাহাদের নাঘের তালিক প্রকাশিত হয়, তাহাকে নির্বাচক-তালিকা” 
( ৮০6০ 1150) বলে । এই নির্বাচক-তালিকায় নাম না থাকিলে কেহ ভোট দ্দিতে 
পাবে না। একই ভোটদাতা লোকসভা ও বিধানসভা উভয় সভাতেই প্রতিনিধি 
পাঁঠাইবার অধিকারী । সেই সঙ্গে সেই ব্যক্তি, নির্দিষ্ট যোগ্যতা থাকিলে, বিধান 
পরিষদের স্নীতক নির্বাচনক্ষেত্র, শিক্ষক নির্বাচনক্ষেত্র ও স্বায়ত্ুশাসন নির্বাচনক্ষেত্রের 
ভোঁটদতা হইতে পারেন । এই সম্পর্কে বল দরকার যে, একই ধরনের নির্বাচন- 
মেঝে সেই ভোটদাতাঁর নাম কোনক্রমেই একটির বেশি নির্বাচক-তালিকায় থাকিতে 
পারে না। যেমন উদাহরণস্বরূপ কলিকাতার কোন অঞ্চলের নির্বাচনী এলাকাস় 
তাঁলিকাতৃক্ত ভোটদীতা বীরভূম বা এইরূপ অপর কোন অঞ্চলের নিরাচন এলাকায় 
তালিকাতুক্ত হইতে পারিবেন ন]। 

নামের তালিক৷ প্রস্ততের পর নির্বাচিত হইতে ইচ্ছুক ভোটদাতাগণ মনো” রন- 
পত্র (10000179610 70101; দাখিল করেন এবং নির্দিষ্ট দিনে রিটানিং অফিসার 
(0২০10177116 011০1) সকল মনোনয়ন-পত্র গ্রাহা কি অগ্রাহ্য তাহ বিচার (50:007) 
সন | তাহার পর ভোট গ্রহণের তারিখ ও ভোটকেন্দ্রগুলি (70011176০0৪ ) 
.. ০ দের জানাইয1 দেওয়া হয়। নিদি৯ দিনের মধ্যে কোন প্রার্থী মনোনয়ন- 
পত্র প্রত্যাহাঞ "তপারেন। € বাঁচনী এলাকা হইতে যতজন সন্ত 
নিবাচিত হই এ প্রতিক ভোটা , "ভোট থাকিবে । কোন ভোটদাতা 
একজন প্রার্থীকে একটির বেশি ভোট ।৭তে পারবেন না। 


ভোটদাতাগণ নিজ নিজ ভোটা স্জ"হইয়া পোলিং অফিসারের নিকট 
হইতে (.ভাটপত্র ব। ব্যালট পেপা। গ্রহণ করিয়] যে প্রীর্থার পন্দে 
ভোট দিতে চাহেন সেই প্রার্থীর . চহু দিয়া ভোট দরিয়া আসিবেন 


নির্বাচনের পরে নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে সকল প্রার্থীকে হিসাব দাখিল করিতে হইবে 
ভোটগ্রহণ কালে কোন ছুর্নাতি আদালতে প্রমাণিত হইলে অথবা কোন ৬ব-আইন 
ব্যয় প্রমাণিত হইলে তাহার নির্বাচন বাতিল হইয়া যাইবে; অনেক ক্ষেত্রে নিদি। 
কয়েক বৎসর সেই ব্যক্তি আর নির্বাচনপ্রার্থী হইতে পারিবে না। 

নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ, ভোটদাতার্দের তালিকা প্রণয়ন, ভোট গ্রহণের 
ব্যবস্থাপন! ইত্যাদির জন্য শাসনতন্ত্রে একটি নির্বাচন-পরিষদ (5160601 (00007015510), 
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স্থাপনের ব্যবস্থা আছে কোন নির্বাচন সম্বন্ধে বিরৌধ উপস্থিত হইলে, উহ্‌! 
মীমাংসার জন্য “নির্বাচনী আদালত” স্থাপন ক্ষমতা এই নির্বাচন-পরিষদের উপর ন্যত্ত 
হইয়াছে । রাষ্ট্রপতি এই নির্বাচন-পরিষদের স্াশ্যসংখ্যা স্থির করিয়া দেন এবং একজন 
মুখ্য নির্বাচনকর্তাও নিয়োগ করিয়া থাকেন । 


00991010715 60 706 90190105966 


1, ৬৬190 15 100810%6 05 1২501952109 01017 ? 

প্রতিনিধিত্ব বলিতে কি বোঝা ? 

21015070553 ৬৮105 2. 5111567 51307210 119৮০ 61৩11810000 ৬০৫০, 

নাগরিকের ভোটাধিকার থাকা উচিত কেন? 

3,10150055 0106 91101007165 101 250 96911750 (01)16501] 4৯৫] ১158৩, 
সর্বজনীন ভোটাধিকাবের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্কিসমূহ দেখাও । 

4,10200101927 0032 71600100 015105 100] 22100 269170510৬৮ 00061) 5721119050, 


স্ত্রীলোকের ভোটাধিকারের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে বুক্তিগুলি দেখাও । 


পাপ ৭ 


৪) 
জনমত ও রাজনৈতিক দল 


[00110 00010100. 210 7001100০891] 021095 


জনমত কাহাকে বলে (৬/1)80 105 চ500115 00£0100 ) £ সচেতন 
জনমতের স্ষ্টি করিয়াই গণতন্ত্রকে সফল করা যায়। তাই গণতন্ত্র প্রসারের পর হইতে 
জনমত সম্পর্কে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা দেখা যাইতেছে । সরকারপক্ষ চেষ্টা করেন 
জনমত জানিতে । আর বিভিন্ন দল চেষ্টা করে জনমত গঠন করিতে । শাসকঙ্খেণীর 
কাজকর্ম জনমতের দর্পণে প্রতিফলিত হয়। বিভিন্ন বিষয়ে জনমতের পরিবর্তন হইলে 
সেই অনুযায়ী শৃসকদলও নিজন্ব নীতি পরিবর্তন করেন। ইহাতেই গণতন্ত্রের গতি 
অব্যাহত থাকে । ম্যাকাইভারের ভাষায় বলিতে গেলে €[715 116655817 8,০01 
০01 00900181 00100101045 016 051090155 06 020709019০5,” সাধারণ ভাষায় আমর! 
সকল নাগরিকের মতকেই জনমত বলি। কিন্তু কোন বিষয়েই সকলে একমত পোষণ 
করে না। যে-কোন একটি বিষয়ে দেশের বিভিন্ন দলের লোকের, বিভিন্ন শ্রেণীর 
লোকের ভিন্ন ভিন্ন মত থাকে । প্রায়ই আমর! দেখিতে পাই যে, একটি বিষয় লইয়' 
দুইটি মতের মধ্যে ছন্দ চলিতেছে । স্থতরাং সকলের একমত হইলে তবে জনমত 
গঠিত হইবে, এইরূপ মনে করা ভুল। যে-কোন রাঙ্গনৈতিক 
বা সামাজিক ব্যাপারে সকলে যদ্দি একমত হয় তবে তাহা 
খুবই ভাল। কিন্তু কার্ধত পৃথিবীতে বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন রুচি 
“* বলিয়া শত ভাল প্রস্তাবেও সকাল একমত হয় না। কোন বিষয়ে সকলে 


জনসাধারণ কাহাকে 
বলে 


একমত না হহ, গঠন সম্ভব | ৭ কেই মনে করেন যে, অধিকাংশের 
মতই জনমত । ঙ।শ গণতান্ত্রিব ,র মতের দ্বারাই দেশ শাসিত হয়। 

কিন্ত দেশের জন .'খ।»"ণর অধিকাংশের মতেই যে জনমত গঠিত 
নত কাহাকে বলে. হইবে, তাহাও "৭ শুনা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক 
ষদি নিজেদের সৃখ-স্থবিধার জহু "স্লর স্বার্থ বিসর্জন করে, তবে 
তাহাকে জনমত বলা যায় না। জনস, '০স্ত| করিয়া! এমন কি সংখ্যালঘু 


দলের স্বার্থ বজায় রাখিয়া! কোন একটি 1বধখ সম্পর্কে স্থগঠিত ষে-মত দেশের বেশির 
ভাগ লোক পোষণ করে, তাহাই জনমত | দেশের নেতাগণ নিজেদের সুচিন্তিত মত 
জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়া, তাহাদ্দিগকেও সেই মততূক্ত করিয়া! লইতে চেষ্টা 
করে। এইভাবেই জনমত গঠিত হয়। সকলে যে মতটিকে পূর্ণভাবে গ্রহণ করিবে, 
তাহা আশ! করা যায় না। কিন্তু মতটির সারাংশ গ্রহণ করিলেই জনমত গঠিত 


হইতে পারে ।. 
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জনমত সম্বন্ধে এই ধারণ। চারিটি অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথমত, জনসাধারণ 
সরকার সম্পর্কে আগ্রহী; দ্বিতীয়ত, জনসাধারণ জানে সে কি চায়; তৃতীয়ত, 
জনসাধারণ যাহা চায় তাহা প্রকাশের ক্ষমতা উহার আছে; এবং চতুর্থত, 
জনসাধারণের ইচ্ছা আইনে পরিণত হইবে । অর্থাৎ জনসাধারণ মত গঠন করিতে ও 
প্রকাশ করিত সক্ষম, এবং জনমত নিজেকে সরকারী নীতিতে রূপাস্তরিত করিতে 
সক্ষম । | 

এই সকল বিষয় ধরিয়া লইলেও প্রশ্ন থাকিয়া যায় ঠিক কাহাকে জনমূত 
বলে? সাধারণভাবে জনমত বলিলে নিম্োক্ত তিনটি বিষয়ের যে কোন একটিকে 
বুঝায্ন;ঃ (ক) কোন একটি ঘটন। ঘটিয়াছে, তাহার উল্লেখ করা; 
(খ) কোন একটি বিষয়ে জনপাধারণের বিশ্বাস, এবং (গ) ইচ্ছা । 
উদাহরণ দিলে বিষয়টি বুঝা যাইবে । 

(ক) কোন একটি ঘটনার উল্লেখ মাত্র: “সোভিয়েট রুশিয়। চাদে মানুষ 
পাঠাইয়াছে,। খে) “বিশ্বাস হইতে হইলে কেবল ঘটনার উল্লেখ করিলে চলিবে না, 
সেই বিষয়ে তাহার যে-কোন প্রকার মতামতও দেখ দ্রিবে “আমেরিকা শীদ্রই 
"কিউবা আক্রমণ করিধে না" । (গ) ইচ্ছা” বলিলে কেবলমাত্র ঘটনার উল্লেখ বা 
বিশ্বাস বুঝায় না, কোন কিছু কর! দরকার ইহাও প্রকাশ পায়: পতুগাল সরকারের 
অধীনতা৷ হইতে গোয়ার মুক্তির জন্য ভারতের যুদ্ধ ঘোষণা কর! উচিত-_হা কি না? 

রাষ্্রবিজ্ঞানে জনমত বলিলে প্রধানত তৃতীয় ধরনের বিষয়কে (ইচ্ছাকে ১ সঝায়, 


জনমত কাহাকে বলে 


কারণ, জনমতের উদ্দেশ্য সরকারেব নীতিকে প্রভাবিত কর]। অধ্যাপক্‌' এস 
ভাষায় বলিতে গেলে “7০011 30 001806107 | 40110 00101010, 85 
ভ/1]] - 70101) ড৮1১109115 € টি বিন 1,525, 00190910101), 
গণতন্ত্ধ ও জনমত ( 1)০000 ৬. 800 0111০ (073151017 ) £ সুশিক্ষিত 
ও স্থগঠিত জনমতের ৃষ্টি না হই” * সফল হইতে পারে না। এই কথাটা 
বিখ্যাত দার্শনিক রশোও ক. প্রসিভেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কন বলিয়াছেন 
যে, জনসাধারণের মঙ্গলে «4 কর্তৃক জনসাধারণের শাসনই গণতন্ত্র । 


সদাজাগ্রত জনমত জনমতই গণতথ্রের পরিচালক । আজকাল জনমতকে ভগবানের 
গণতত্ত্রপরিচালনার মত বল! হয় (76 ৬০০০ 0: 07০ 26001 15 076 ৬০1০৪ 
8 06 00 )1 এইজন্যই রুশো৷ বলিয়াছেন যে, সার্বভৌম শক্তির 
উৎস সর্বসাধারণের ইচ্ছাশক্তিতেই নিহিত আছে। যে-রাষ্ট্রে স্থগঠিত জনমত নাই, 
সেই রাষ্ট্রে গণতান্তিক শাসন অচল। জনমতের বিরুদ্ধে যাইতে পারে এমন কোন শক্তি 
পৃথিবীতে নাই। বিখ্যাত লেখক হেনরী মেইন্‌ বলিয়াছেন যে, পাঞ্াব-কেশরা রণজিৎ 
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সিংহ প্রবল পরাক্রাস্ত শাসক বলিয়। গণ্য হওয়া সত্বেও জনমতের বিরুদ্ধে যাইতে 
পারিতেন না। আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট বা ইংলগ্ের প্রধানমন্ত্রীকে ও জনমত মানিয়াঁ 
চলিতে হয় । যখন ইংলগ্ের প্রধানমন্ত্রী আযাণ্টনী ইডেন জনমতের বিরুদ্ধে মিশর দেশ 
আক্রমণ করিলেন, তখন বাধ্য হইয়া তাহাকে মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিতে হইয়াছিল ।' 
গণমতকে উপেক্ষা করিয়া শাসন চালাইলেই তাহা গণতন্ত্রের নামে শ্বৈরতন্ত্রে পরিণত 
হইবে৷ মুসোলিনী ফ্যাসিত্ত দলের সাহায্যে ইতালি দেশ এবং হিটলার নাজীদলের 
সাহাযো জার্মানী দেশে কিছুকালের জন্য জনমত দাবাইয়! রাখার প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন । 
তাহাতে সেই দেশে গণতন্ত্র বিলুণ্ধ হইয়াছিল । সাম্প্রদাষিক, শ্রেণীগত বা দলীয় স্বার্থের 
ষড়যন্ত্রে বা বিদেশী বাজার চক্রান্তে জনমত কিছুকালের জন্য দ্রমিত থাকিতে পারে, 
কিন্ত চিরকালই এইরূপ থাকে না। গণতন্ত্র হইল প্রকৃত গণমতের দ্বারা দেশশাসন। 
গণতান্ত্রিক কাঠামোতে জনমত আতও ছুইটি কারণে গুরুত্পূর্ণ। প্রথমত, সকল 
বিষয়ে স্স্পষ্ট মত প্রকাশের বাবস্থা থাকিলে কোন শক্তির আধিক্য বা শাসনের 
বিকৃতি দেখা দিতে পারে না।ৰ»সরকার হইল শক্তির সংগঠন । অন্যান্য প্রকার 
সরকারে শক্তি কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর হাতে কেন্দ্রীভূত 
ক রি থাকে। কিন্তু গণতন্ত্রে নানা কেন্দ্রে এই শক্তি কিছু কিছু পরিমাণে 
ছড়ানে। থাকে । যেমন আইন বিভাগে, দলের মধ্যে, শাসনবিভাগে, 
বিচারবিভাগে, দলের মধ্যে বিভিন্ন স্বাথ গোষীতে, বিরোধী দলগুলির হাতে- প্রভৃতি 
. নাল" “এন্ড শক্তি ভাগ হইয়া থাকে । বিভিন্ন মত তাই গণতান্ত্রিক কাঠামোতে 


শন, র্ এববাজ করে (৭. 11051010911 1 7 ৮78] 01 19295 )1 সরকারের 
উপর কেহ অধিক». বরে না, একটি কক্্র অপর কেন্দ্রকে বাধা দিতে 
থাকে । কোন এর 'ার' প্রচারি গোষ্ঠীর মতকে খণ্ডন করিতে 


থাকে। ইহারই মধ্যে বিশেষ কোন মত ২।একী০.ব নীতিনির্ধারণী কেন্দ্রে নিজের বক্তব্য 
পৌছাইতে সক্ষম হইলে উহ1 সার্থক হই- পু 
দ্বিতীকত, গণতন্ত্র হউক বা একন। “তি শাস্ত্রের মূল সমস্ত হইল, 
আমরা রাষ্ট্রকে মানিয়া চলি কেন (0১ . 01 00911601091] 01011590101) )? 
এই প্রশ্নের উত্তরই নাগরিকের! চিরকাল খুঁজিয়া আসিয়াছে । যদ্দি আমাদের 
চিন্তা ও ভাবনার কোন প্রভাব আইনের মধ্যে আমরা ন! দেখি তবে আমাদের 
রাজনৈতিক রাজনৈতিক বশ্তার কোন কারণ আমরা পাই না। জনমত 
আনুগত্যের প্রশ্নের যর্দী আইন-গঠনে প্রভাব বিস্তার করে, তবেই নাগরিকদের 
সমাধান হয় 
মনে এইরূপ ধারণার স্থষ্টি হইতে পারে যে, এই আইনসমূহ 
আমাদেরই চিস্তার ফল। আমাদের নিজেদের মতামত আইনের মধ্যে প্রতিফলিভ 
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হইতে দেখি। তখনু আপনা আপনি রাষ্ট্রের প্রতি আহ্থগত্য ও বস্তা দেখা! যায়। 
জনমতের শাসন তাই বিপ্লবকে রোধ করে, গণতন্ত্রকে স্থায়িত্ব (5:81110) দেয়। 
কথ] হইল, জনমত কতকট" সার্কভাবে সরকারের নীতিকে প্রভাবিত করিতে 
পারিল। গণচিস্তাকে সরকারী আইনে রূপাস্তরণ করার জন্য বিশেষ সচেতন থাক! 
দরকার । গণতন্ত্রের কাঠামো এমনভাবে রচিত হওয়া প্রয়োজন যে সকল গোষীর 
মতামত যেন সরকারের কর্ণে সহজে পৌছাইতে পারে, আর সরকারও যেন সেই 
মতকে উপযুক্ত যূল্য দেন । ৃ 
জনমত গঠনের উপাদান ("717০ 2£210105 101 10170720101. 270 
৪015351010৫ 0010110 00010102) 3 দেশের সাধারণ লোকেরা রাষ্ট্রের কাজকর্মের 
বিষয়ে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই উদাসীন । তাহাদের মনে কোন বিষয় সম্পর্কে উৎসাহ 
জাগাইয়! তুলিতে পারিলে সেই বিষয়ে জনমত গঠিত হইতে পারে । যেসকল উপায়ে : 
জনসাধারণের মনে ওদাসীন্তের বেড] ভাঙিয়। দেওয়। যায় বা উদ্দীপনা (17027) 
সষ্টি করা যায়, তাহাদের আলোচন। করা দরকার । নানা উপায়ে জনমত গঠিত ও 
প্রভাবিত হইয়া থাকে । নানাপ্রকাঁর বাহনের দ্বারা জনমত গঠিত ও ব্যক্ত হয়। 
, নিয়লিখিত উপাদান গুলিই প্রধান £ 
১) সংবাদপত্র-বর্তমান যুগে সংবাদপত্র জনমত গঠনে যথেষ্ট সহায়তা 
করিতেছে । শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এবং অল্পমূল্যে পাওয়া" যায় বলিয়। সংবাদপত্রের 
গুরুত্ব বিশেষ ভাবে বাড়িয়া গিয়াছে । একজন ইংরেজ লেখক সংবাদপ্ত্রাকে রাষ্ট্রের 
“তৃতীয় নয়ন” বলিয়া আখ্য! দিয়াছেন। সংবাদপত্র শুধু সংবাদই পরিবেশ 


9 


রা ইহার স 'রা নানা প্রক' করি । সম্পাদক 

| ও দে; নশ।রা . এব, মাধ্যমে তাহাদের 
মতামত প্রকাশ করেন। তীাহ।,্র - - পড়িয়া পাঠকগণ্ঞ নিজেদের মতামত 
গঠন করে। আধুনিক গণন ৭. ৯ মুন্রণযন্ত্রের স্বাধীনতা আছে। স্থৃতরাং 
সরকারের যে-কোন ভুল-ত£ ১ পত্রিকায় সমালোচন। কর সম্ভব । 
এইভাবে কর্তৃপক্ষ জনমতে এও সঙ্গে সঙ্গে জনমত অন্যাঁয়ী নিজেদের 


কার্য সংশোধন করিয়া লইতে পাসে । 


জনমত গঠনে সংবাদপত্রের ভূমিকা! সর্বদ। প্রশংসনীয় নয়। সংবাদপত্র একটি 
ব্যবসায় এবং মুনাফা পাওয়াই ইহার উদ্দেশ্ত । প্রতিটি সংবাদপত্র জানে তাহার 
ক্রেতাগোর্ঠীর রুচি ও ইচ্ছা কি? সেই রুচি ও ইচ্ছা অন্যায়ী প্রবন্ধ ও মতামত 
প্রকাশ করে । উহার বিরোধী মতামত প্রকাশ করিলে ক্রেতার সংখ্যা হ্রাস পাইবে 
এবং ব্যবসায়িক ক্ষতি হইবে। তাই সংবাদপত্র সেইদিকে মোটেই অগ্রসর হয় না। 
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কেবল তাহাই নহে । বিরাট শিল্পপতিদের নিকট হইতে বিজ্ঞাপন লইয়া সংবাদপত্রের 

মুনাফা হয় । স্ৃতরাং সংবাদপত্রগুলি এমন ধরনের জনমত গঠনে অগ্রসর হয় যাহাতে 
বিজ্ঞাপন-দাতারা সন্থষ্ট হয়। এইকারণে বর্তমানে সংবাদপত্র- 

কেন বিকৃত হইয়। ৫ 

দিয়াছে গুলিকে আর জনমতের সঠিক দর্পণ মনে করা চলে না। অনেকে 
এই কারণে বলেন ষে সংবাদপত্রগুলি সরকারের নিয়ন্ত্রণে আসা 

উচিত। কিন্তু তাহ গণতন্ত্রের পক্ষে আরও বিপদজনক, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই । 

২। সভাসমিতি_জনমত গঠনে জনসভার যথেষ্ট যূল্য আছে। দেশের 
নেতার। ব৷ খ্যাতনাম। বক্তার] যখন জনসভায় বক্তৃতা করেন, তখন তাহাদের বক্তৃতায় 
শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, সকল লোকই প্রভাবিত হইয়া থাকে। বক্তৃতায় প্রত্যেকটি 
সমশ্যার বিভিন্ন দ্রিক সমালোচনা কর। হয় এবং তাহাতে লোকের মতামত গঠনে 
সহায়ত করে। নভাসমিতিভে বক্তৃতা কোন বিষয়ের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে নান। প্রকার 
যুক্তির অবতারণ। করিয়া জনমত গঠনে শহায়তা করে। দার্শনিক ক্রটাসের বক্তৃতা 
সাময়িক প্রশংস। পায়, কিন্তু শ্রচতুর বাগ্মী এন্টনীর বক্তৃতা জনচিত্ত আলোড়িত করিয়া 
ইতিহাসের গতিপথ নির্ণয় করে । 

৩। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠীন-_স্কুল, কলেজ প্রভৃতি শিক্ষালয় জনমত গঠনের গুরুত্বপূর্ণ, 
বাহন। শৈশবে ও কৈশোরের ছাত্রজীবনে ষে-শিক্ষা পাওয়া যায় মনের মধ্যে তাহা 
চিরস্থায়ী ছাপের শষ্টি করে । দেশের ধাহার1 নেত ও বিভিন্ন মতবাদের শ্রষ্টা তাহারা 
প্রায় সন্টলই বাল্যের ও যৌবনের শিক্ষার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া থাকেন। আজ 
০৭ ৎ চগাত্রী, আগামী দিনে সে-ই দায়িত্বজ্ঞানশীল নাগরিক হইবে । হয়তো 


একদিন সে দেশে « লিয়া সম্মান হ্ুতরাং বিদ্যালয়ে পাঠকালে 
ছাত্র যে আদশে অ. ...ণি ০ হয়, তাই (তিক আদর্শে পরিণত হয়। 
এই জন্য হিটলার ও মুসোলিনী তাহাদের - .”,. কত চরস্থায়ী করিবার জন্য তাঁহাদের 
দেশের স্কুলের পাঠ্যপুস্তকের মধ্য দিয়া দা শন প্রচার করিয়াছিল। স্কুল ও 
কলেজীয় শিক্ষার উদ্দেশ্য হইল ছাত্রদে ' বক করা, তাহাদের মনে 
অঙ্ুসন্ধান, প্রশ্ন ও বিচার-ক্ষমতা জাগা +ই সকলের পরিবর্তে যদি 


নির্দিষ্ট কোন মত গ্রহণ করিতে শিক্ষা! দেওয়৷ হয় ৩৫ তাহাদ্দের বু অর্ধ-সত্য শেখানো। 
হয় এবং যুক্তিনিষ্ঠ বিচারক্ষমতা লোপ পায়। 

&। রাজনৈতিক দ্বল__গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দল অবশ্ন্ভাবী। বিভিন্ন দল 
জনসাধারণের সম্মুূথে বিভিন্ন কর্মপন্থা উত্থাপন করে । বক্তৃতার দ্বারা, প্রচারপত্র দ্বারা 
ও সংবাদপত্র বারা তাহারা জনমত গঠনে সহায়ত করে। লোয়েলের ([,০জ৩11) 
ভাষায় বলিতে গেলে “021055 ৪:6 00০ 1):0%৩]5 0£ 10695. রাঞনৈতিক দলের 
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মারফত দেশের নান সমশ্তার কথা লোকেরা জানিতে পারে । এইলকল সমস্য 
সন্বদ্ধে মতামত গঠন করিতে পারে। বিভিন্ন দলের কর্মপন্থা লোকের রাজনৈতিক 


শিক্ষার ও চেতনার সহায়তা করে। এইভাবেই জনমত গঠিত হয়। জনমতের 
ভিত্তিতেই রাজনৈতিক মত গড়িয়া উঠে। 


৫1 বেতার ও চলচ্চিত্র-_বর্তমান জগতে বেতার ও চলচ্চিন্তর জনমত গঠনের 
শ্রেষ্ঠ বাহন | কেবলমাত্র শিক্ষিত লোকেরাই সংবাদ পড়েন, বেতার ও চলচ্চিত্র সমাজের 
সকল শ্রেণীর লৌকের নিকট পৌছায়। তাহা ছাড়া বর্তমান জগতের সদাব্যন্ত জীবন- 
যাত্রায় সংবাদপত্র পাঠের সময়টুকুও মানুষের নাই । আজকাল বেতারবাত। ও চলচ্চিত্র 
লোকের প্রিয় হইয়। উঠিয়াছে। বিখ্যাত অধ্যাপক, রাজনৈতিক নেতা ও সমাজ-সংস্কারক- 
গণ বেতার-বক্ততার দ্বারা লোকের মতামত গঠনের সহায়তা করেন । আজকাল অনেকে 
বলেন যে, বেতার ও টেলিভিসনের মাধ্যমে নেতাদের সহিত জনসাধারণের সংস্পর্শ 
অনেক ঘনিষ্ঠ হইয়াছে, আমর! প্রায় পুরাতন যুগেব এত্যক্ষ গণতঙ্ু দেখিতে পাইতেছি । 

৬। আইনসভা দেশের জনসাধারণের মতামত তাহাদের প্রতিনিধির মারফত 
আইনসভায় ব্যক্ত হয়। আইন পরিষদে দেশের সকল দলেরই প্রতিনিধি থাকেন । 
তাহাদের নানারূপ আুলাচনা হইতে লোকের দেশের বিভিন্ন সমস্ত বুঝিতে পারে ও 
মতামত গঠন করিতে পারে । আইনসভাঁয় তর্ক-বিতর্কের ধারা অনুধাবন করিয়া 
লোকে নিজন্ব ধারণা গঠন করে ও স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে শিখে । আইনসভার 
দলের প্রতিনিধিরা বক্তৃতার সময়ে কেবলমাত্র আইনসভার প্রতিনিধিদের ৯দরশ্টেই 
বলেন না। তাহার! সার। দেশের নাগরিকদের উদ্দেশ্টেই কৃ! বলেন। 


টেলিভিননের মাধ্যমে তাহার 1য় থাকিয়াও .এক্কাছাকাছি আছেন 
বলিয়া অনুভব করিতে পারে, প্র 5 ইউ 
ইহা ছাড়া নানাপ্রকার পুস্তক] +০.দার্রের মাধ্যমেও জনমত গঠনের সহায়তা হয়। 
জনমত গঠনের এই সকল *প* শদ্দানের মাধ্যমে লৌকের মনে মতামত 
গঠিত হয় কি উপায়ে ৫4 শ হইতে নিজের মনে সঠিক ধারণা 


মানুষ তাহার আশেপাশের নানা সুত্র 

68558 হইতে খোএখবর পায়, সেই খোঁজখবরের ভিত্তিতে তাহার 
রাজনৈতিক*মত গঠিত হয়। কোন ব্যক্তি নিজে কোন কা 

করিলে বা নিজে উপস্থিত থাঁকিলে প্রত্যক্ষ খবর পাইতে পারে। কিন্ত মানব তে 
সকল ঘটনার সম্মুথে উপস্থিত থাকিতে পারে না। তাহাকে তাই দ্বিতীয়, তৃতীয় ব 
চতুর্থ স্তরের সংবাদ সরবরাহের উৎসের উপর ভরসা করিতে হয়, যেমন-__রেডিও 
সংবাদপত্র প্রভৃতি । কিন্তু প্রতিস্তরের সংবাদদ্দাতারাই নিজ নিজ ইচ্ছা! বা প্রবণতা 
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অনুযায়ী প্রকৃত সংবাদটিকে অল্প একটু অদল-বদদল করিতে, থাকে | সংবাদের 
রিপোর্টাররা মালিকদের ইচ্ছ। ও প্রবণতা অনুযায়ী রিপোর্ট তৈয়ারী করে। রেডিওতে 
কোন তথ্য পরিবেশিত হইবার পূর্বে বাছাই করা হয়। ম্মতিশক্তি, কল্পনা, সংস্কার, 
আবেগ ও ইচ্ছাকৃত বিকৃতি-_এই সকল কিছু মিলিয়া নাগরিকর্দের নিকট যাহা 
পরিবেশিত হয়, তাহাকে দিয় বাস্তব কোন মতামত তৈয়ারী করা সম্ভব হয় না। 
নাগরিকগণ অসম্পূর্ণ তথ্যের বিকৃত জগতে বাস করিতে থাকে । ফলে তাহার বিচার 
কোনমতে যুক্তিনিষ্ঠ হয় না, তাহার মতামত যুক্তির দ্বারা গঠিত নয়, উহা৷ “০7০ 
01060169 10 1015 19690”, আশেপাশের প্রতিবেশীদের বা কর্মস্থলের সহকমা্দের 
মতামতই তাহার মত হইয়। দীড়ায়। সেজোরের সঙ্গে প্রচার করে উহাই তাহার 
নিজন্ব মত। তাহার পরিবেষ্টনীকে সে-ও প্রভাবিত করে, আবার সে নিজেও প্রভাবিত 
হয়। এক-টীচে ঢাল। গড় মাছষের মতামতকেই সে নিজের স্বাধীন মত বলিঘ্না মনে 
করিতে থাকে । অচল চিন্তার কতকগুলি ছ্াচ (505:505192 ) বস্তজগতের প্ররুত 
চিত্র বিকৃত করে, ফলে মান্য প্রকৃত বিচার ক্ষমত] হারাইয়া ফেলে । 
রাজনৈতিক দলের সংভত1 (16117160101. 0 2. 00110001 19): যদি 

কম্সেকজন ব্যক্তি কোন কোন বিষয়ে একই মত পোষণ করে এবং সেই মতের সমর্থনে 
সম্মিলিত হয়, তবে তাহাকে দল বল! যায় । বিভিন্ন বিষয়ে বু লোক একমত হইতে 
পারে । রাষ্নৈতিক, অর্থনীতিক, সামাজিক ইত্যাদি নানা বিষয়েই বহু নাগরিকের 
সমতা" এতস্তা করিতে পারে । এই মতৈক্যের মাধ্যমেই তাহারা একে অন্তের সহিত 


[এল ' যাহারা প্রধান প্রধান বিষয়ে মোটাগদি একমত হয় এবং একটি নিদিষ্ট 

কাধতালিক? সমথণ এ কার্ষে পরিণং সচেষ্ট হয়, তাহারা একাটি 
»।জঁ১ন।তক দল রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠার 

রাজনৈতিক দল ২৪ 

ভারে উদ্দেন্ত হইল তাহাদেস ,।। ও কার্ধতাণিকা অনুযায়ী রাষ্্রশাসন 
পরিচালন। কর। এবং ক, কর্ম নিয়ন্ত্রণ করা। প্রচারের 

মাধ্যমে তাহার! জনসাধারণের সমর্থন , 'শ্তাদের উদ্দেশ্য হইল নিয়ম- 

তান্ত্রিক উপায়ে তাহাদের মত প্রচার করা -. ,, উপায়ে ক্ষমতা লাভ করিয়। 


নিজেদের কর্মস্থচী কার্ধকরী কর।। প্রত্যেক রাঞনোতক দলেরই লক্ষ্য সর্বসাধারণের 

কল্যাণ সাধন করা | কিন্তু বিভিন্ন সমস্ত! ও বিষয় সম্পর্কে কর্মপন্থা খিভিন্ন বলিয়াই নান। 
দলের উদ্ভব হয়। তবে দেশের মঙ্গল তুলিয়া, নিজেদের ব্যক্তিগত 

দলের সাঁহত উপদলের 

রো স্বার্থসিদ্ধির জন্য যদি লোকেরা সম্মিলিত হয়, তবে তাহাকে দল 
না বলিয়া উপদল ( হ26107, ) বল উচিত। উপদল জাতীয় স্বার্থ 

বিসর্জন দিয় সংকীর্ণ ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্ত কাজ করে । রাজনৈতিক দলের প্রধান 
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বল একতা । দলের সভ্যের মধ্যে এই একতার অভাব হইলে, দলটি বিশৃঙ্খল জনতায় 
পরিণত হয়। যে-দল বলপ্রয়োগ করিয়া বা অসৎ উপায়ে ক্ষমতা লাভের চেষ্টা করে, 
তাহাকে রাজনৈতিক দল বল৷ চলে না। জাতীয় স্বার্থের উন্নতি সাধনই রাজনৈতিক 
দলের প্রধান উদ্দেশ্য | অধ্যাপক বার্কারের ভাষায় “44 চঞচৈ 15 2. 12/012? 
0০0৭% 01 01317010109 ড/13101) 195 10106101)01555 00100617060 101) 0106 06116721 
772620721 11006515509 2000. 10101) 101:075১ 200 101556005 00 00০ 010.0102 0 
176 €165601966 2, 01009001712 01 £61)210] 10901010791 5000০ 2100 ৮1010.” 
পালামেন্টারী গণতন্ত্রের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক দলের উদ্ভব হইয়াছে। 
কাহার! সবকার চালাইবে এবং কি নীতি অন্থ্যাঁয়ী চাঁলাইবে তাহা স্থির হয় ভোটের 
অধিকারপ্রাপ্ত নাগরিকদের দ্বারা। গণতন্ত্রে প্রতিটি নাগরিকই সার্বভৌম ক্ষমতার 
অতি ক্ষুদ্র খণ্ডের অধিকারী । খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিধ এই ছোট ছোট সাবভৌমত্বের 
অংশগুলিকে একজ্র করিয়া রাজনৈতিক ক্ষমতায় রূপান্তরিত করিতে হয়। অর্থাং 
অধিকাংশ ভোটারর। ষাহাদের সমর্থন করে তাহাদের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা 
আপির। পভে। ছুগ্ধ হইতে মাখন তুলিয়া আনার মত ক্ষমতার এই প্রশষ্য আধার 
হইতে কেন্দ্রীভূত রাজনৈতিক ক্ষমতা। তুলিয়া! আনা দরকার । এই উদ্দেষ্টে যে মন্থন যন্ত্র 
খ্যবহ্ৃত হয় তাহাই রাজনৈতিক দল। সমগ্র সমাজের মধ্যে বিস্তৃত এই ক্ষমতারাশি 
একেবারে স্থির ও অচঞ্চল নয় , বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থে পরস্পর বিরোধ থাকায় এই 
ক্ষমতাপুঞ্জে অস্থিরতা ও চাঞ্চল্য দেখ! দের । এই সকল সংঘাতের ( 0218510775 ) মধ্য 
হইতেই রাজনৈতিক সমস্যা গুলির উদ্ভব ঘটে । এই সঞ্ল সমস্তাই রাজনৈতিক 
উপজীব্য । ইহাদের কেন্দ্র কন (করা, ইহার :,-৬পযোগী কমস্থচা 
জনসমক্ষে চার করা, নিব কু অর্বং- ১. কী টক্ষমত। দখল করা 
ইহাদের লক্ষ্য। সংক্ষেপে বলি *গু * সংখ্যক ও বিক্ষি্ধ নাগরিকদের হাতে 


ভোটাধিকার আসিয়। পড়ায় রাষ্৮ণ. "তার জন্ত সংগ্রাম আজকাল প্রতিষ্ঠানগত 
রূপ লহয়াছে, আর প্রাচীনকা তে লড়াই-এ আবদ্ধ নাই। সংগ্রামী 
এই প্রতিষ্টানগুলির নামই ₹ পর্জনান ভোটাধিকারের যুগে ইহাদের 


প্রয়োজন.অনন্বীকার্য, 400০5 216 ২... 1691010) 115 61)০ [1069 0 0102 00০21.” 
রাজঠুনতিক দলের কার্ধ ( া80০0005 0£ 0116108] 091095 ): ব্রাইস 
বলিতেছেন ষে গণতন্ত্রে “রাজনৈতিক দলগুলির ছুইটি প্রধান কাজ, বিতর্কের মাধ্যমে 
তাহাদের নীতিসমূহ প্রচার কর। এবং নির্বাচন করা” কোন মহৎ সামাজিক কর্তব্য 
সম্পাদনের প্রেরণায় তাহারা এই কাজ করে না। তাহাদের সকল কার্ধের উদ্দেস্ঠয 
জয়লাভ, ফাইনারের ভাষা উহাই “006 150 ০01201093079210 ০0 ৪. 700110109] 
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0915.” রাজনৈতিক দলের ভূমিকা হইল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লা করিবার যন্ত্র হিসাবে 
কাজ করা । এই জয়লাভের উদ্দেশ্তে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল একজন নেতা ও 
কয়েকজন উপনেতার অধীনে সংঘবদ্ধ হয়। রাঁজনৈর্ভতিক দলের প্রথম কর্তব্য হইল 
দেশের বিভিন্ন সমস্তা সম্পর্কে তাহাদের দলীয় নীতি স্থির 
কর।। জাতীয় সমস্যাগুলি নির্ধারণ করিয়। সেই সমস্যাগুলির 
সমাধানকল্লে রাজনৈতিক দলগুলিকে তাহাদের কার্ধতালিকা স্থির করিতে হয়। দলের 
কর্মস্থচী রচনার সময়ে দেখিতে হয় যেন পরস্পর বিরোধী শ্রেণীর স্বার্থে অনেকটা মিল 
থাকে । বিভিন্ন স্বার্থের বিরোধিতা যেন কর্মস্চচীর মাধ্যমে অন্তত সাময়িকভাবে সমান 
হয় (8 22018] 007520505 )। দ্বিতীয়ত, কর্মতালিক ঠিক করিয়া দলের 
কার্ধ হইল তাহাদের নীতি ও কর্মপন্থা নান! উপায়ে দেশের জনসাধারণের মধ্যে প্রচার 
করা। সংবাদপত্র, সভাসমিতি ও পুস্তক! প্রকাশ প্রভৃতির মধ্য দিয়া জনম'তকে দলের 
অন্গকুল করিয়া গঠন করিবার জন্য প্রত্যেক দলকে নানা কৌশলে প্রচারকার্ধ চালাইতে 
হয়। দেশের জনসাধারণ নিজের। কোন আন্দোলন বা জনমত গঠন স্থরু করিতে পারে 
না সেইরূপ ক্ষমত। তাহাদের নাই। তাহারা অনুসরণ করিতে পারে। জনসাধারণ 
বলিলে বহু বিচিত্র শ্রেণী, গোষ্ঠী ও মতামতের ত্ুপ বোঝা যায়। তাহাদের সম্মুখে 
কর্মপস্থা। প্রচার করিয়া তাহাদের উদ্ধদ্ধ করিতে হয়। সাধারণ মাহষের উপযোগা 
শ্লোগান রচন। করিতে হয়, যে-শ্লোগানে বেশির ভাগ লোক সাড়া দিতে পারে সেইরূপ 
শ্লোগান প্রচার করিতে হয়। জনসাধারণ যেন এই সকল শ্লোগানে নিজেদের অস্প্ঁ 
২," আবেগের সান্তনা খুজিয়া পায়। নেতৃশ্গীন জনত ছুর্বোধ্য অর্থহীন চীৎকার 


কর্মতালিক গঠন করা 


ব। শব্দসম্ি স্থষ্তি ২ মাত্র, নেতৃত্ব ' ই জনসমষ্টি সুম্পষ্ট ও অর্থবহ 
কোন এঁক্যবদ্ধ বত্র ' €. শি কস নেতৃত্ব দানই দলের কাজ। 
যত অধিকসংখ্যক ০, -. ' ৩+০ারকার্ষের ফলে দলের নীতিতে 
দেশে কধতালিক। আস্থাবান হয়, তত শর্থক বৃদ্ধি পায়। তৃতীয়ত, 
প্রচার করা 
আইনসভার নির্ব “টি রাজনৈতিক দল সক্রিয় 
হয়। নির্বাচনের প্রতিযোগিতায় দীড়। কটি দল তাহাদের প্রার্থা 


মনোনয়ন করে। উহার পঞ্জে ঙাহারা নির্বাচন ছ্বন্দে অবতীণ হয়। 
জনমত প্রভাবকারী সকল প্রকার পথ ইহার। গ্রহণ করে। 
চমকদার প্রার্থী, বইপত্র, পুস্তিকা, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, সভাসমিতি, ব্যয়বহুল ভোজ, 
উগ্র বক্তৃতা সকল কিছু প্রয়োগ করে। অস্বাভাবিক ও অসম্ভব প্রতিশ্রুতি দেয়, বহু 
অসত্য ভাষণ করে, যুক্তি বিচার ও বিবেচন৷ ভাঙিয়া গুড়াইয়! দেওয়ার চেষ্টা করে, 
“0 000156 6065 ৪15. 50205177060 01780 015০ 6150. 19509050136. 0069195. 


ভোটসংগ্রহ 
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চতুর্থত, নির্বাচনের পরে যদি আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে পারে 
তবেই তাহাদের প্রধান উদ্দেশ্ঠ পূর্ণ হইল। দলের নেতাগণ মন্ত্রিসভা গঠন করে এবং 
শাসনকার্য পরিচালন করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করে। যখন শাসন-ক্ষমতা অধিকার করে, 
তখন তাহার। তাহার্দের নীতি ও কার্যঙালিক। কার্ষে পরিণত 
করিবার চেষ্টা করে। তাহারা সেই সকল নীতি অনুযায়ী শাসনকার্য 
পরিচালন। করিয়া দেশের সমস্যার সমাধান করিবার চেষ্টা করে। নির্বাচনের সময়ে 
দলের নেতার নির্বাচকদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল, তাহ তখন রক্ষা করিবার চেষ্ট। 
করে। অধ্যাপক ফাইনারের ভাষায় “706৮ 1709155 199115153, ০1525 [91906017705) 
0100211) 59905 1) 01)০ 1,2515190৬65 4১951001165, 200, 16 0065 26211 ৪. 
[772]01165, 10211 101966070 62100 00 1090010076 19৮৮3,” 
কিন্তু নির্বাচনের ফলে ষদি দলের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সংখ্যা আইনসভায় 
মংখ্যালঘু হয় অর্থাৎ অল্প আসন দখল করিতে পারে, তবে তাহার বিরোধী দল বলিয়। 
পরিচিত হয় । তাহারা আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক ও তীব্র 
বিরোধী ঃ গঠন সমালোচন। করিয়' মন্ত্রীর্দিগকে কর্তব্য সম্বন্ধে সর্বদা সজাগ রাখে। 
স্থযোগ ণাইলেই অনাস্থা জ্ঞাপন করিয়া মন্ত্রিমগুলীর পতন ঘটাইবার 
চেষ্টা করে। বিরোধী দলের তীব্র সমালোচনার ফলে মন্ত্রিমগুলীকে বিশেষ সাবধানে 
চলিতে হয় । ইহাতে তাহার স্বেচ্ছাচারী বা অত্যাচারী হইতে পারে ন1। 
রাজনৈতিক দলীয় শাসনের দ্বোষ-গুণ (7৬০1165 2127. [0610021165 "৮ 
7215 955620) ) £ গণতন্ত্র সফল করিতে হইলে রাজনৈতিক দলের পে? 


সরকার গঠন 


অনন্বীকার্য। রাজনৈতিক ব্যাপ শ লোকের € 'তাীমত থাকে 
না। আর মৎ ৮৮-।ধারণ । জু শহা সঠিকভাবে 
৬ বহার প্রকাশ করিতে রু, ০ ।বক্ষিপ্ত ও অস্পষ্ট জনমতকে স্থগঠিত 
ও সুস্পষ্ট করিয়' রাজনৈতিক দলের আবশ্তক “০0 
04 ৪, 01)9.095 01 17700161006 02 105 01021 ৪100 559512170.” 
সমাজের মধ্য হইতে যে সকল . , রাজনৈতিক দলগুলি সেই সকল 


চিন্তাকে পালিশ করিয়। সরকারী যন্ত্রের "খ্যমে আইনে পরিণত করে । 
কেবল প্রকাশ করিলেই চলে না । কার্ষকরী করিবার জন্য উহাকে বৈজ্ঞানিক রূপ 
দিয়, পরিশ্রত আকারে আইনের রূপ দিতে হয়। সভাসমিতির প্রস্তাব মূলত আবেগ- 
প্রধান, তাৎক্ষণিক আবেগে আচ্ছন্ন । অনেক ক্ষেত্রেই উহার পরস্পর বিরোধী । 
আইনে পরিণত হইতে হইলে যে পরিশোধন যন্ত্র প্রয়োজন, রাজনৈতিক দল বহুলাংশে 
সেই প্রয়োজন মেটায় । 
বা. পৌ.-__10 
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দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক দল দেশের বিভিন্ন সমস্যার গুণগত আলোচনা করিয়া দৃঢ় 
জনমত সংগঠন করে। এই দলগুলি জন-লাধারণের সম্মুখে বিভিন্ন জাতীয় সমস্যা ও 
তাহার সমাধানের পথ উপস্থিত করিয়া তাহাদ্দিগকে এ বিষয়ে সচেতন করিবার চেষ্টা 
করে। ইহাতে জনসাধারণের মনে দেশসেবার আকাজ্ষ। জন্মে এবং দেশবাসীর প্রতি 
তাহাদের কর্তব্যজ্ঞান বৃদ্ধি পায় । স্থতরাং রাজনৈতিক দূল জনসাধারণকে রাজনৈতিক 
শিক্ষা দেওয়ার একটি প্রধান মাধ্যম | 
তৃতীয়ত, দলপ্রথ! না থাকিলে মন্ত্রিপরিষদের সাহায্যে শাসনের ব্যবস্থা কখনই সফল 
হইতে পারে না। এই দলপ্রথা না থাকিলে আইনসভার কার্ধ কখনও স্থচারুরূপে সম্পন্ন 
হইতে পারে না) দলপ্রথা না থাকিলে শাসনব্যবস্থা অচল হইয়া পড়ে। সরকারের 
পশ্চাতে ষদি স্থগঠিত দলের সমর্থন না থাকে তবে শাসনকার্য পরিচালন! কর। যায় না। 
কারণ, আইনসভায় অধিকাংশ সভ্যের ভোট না৷ পাইলে কোন নীতিই সরকার দৃঢ়ভাবে 
অনুসরণ করিতে পারে না। দলের প্রার্থা হিসাবে নির্বাচিত হইয়াছে বলিয়া 
আইনসভার সদস্তেরা দলের চাবুকে একযোগে ভোট দেয়। আইন পরিষদ্দের স্াস্যগণ 
তাহাদের দলীম্ব আদেশমত না চলিয়া ষ্দি খুশিমত ভোট দেয় তবে দায়িত্বশীল 
সরকারের মন্ত্রির মন্ত্রিত্ব রক্ষা করিতে পারে না। ব্রাইস্‌ বলিয়াছেন, “ণৃ 0061০ 19 
180 7810 ৮০01175) 210 ৪৮215100995 £9৮০ 1815 ৮০০০ 11) 20001021006 10 
1515 0আ। [921010205 ০100০ 2100 11117101720 01011010175, [021:1190721009 
৮৮০17010210 06 00০ 70751151) (72 ০010 1000 £0 07..৮ 
নর্থত, গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা রক্ষা ও পরিচালনা করিতে হইলে দলীয় শাসন- 


ব্যবস্থার দরক্, .” না হইলে, যে- ; শাসন-ক্ষমতা থাকে, সেই দল 
নিজ ইচ্ছা অঙ্গ :র' .পনকীৎ ২ ইত। একমাত্র বলপ্রয়োগ ছাডা 
অন্য কোন উপায়ে ক্ষমতাপ্রাপ্ত দল.*. * . চ্‌)এ করা সম্ভব হইত না। রাজনৈতিক 
দল থাকায় শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে দেশে. - সামাজিক ও অর্থ নৈতিক পরিবর্তন 
সম্ভবপর হয়। 

পঞ্চমত, দলীয় ব্যবস্থার ফলে শ্থৈ২ তে পারে না। বর্তমান যুগে 


দলীয় শাসনব্যবস্থা প্রবাতিত হওয়ার ফলে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল শাসনকার্ষ 
পরিচালন। করিবার স্থুষোগ পায়। কারণ, এক সময়ে নির্বাচনে তাহাদের দলের 
মনোমত প্রতিনিধি আইনসভার অধিকাংশ আসন দখল করিতে পারিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে 
তাহারা শাসনক্ষমতার অধিকারী হইবে । এইবূপ পারম্পরিক প্রতিযোগিতার মধ্য 
দিয় শাসনকার্ষ ভালভাবে চলিতে থাকে । সংখ্যাগরিষ্ঠ দল শাসনকার্য পরিচালনার 
ভার গ্রহণ করে কিন্তু সর্বদাই সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের সমালোচনার ভয়ে তাহার। জনস্বার্থ 
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বিরোধী কাজ করিতে সাহুসী হয় না । এইভাবে দলীয় শাসনব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ 
দল কখনও স্বেচ্ছাচারী হইতে সাহস পায় না। 

ষষ্ঠতঃ গণতন্ত্রের মূল তত্ব হইল জাতীয় এঁক্া এবং সাধারণের কল্যাণ. 
গণতন্ত্রে প্রত্যেক ক্ষত্্র স্বার্থ ই জাতীয় স্বার্থের নিকট নিজের জন্ত আবেদন করে। 
অনেক বিরোধ থাকে ঠিকই, কিন্তু গণতন্ত্রের লক্ষ্য দেই সকল বিষয়ের উধ্বেঁ সাধারণ 
স্বার্থের একটি মহৎ যোগস্ুত্র খুঁজিয়া বাহির করা। রাজনৈতিক দলগুলি সরকার 
চালাইবার সময় ভৌগোলিক ও অর্থনীতিক সংকীর্ণ স্বার্থ দূরে সরাইয়। দিয়! বৃহত্তর 
এক জাতীয় স্বার্থ সম্মুখে তুলিয়া ধরার চেষ্টা করে। বিচ্ছিন্ন নাগরিকের মনে বা 
নাগরিকদের স্ষুব্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর চক্ষে তাহার! সমগ্র জাতির মৃতি আকিয়। দেয়। 

পৃথিবীর সকল দেশেই আজকাল দলীয় প্রথাকে বিপুল সমালোচনা করা 
হইতেছে । এই কঠোর সমালোচনার যূল কারণ হইল ক্ষুতত্র কোন গ্োঠীর স্বার্থকে 
প্রীধান্ত দরিয়া জাতীয় স্বার্থকে বিসর্জন দেওয়া । এই কথ স্মরণ করিয়াই আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা পথিকগণ রাজনৈতিক দলগুলিকে দেশের পক্ষে ক্ষতিকারক 
মনে করিয়াছিলেন। ব্দায় অভিভাষণে রাষ্ট্রপতি ওয়াশিংটনও বলিয়াছিলেন 
যেঃদ্রলীয় মনোবৃত্তি গণতান্ত্রিক সরকারের সবচেয়ে বড় শক্র। বনুপূর্বে কশোও 
বলিয়া গিয়াছিলেন যে, রাভনৈতিক দল বা গোষ্ঠী থাকিলে সেই দেশের গণইচ্ছা 
বা প্ররূত জনমত নিজেকে যথাষথ প্রকাশ করিতে পারে না। অনেক সময়েই 
রাজনৈতিক দল আদর্শচ্যুত হইয়া পড়ে। তখন এই দলের স্থত্রেই মান্ষের 
কৃত্রিম বিভেদের স্থষ্টি হয় এবং দলাদলির উত্ভব হয়। দলের প্রাধান্য বজায় কল 


রর রি ০০ 
জন্য অনেক সময় মানুষের ব্যক্তিত্ব বা হয়। দরে রা করিবার 
রা ৬ জন্য সশ্যদের, ৯০৩ দেশস? £€১না। দলের 
দলীয় ব্যবস্থার দোষ রর ঠা. 
নীতি প্রত্যেক ১+০ভা,, .. এরা চলিত্ঠে হয়। ফলে সভ্যের। 


স্বাধীনভাবে চিস্ত। করিতে পারে ন! বারি উদ. মৃত প্রকাশ করিতে পারে না। 
দলীয় স্বার্থের বেদীমুলে ব্যক্তির, দ-ষ্ট-প/ না7/ বলি দিতে "হয়। বিবেকের 
বিরুদ্ধেও তাহাদের দলের আদেশ... মিজি ৯,ভাটচুরি, যিথ্যাচরণ, জনসাধারণকে 
ঠকানো, সকল কিছুই দলের স্বার্থে কারি, হগ্ন। এইকরূপে ক্রমে এসত্ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের 
বিনাশ হয়। 

দ্বিতীয়ত, এইভাবে দলের প্রতি অন্ধ আমন্থগত্যের ফলে দলের সভ্যগণ দেশের 
. বুহত্তর স্বার্থ ভুলিয়া সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থকে বড় করিয়া দেখে । দলকে জাতির 
. উধ্রবেহ্থান দেয়। সরকারী চাকরির লোভে অথব। সরকারের সহায়তায় ব্যক্তিগত 
স্বার্থসিদ্ধির লোভে, নিজেদের দলকে সংখ্যাগরিষ্ঠ করিতে চেষ্টা করে। এই 
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লোভের বশবর্তাঁ হইয়। তাঁহারা জাঁতির স্বার্থের কথা বিস্থৃত হয়। নির্বাচনে জয়লাভ 
করাটাই দলের প্রধান উদ্দেশ্য হইয়] াড়ায়। তাহাতে দেশের স্বার্থবিরোধী কাজ 
করিতেও কুস্তিত হয় না| 

তৃতীয়ত, ষোগ্য ব্যক্তিরা দলের সকল বক্তব্য অনেক সময় মানিতে পারেন না, 
অথবা অন্ধ আনুগত্য প্রকাশ করিতে পারেন না। তাহার! দলে প্রবেশ করিতে 
দ্বিধ! করেন। ফলে অনেক যোগ্য ব্যক্তি শাসনকার্ষে অংশ গ্রহণ করিবার স্তষোগ 
হইতে বঞ্চিত হন, দেশও তাহাদের সুচিস্তিত ও যোগ্য সেবা লাভ করার সুযোগ 
পায় না, উপরন্থ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল নিজেদের ক্ষমতা স্থায়ী করিবার জন্য সম্মান ও 
যোগাতা বিচার না করিয়া সরকারী চাকরি, সরকারী সাহাষ্য প্রভৃতি দলের 
সমর্থনকারীদের মধ্যে বিতরণ করিয়! থাকে । ফলে যোগ্য ব্যক্তি অপর দলতৃক্ত 
বলিয়! সরকারী কার্ষে অংশ গ্রহণ করিতে পারে না। ইহাতে দেশের শাসনব্যবস্থা 
তর্বল হইয়া! পড়ে । সংখ্যালধিষ্ঠ দল বিরোধী দল হইয়া সর্বদাই সরকারী কার্ষের 
ভীল-মন্দ বিবেচন। না করিয়া ক্ষমতাপ্রাণ্ড দলের দোষ অন্বেষণ করে ও সর্বপ্রকার 
সরকারী কার্ষে বাধ! সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করে । এইরূপে আত্মকলহের স্যট্টি হয় এবং 
তাহাতে জ্রাতীয় কল্যাণমূলক কাজকর্ম বাধাপ্রাপ্ত হয়। 

চতুর্থত, কেবল আইনসভ1 নয়, এই দলগুলি সমগ্র জাতিকে কয়েকটি রী 
শিবিরে পরিণত করে । অর্থ নৈতিক সংকট বা বৈদেশিক আক্রমণের সম্মুখে দল- 

তাহাদের ছোটোখাটে। বিবাদ ভুলিয়া একত্র হইতে পারে না। ভারত, ব্রহ্গদেশ 
আধ "লন্ত দেশপ্লিতে রাজনৈতিক ন্না ছোটোখাটে। বিষয়ে অবিরাম ও 


অহেতুক বিরৌ. _.. অর্থ নৈতিক কাজে মিলিত হওয়ার প্রেরণ। 
তাহাদের আগেনী। "অবান্তর ছি. _/লাকোন বিষয়ী লইয়া চীৎকার 
করিয়। তাহাঁর। জনসাধারণকে বিভ্রান্ত' ক্রেন, ১ 

পঞ্চমত, দল চালাইবার জন্থু নি ঈ হইতে বিপুল চাদ লওয়। হয়, 
তাহারাই ক্রমে দলকে করায়ত্ ক করিয়া দেয়। বীশীওয়ালাকে 
যে টাকা দেয়, সে-ই স্থর নির্ধীর সী্জনৈতিক দলকে টাঁকা দেওয়া 


একপ্রকার ব্যবসায়িক বিনিয়োগ বলিয়। গণ্য'হয়। দলগুলিও সাময়িক লাভের লোভে 
নীতি বা অম্মানবোধ বিপর্জন দেয়। 

সর্বোপরি, এই দলগুলি যদিও নামে গণতান্ত্রিক, তবুও, আসলে ইহারা সংকীর্ণ ও 
্ুত্র ক্ষমতালোভী গোষ্ঠীর বারা পরিচালিত । বৃহৎ যে-কোন সংগঠনেই প্ররুত শক্তি 
মাত্র কয়েকজনের হাতে কেন্দ্রীভূত হইয়। পড়ে। নেতারা সাধারণ দলীয় সভ্যদের 
যূর্খতার স্থযোগ লয়, জনসাধারণকে ভয় দেখাইয়া বা চমক লাগাইয়। স্তভিত রাখে। 


জনমত ও রাজনৈতিক দল 145 


দলপ্রথা। সাফলেতর শত (০০900101003 01 00০ 50050595 01 725 
9550): দলপ্রথার উল্লিখিত ক্রুটিগুলি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ । কিন্তু তাহা সত্বেও 
দ্বলপ্রথার বিলোপ সাধন করা যুক্তিযুক্ত হইবে না। কারণ দলপ্রথা বিলোপের 
সহিত পরোক্ষ গণতন্ত্র বিলুপ্ত হইবার বাস্তব সম্ভাবনা রহিয়াছে । সেজন্য দলপ্রথার 
সাফল্যের জন্যই আমাদের সচেষ্ট হইতে হইবে। দলপ্রথাঁর সাফল্য কি কি শর্তের 
উপর নির্ভর করে তাহা আমার্দের বিচার করা প্রয়োজন। প্রথমত, দেশের মধ্যে 
স্বনির্িষ্ট নীতির ভিত্তিতে গঠিত ছুইটি মাত্র শক্তিশালী দলের অস্তিত্ব দলপ্রথার সাফল্যের 
একটি প্রধান শর্ত। ছুইটি সুগঠিত শক্তিশালী দলের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সরকার 
গঠন করিবে । সংখ্যালঘু শক্তিশালী দলের অস্তিত্বই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে সুষ্ঠু শাসন- 
ব্যবস্থা পরিচালনায় বাধ্য করিবে। তাহ ছাড়। দুইটি দল থাকিলে দেশের বিভিন্ন 
সমস্যা সম্পর্কে জনমত গঠন সহজ হুইবে। বেশি রাজনৈতিক দলের নানা! ধরনের 
পরম্পরবিরোধী প্রচারে জনমত বিভ্রান্ত হইতে পারে । 

দ্বিতীয়ত, জাতীয় স্বার্থের উৎকর্ষ সাধনের পরিপ্রেক্ষিতে অর্থ নৈতিক এবং রাঁজ- 
ইনতিক নীতির ভিত্তিতেই দল গঠন করা প্রয়োজন | জাতি, বর্ণ, ধর্ম, সম্প্রদায় প্রভৃতির 
ত্বত্িতে দল গঠন জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী । 

তৃতীয়ত, রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বাধীন কোন প্রকারের সেনাবাহিনী গঠন 
দলপ্রথার সাফল্যের পরিপন্থী। সামরিক শক্তির সাহায্যে ক্ষমত| দখলের স্থুযোগ 
সৃষ্টি গণতন্ত্রের পরিপন্থী । রাজনৈতিক দলকে সকল সময় যুক্তিপূর্ণ ্িস্ঞ, 
আলোচনার মাধ্যমে জনমতকে স্বপক্ষে আনিতে সচেষ্ট হইতে হইবে 
সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র । . / ূ 

চতুর্থত, শীসনযন্ত্রের দৈন। /” রাঁজনোতির্ক ? গুলির হস্তক্ষেপ 
অবাঞ্ছনীয়। সরকারী কর্মচারীদের পদ্বোন্নর়ন, শাস্তি প্রভৃতি একটি 
নিরপেক্ষ বোর্ডের মাধ্যমে হও (৯ উদ... শ.কারণ রাজনৈতিক দলের প্রভাবে 
এবং হস্তক্ষেপে শাদনযন্ত্ে : পু পর্ব না:রতে পারে। ইহাতে শাসনযন্ 
দুর্বল হয়। লগ সনি ৯ 

পঞ্চমত, শক্তিশালী জনমতের আস্তত্ব দলীয় শাসনব্যবস্থায় সাফল্যের একটি 
গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। সচেতন এবং সক্রিয় জনমত রাছনৈতিক দলগুলিকে যথাযথ কর্তব্য 
পালনে বাধ্য করিতে পারে ও দলীয় রাজনীতির পঞ্কে জাতীয় স্বার্থকে বিসর্জন দিবার 
কোন প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করিতে পারে। 

দল্-ব্যবস্থার ত্রর্টি ভূর করিবার উপায় (17561062105 01 161000951796 
€১০ 0০£5065 0 091 95502] ) £ উপরে উল্লিখিত দলপ্রথার কুফল দূর করিতে 


146 অর্থনীতি ও পৌরনীতি-__পৌরনীতি 


কয়েক প্রকার ব্যবস্থা কর! যায়। (1) শাঁসনব্যাপারে একটি দল যেন প্রভূত্ব লাভ 
করিতে না পারে, সেইদিকে দৃষ্টি রাখা দরকার। জনসাধারণের মত অনুযায়ী যদি 

শাসনকার্ধ পরিচালিত হয় তবে এই কর্তৃত্ব থাকিবে না। 
০ তাহা করিতে হইলে আইন রচনায় গণভোট গ্রহণের প্রথা 
ব্যবস্থা (7২০£০76130019) প্রবর্তন করিতে হয় । গণপ্রস্তাব অন্থযায়ী আইন 

স্থষ্টি (101500%০) হইলেও জনসাধারণের আধিপত্য বজায় থাকে । 
যে-্দলের শ্রার্থ হিসাবে নির্বাচিত হইয়াছিল সেই দল পরিত্যাগ করিয়া অন্য দলে 
যোগ দিতে চায় (915001077 ' অর্থাৎ যদি কোন প্রতিনিধি নির্বাচকদের নির্দেশ 
অনুযায়ী কাজ না৷ করে তবে তাহাকে প্রত্যাবর্তনের (150911) নির্দেশ দেওয়ার 
অধিকার জনসাধারণের থাকিবে । এই সকল ব্যবস্থা থাকিলে জনসাধারণ ক্রমশ আরও 
অধিকতর সক্রিয়ভাবে শাসনব্যাপারে অংশ গ্রহণ করিতে পারে । সুতরাং দলীয় সর্ব- 
কর্তৃত্বের দোষ দূর হইবে। (1) সরকারী চাকরি ও সম্মান বিতরণের দুর্নীতি দূর 
করিবার জন্য এমন ব্যবস্থা থাকা উচিত যে একমাত্র যোগ্যতা ব্যতীত অন্ত কোন 
কারণে কোন ব্যক্তি সরকারী চাকরিতে নিযুক্ত হইতে পারিবে না। স্বতরাং নিরপেক্ষ 
রাষ্রভৃত্য নিয়োগ-পরিষদের হাতে সরকারী চাকরির ব্যবস্থা থাকা উলিঠি। 
(111) দেশের শাসনতন্ত্র যথাসম্ভব অনমনীয় হইলে শাসকবর্গ নিজেদের খুশিমত ও স্বার্থ- 
মত তাহা পরিবর্তন করিতে পারিবে না। (1) জনসাধারণের মৌলিক অধিকারও 
শাসনতন্ত্রের সাহায্যে সুরক্ষিত রাখা আবশ্যক | (৬) একটি 


উপায়সমূহ 

ূ ভ্বাপীন ও নিরপেক্ষ উদ্- £""বালয় থাকিলে শাসনভারপ্রাঞ্ধ দলও 
স্বেচ্ছাচারিতা ক. পাইবে না। গণ যদি নিরপেক্ষ হন ও ন্যায়- 
পরায়ণ হন, ত.২ স্থাবচার হই, | রং স্বার্থ ও অধিকার রক্ষা পাইবে । 
(51) সরকারী কর্মচারিগণ যাহাতে শিরপেন ভাবে ও কর্তব্যপরায়ণতার সহিত কাজ 
করিতে পারে, সেইজন্য তাহাদের নি নন পদচ্যুতিগুলি শাসনতন্ত্রে নির্দিষ্ট 
করিয়। দেওয়া উচিত । (11) পৃকার ও স্বার্থ যাহাতে ক্ষুপ্ন না 
হয় সেইজন্তও শাসনতন্ত্রে ব্যবস্থা থাকা ৬. 4) শক্ষাবিস্তারের সাহাষ্যে ও উচ্চ 


রাজনৈতিক আদর্শের সাহায্যে যদি নাগরিকর্দের রাজনীতিতে সচেতন করিয়া তোলা 
যাঁয়, তবে তাহার! দলীয় স্বার্থের উর্ধে উঠিয় জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করিতে সচেষ্ট হয়। 
বনুদল প্রথা (17%01001০ ডে 5556610) 2 দেশের আইনসভায় 
যদি নানা দলের প্রতিনিধি নিবাচিত হয় এবং সভ্যগণ নান। দলে বিভক্ত হয়, তখন 
তাহাকে বহুল প্রথা বল! যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে আজকাল 
প্রায় সকল রাষ্ট্রে অনেক রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি হইয়াছে । তন্মধ্যে ফরাসী 
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দেশেই প্রায় গু5টি রাজনৈতিক দল আছে । ভারতেও 3টি হ্বীকৃত জাতীয় রাজনৈতিক 
দল আছে। আধুনিক সমাজে নানাবিধ শ্রেণীর স্বার্থের মিশ্রণ। একটি বা দুইটি 
দলের মধ্য দিয়া উহাদের সবগুলিকে প্রকাশ করা যাঁয় না। বন্ত দল থাকিলে, বিভিন্ন 
দলের মাধ্যমে জনমতের বিভিন্ন ধার ও উপধার1 প্রকাশিত হইতে পারে । এই 
ব্যবস্থায় 401:010179 ০817 7০ 22915 0159101560১ ০2] 010105 2100 9219176 
ড/101) ০৮০1: 01790175601 01062 51060201010. (011101017-10705১ 7021186 117০- 
9090 0] 2 00]00001॥ 015910158101017১ ৪2 ৪16 10 10107110166 016] 
00900011095 10) ০010101-0107156,”  আইনসভাও জনসাধারণের ইচ্ছার প্রতিনিধিত্ব 
মূলক হয়। বহুদল ভোটদাতার সম্মুখে বিভিন্ন প্রকার কর্মধারা ও আদর্শ উপস্থিত 
করে। দ্বিতীয়ত, বহু দলের ব্যবস্থা থাঁকিলে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের 
আধিপত্য খর্ব হয় এবং সংখ্যালঘু শ্রেণী শাসনকার্য পরিচালনায় 
অংশ গ্রহণ করিতে স্থযোগ পায়। একাল দ্বার] গণিত মন্ত্রিপরিষদ 
অপেক্ষা বহু-দল-সমথিত মন্ত্রিপরিষদ দেশের জনমতকে ভালভাবে অনুসরণ করিতে পারে 
এবং জাতীয় স্বার্থকে অধিকতর সবষ্ঠুভাবে রক্ষা করিতে পারে । 


২তত্বের দ্রিক হইতে বিশুদ্ধ হইলেও বহুদল প্রথায় বাস্তবে সরকার পরিচালনার কাজ 
দুব্ধুহ হইয়। উঠে। লাক্কি বলিয়াছেন, “৮ 15 807] 00 £0৮10010161)0 89 & 
)19.001091] 9210. এই ব্যবস্থায় সাধারণত কোন একটি দল এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা] 
লাভ করিতে পারে না। ফলে কোন শক্তিশালী ও স্থায়ী মঞ্জ্রিসংসদ গঠন করা 
হয়না। কয়েকটি দলের একতা স শন্িপরিষদ গঠিত ভষ . স্বামান্ত মেস... 


বহুদল প্রথার 
গ্রয়োজনীয়তা 


হইলে এবং একটি কি ছুইটি দল লেই তাহা ভার. ..এপর্ভব। সম্মিলিত 
সমর্থনের উপর সর্বদা নির্ভর করি, না /কমিা ষাঁয়* এখষে কোন মুহুর্তে 


মান্ত্রপরিষদ ভাঙ্গিয়া যায়। এইভন্যই »সান্পার্ধদ সদা অস্থায়ী থাকে। সর্ধদাই 
মন্ত্রীদের অন্য দলের সদস্তদের সম্ম্ঠব উদ. নির্ভর করিয়া কোন কার্ষে হস্তক্ষেপ 
করিতে শ দহ্ঘ্'পৎরী না নীতি অঙ্থসরণ করিতে গেলে 
আলাপ-আলে।ও ঈমান নয় অতিবাহিত হয়। কোন বিষয়েই 
ক্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়। যায় না। ঘন ঘন মন্ত্রিপরিষদ গঠন ও পতন হয় বলিয়া শাসন- 
ব্যবস্থা দুর্বল হইয়। পড়ে । ফরাসী দেশে মাসের মধ্যে গড়ে প্রায় 'একবার মন্ত্রিসভ। বদল 
হইত । কারণ, সেই দেশে ছিল অসংখ্য দল এবং দলের সমর্থন হারাইলেই তাসের 
ঘরের লায় মন্ত্রিসভার পতন হইত । এইজন্য আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক শাসন ব্যাপারে 
কোন স্থায়ী নীতি সই দেশে চলিতে পারিত না। ভোটদাতারাও বহু দলের মধ্যে 
কোন্‌ দলকে সমর্থন করিবে, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিত না। বহু দলের প্রথায় 


অস্থবিধা ও উপকারিত। 
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দুর্নীতিও বহু থাকে । এই জন্থই ছুইদল প্রথায় নান। গলদ থাক? সত্বেও অনেকেই 
বহু-দল প্রথা অপেক্ষা দুইদল প্রথাই শাসনকার্ষে বেশি উপযোগী বলিয়া মত প্রকাশ 
করিয়াছেন। 
একদলীয় শাসন (00০ চৈ (০৮০12072126) £ দেশে বিধিবদ্ধভাবে 
একটিমাত্র রাজনৈতিক দল থাকিলে তাহাকে একদলীয় ব্যবস্থা বলা হয়। প্রথম 
মহাযুদ্ধের পর কয়েকটি পাশ্চাত্য দেশে একদলীয় শাসন আরম্ভ হয়। সর্বপ্রথমে 
রুশদেশে সমাজতন্ত্রী দল ( বলশেভিক দল ) একদলীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত করে ; অন্যান্ত 
রাজনৈতিক দলগুলিকে বল প্রয়োগে উচ্ছেদ করিয়া দেয়। বর্তমান সোভিয়েট যুক্তরা্টে 
একটি সাম্যবাদী দলই শাসনকার্ধ চালাইতেছে। জার্মানীতে হিটলারের নেতৃে 
একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। নাৎসী দল অন্যান্য দলকে ধ্বংস 
একদলীয় শাদনের করিয়া! শাসনতন্ত্রে একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত করে। ইটালীতে 
উৎপত্তি 
মুসোলিনীর নেতৃত্বে ফ্যামিবাদী দলের উত্থান হয়। সেখানেও 
বলপ্রয়োগে অন্তান্ত দলের বিলোপ করিয়া একদলীয় শাসনের প্রতিষ্ঠা হয়। বর্তমানে 
পৃথিবীর সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে একদলীয় শাসন রহিয়াছে । 
ধাহারা একদলীয় শাসনের সমর্থক তাহারা বলেন যে, জাতির সকল নাগরি ফই 
যদি একটি আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়। সংঘবদ্ধ হয়, তবে জাতীয় শক্তি বৃদ্ধি পায় । 
তাহার্দের দেশে দ্রুত উন্নতি সাধিত হয়। আজ সোভিয়েট দেশে একটি দলের 


যুক্তি শাসন-প্রথা আছে বলিয়াই সেই দেশ সকল বিষয়ে এত দ্রুত উন্নতি 
| লাভ করিতে সমর্থ হইয"ন্চ। নাতসী দলের নেতৃত্বে জার্মানীর 
জাতীয় শক্তি অ ₹তগতিতে প্রা। করিয়াছিল। একটি রাজনৈতিক 
দল যদি জনম্বা, .ন জথ গঠনমূলক 'গ করে, তবে রাষ্ট্রের ষথেষ্ট উন্নতি 


সাধিত হইতে পারে, জাতীয় একত। & - পায় ও আভ্যন্তরীণ নীতি ও বৈদেশিক 
নীতিতে কোন দুর্বলতা থাকে না। কিন্ত বহু-দঃ, প্রথায় ঘন ঘন সরকারের পরিবর্তন 
হওয়ায় নীতির পরিবর্তন হয়। ৯ক্ত" শা.” নর স্থিরতা না থাকায় রাষ্ট্রে 
নানাপ্রকার দুনাঁতি স্ষ্টি হয়। ৃ 

ধাহারা একদলীয় সরকার সমর্থন করেন না, তাহারা বলেন যে, জাতিকে বিভিন্ন 
রাজনৈতিক দলে ভাগ করিলেই জাতীয় একতা! নষ্ট হইয়। যায় ন7া। জনসাধারণের 
মধ্যে নানাপ্রকার মিথ্য] প্রচার-কার্ধের সাহায্যেই মাত্র একটা দলের সমর্থন লাভ করা 
হয় এবং একনায়কত্ব গঠিত হয়। তাহাতে জাতীয় শক্তি 
দুর্বল হইয়া পড়ে । জনসাধারণের স্বাধীন চিন্তার পথ রুদ্ধ হয়। 
ব্যক্তিগত স্বাধীনত। নষ্ট হয়। রাজনৈতিক অধিকার খর্ব হয় ও বলপ্রয়োগের সাহায্যে 


বিপক্ষে যুক্তি 
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'একনায়কের প্রতি আনুগত্য রক্ষার ব্যবস্থা হয়। ইহ] গণতান্ত্রিক প্রথার বিরোধী । 
এইজন্য এই প্রকার ব্যবস্থা স্থায়ী হইতে পারে না। 
কিন্ত সকল দিক বিচার করিয়া দেখিতে গেলে বলা চলে যে, একদলীয় শাসন- 
ব্যবস্থা অপেক্ষ। ছিল বা বহু-দল প্রথায় ব্যক্তিস্বাধীনতা৷ অনেক 
বেশি নিরাপদ থাকে এবং গণতান্ত্রিক আদর্শও বেশি পরিমাণে 
রক্ষিত হয়। একদলীয় শাসনব্যবস্থায় স্বেরতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয় । 
ছিদলীয় ব্যবস্থা (7৮০ ৮2 995027 ): যে-রাষ্ট্রে রাষ্রনৈতিক ক্ষেত্রে 
মূলত ছুইটি রাজনৈতিক দল অবস্থান করে তাহাকে ঘিদলীয় ব্যবস্থা বলে। এই সমস্ত 
রাষ্ট্রে আরও ছুই একটি ক্ষুত্র ক্ষুদ্র দল থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার্দের কোনরূপ বাস্তব 
গুরুত্ব বা ভূমিক। না-থাকার জন্ত কার্যত দুইটি দূলই প্রাধান্য লাভ করায় দিদলীয় 
ব্যবস্থার স্থষ্টি হয়। আমেরিকা বুক্তরাষ্্র ও ইংলণ্ডে প্রধানত ছিদলীয় ব্যবস্থা প্রচলিত । 
লাক্কি বলিয়াছেন যে, কোন দেশের রাজনৈতিক সংগঠন 415 02016 3801589০601 
[1965 02016 1015 21912 00 2001555 16521 01070705101) 27610185515 01 0৬০ 
৪79৪0 62005.” অর্থাৎ যে শাসনব্যবস্থায় দুইটি বৃহৎ দলের পরস্পরবিরোধী 
চিন্তাধারার ষত বেশি প্রকাশ ঘটিবে, সেই শাসনব্যবস্থাই তত বেশি সন্তোষজনক । 
_ দ্িূলীয় শাসনব্যবস্থার স্বপক্ষে বল হইয়া থাকে, ৫) দ্বিদলীয় ব্যবস্থায় একটি দল 
একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে সক্ষম হয় বলিয়া এই ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট সময়ের 
জন্য স্থায়ী মন্ত্রিসভা গঠন কর] সম্ভব হয়। (11) দির্দলীয় নির্বাচকমণ্ড -সহজে 
প্রতিনিধি নিবাচন করিতে পাবে ' িম্থ বহুদলীয় প্রথাষ বিভিন্ন দর. এবং 
বিভিন্ন দলের নীতি ও কর্মপ' ণর সম্মুখে উপর র্রঞ্ষিলে জনগণ বিভ্রান্ত 
হয় এবং তাহাদের পক্ষে প্রতি )£ কঠিন হয়। চি) বহুদলীয় ব্যবস্থায় 
কোন এক দলের একক সংখ্যাগুন্ঠিতা -অর্জন করিতে ন৷ পারার সম্ভাবনা থাকে, 
এইরূপ অবস্থায় বদলের স” নে যে সরকার গঠিত হয় তাহার কোন স্বনিদিষ্ট 
নীতি, একতা৷ ও কর্মদক্ষত' দকতে পারে ন। ছিদলীয় ব্যবস্থায় ইহ৷ ঘটিবার আশঙ্কা 
না থাকায় কর্মদক্ষ, একতাবদ্ধ ও সনি নীতি গ্রহণকারী সরকার গঠিত হয়। 
ছিদলীয় ব্যবস্থার সমালোচনা করিয়া বল! হইয়। থাকে যে, এই ব্যবস্থায় কায়েমী 
স্বার্থের উদ্ভব হয়। দ্বিতীয়ত, দ্বিদলীয় ব্যবস্থায় জনগণের বিভিন্ন মত ও বক্তব্য 
প্রতিফলিত হইতে পারে না। উদ্দাহরণ হিসাবে বলা যাইতে পারে যে, ইংলগ্ডের 
রক্ষণশীল ও শ্রমিকদলের মৌলিক নীতির ভিতর খুব বেশি গুণগত এবং যূলগত 
প্রভেদ নাই । স্থতরাং সেখানে যাহার] উক্ত দল দুইটির কোনটির নীতিকে সমর্থন 
করে না, তাহাদের পক্ষে কার্ত বিকল্প কোন নীতির সমর্থক সরকার প্রতিষ্ঠা কর! 


উপসংহার 
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সম্ভব নয়। ছিদলীয় ব্যবস্থায় ব্ভিন্ন মতকে প্রতিফলিত করিবার এই পীমাবদ্ধতাই 
ইহার প্রধান ক্রুটি। 


98716910778 10 196 01901089960 


1961106 7010110 070115101, 

জনমত-এর সংজ্ঞা দাও । 

2,10211076 700110 00117101) 9100. 0150055 160 10000102700 11) 2. 0:0100,001:90. 
জনমত কাহাঁকে বলে? গণতন্থে জনমতের গুরুত্ব কি? 


3,10155059 1) 21)0. 1907 010৮ 5000955 01[610001505 02105105 01) 01891960 
10015]110 013118107), 


হুসংগঠিত জনমত-এর উপর গণতন্ত্রের সাফলা কিভাবে এবং কেন নির্ভর করে দেখাও । 

4, ৬1716 216 006 ৮110005 86180165 107 00০ 10108001010, 01070. £2:01:6555100 0 00110 
00111101917 2. 0619 00190 ? 

গণতন্ত্রে জনমত গঠন ও প্রকাশের বিভিন্ন উপাদানগুলি কি? 

5. ৬৮1)96 15 001161581] 58] 21015095501) 10100610105 01 17১01101091] 191 0195, 

রাজনৈতিক দল কাহাকে বলে? রাজনৈতিক দলের কাধ আলোচনা কর। 


6. [5::91251776. 0136 10001105010. 06100116501 [00াতে 95566], [টে 0106 066০71৭ হা9ঘ 
০০ 7610৩0159 ? 


দল প্রথার দোবগুণসমূই আলোচনা কর। এই ক্রুটিগুলিকে দূর করার উপায় কি? 

7. 48150021072 2100 0£91190 1%111111915 1১91105 ১5506]. 

বল” পথার পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিসমূহ দেখাও । 

৯ 07৩ 225 01০ 15 0£41096 [061010017%৮ 2 8:001917 100 2 0061205ত 


গণতন্ত্রে একদলীয় .. হে কেন যুক্তি দ্বারা | 


সপ শপ 


৩ 
বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক 
[২21961017) 17021৮260 90955 

জাতি কাহাকে বলে (1,215 ৪ ৪610) ৫ কোন সমাঁজে বহুবৎসর 
ধরিয়া একদল লোক পরস্পরের সহিত সহযোগিতা করিয়৷ পরস্পর নির্ভরশীলতার 
ভিত্তিতে বসবাস করে। ফলে তাহার্দের মধ্যে এক বিশেষ ধরনের একতাবোধ দেখা 
যায়। পুরুষ পরম্পরায় তাহারা মোটামুটি একই রকম চিন্তা করিয়াছে, একইরূপ 
সৌভাগ্যের অধিকারী হইয়াছে, একই প্রকার ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্য দিয়! পার হইয়। 
আনিযাছে। পূর্বপুরুষদিগের নিকট হইতে গল্প শুনিয়াছে, অতীত কালে তাহার! 
সমবেত চেষ্টায় কিরূপ স্থথ পাইয়াছে, কিরূপ ছুঃখ পাইয়াছে । অতীত কালের 
ঘটনাবলী তাহাদের বুঝাইয়াছে, তাহাদের সকলের ইতিহাস 
ও জনসমষ্টি একই, তাহার! একই অভিজ্ঞতার উত্তরাধিকারী । এইরূপ 
অবস্থায় সেই সকল লোকের মনে একই বিশেষ ধরনের অনুভূতির 
ধার! প্রবাহিত হইতে থাকে, আমরা সকলে এক, আমর! বিদেশীদের হইতে পৃথকৃ। 
আমাদের নিজন্ব এক বিশেষ ধরনের জীবনধাত্রার প্রণালী আছে, আমাদের সমাজ- 
বস্থারও একটি বিশেষ বূপ আছে । কোন গণসমন্তির (2০019 ) মনে এইরূপ 
এক্যবোধ বা জাতীয়তাবাদ জাগ্রত হইলে তাহাকে জনসমষ্টি (15619781165 ) বলে । 
কোন জনসমষ্টি যখন নিজেদের খুশিমত চিন্তা ও ধারণ! অঙ্ক্যায়ী নিজেদের শাসন 
করিবার উপযোগী রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে পায়, তখন তাহাকে জাতি (18007) ব্ল**জ্য় ! 
রা্্ক্ষমতা হাতে পাইলে কোন স্স্সমষ্টি নিজের সমষ্টিগ্রত বৈশিষ্ট্য বান .. এতে 
পারে, জাতিগত প্রতিভা স্ফুরণে গু পরিবেশ ৮ ১০ তখন 

সেই জনসমষ্টি জাতিতে পরিণৎ 
সুতরাং জাতীয়তাবোধ হইল এক্সরনের আত্মক এক্যবোধ। নকছু লোক যখন 
চিন্ত। করে ষে, আমাদের এঁতি সমান, আমাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য একই রকমের, 
আমাদের আশা ও আকাজ' 'ঝ্প সমান, আমার্দের নৈরাশ্ঠ, বেদনা ও দুঃখের মধ্যে 
সাধারণ একটি যোগস্ত্র বর্তমান, একই সভ্যতা ও কৃষ্টির আমর! ধারক ও বাহক 
তখন তাহাদের মনে এইরূপ একতাবোধের সৃষ্টি হয়। আমাদের পূর্বপুরুষগণ কিভাবে 
সকলে মিলিয়া কোন্‌ ক্ষেত্রে জয়লাভ করিয়াছিলেন, কি 
জী ভাবে সকলে ঘিলিয়া কোন্‌ ক্ষেত্রে পরাজয় বরণ করিয়াছিলেন 
_সকল কিছুই মনে আবেগ ও অনুভূতির তর হ্ষ্টি 
করিয়া গর্ব, বেদনা ও আনন্দ-মিশ্রিত এক একতানের স্ষ্টি করে। ইহাই 
জাতীয়তার অন্ুভূতি- এইরূপ সহাহ্ুভতি ধাহার্দের থাকে তাহার] নিজেদের এক 


৮ 
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জাতির লোক বলিয়া! মনে করেন। তাহারা নিজেদের জাতির লোকদের পছন্দ 
করিতে থাকেন ও আপন বলিয়া মনে করেন; অপর জাতির লোকদের ক্রমে 
অপছন্দ করিতে থাকেন ও পর বলিয়! গণ্য করেন। তাহারা ভাবেন আমরা 
সকলে এক, আমরা অন্য জাতি হইতে পুথকৃ। একত্ববোধ ও বিচ্ছিন্নতাবোধ 
এই ছুই পরম্পরবিরোধী শক্তি জাতীয়তাবোধের মধ্যে অঙ্গা্িভাবে জড়িত থাকে । 
নিজেদের ভৌগোলিক সীমা ও পরিবেশ; অতীত এঁতিহা ও সভ্যতার 
উত্তরাধিকার ; আচার, ব্যবহার, প্রথা ও রীতিনীতি-_তাহাদের সমষ্টিগত প্রকৃতিকে 
বিশেষ রূপ দান করে, তাহাদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য ক্রমে প্রকাশ 
জাতি গঠিত হইলে ১ ক 
উহার স্বীয় বৈশিষ্ট্য পাহতে থাকে । সাহিত্য, শিল্পকলা ও ভাক্কর্ষ ; সঙ্গীত, লটিত- 
প্রকাশ পাইতে কল ও স্থাপত্য-_সকল কিছুতেই এই জাতিগত বৈশিষ্ট্য 
ন্‌ দেখিতে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বাঙালীর জাতীয় 
বৈশিষ্ট্য যেমন প্রকাশ পাক, মিল্টনের মধ্যেও আমরা সেইবপ ইতরাজ জাতির বৈশিষ্ট্য 
দেখিতে পাই ; রুশো ও ভলটেয়ারকে আমরা ফরাসী ছাড়া অপর কোন জাতির 
লেখক বলিয়া ভাবিতে পারি না। 
জাতি গঠনের উপাদ্ধান (ব26070-00110105 8০6915 ) £ নানা উপাদীা 
জাতি গঠিত হয়। উহার মধ্যে কয়েকটি উপাদান যদিও জাতিগঠনে সহায়তা 
করে, কিন্তু ইহাদের কোনটিই একান্তভাবে প্রয়োজনীয় নহে । এই উপাদানগুলিকে 
পথক পৃথক ভাবে আলোচনা করা দরকার । | 
9 বংশগত এক (০০৪1 045 )--সংস্কতে জাতি শবের অর্থ হইল এক 
বংশ হইতে উদ্ভুত ৃ বক্ত হইতে যাহ তি হইয়াছে । এক বংশ হইতে 
যদি কোন লোক" ীজেস সৃষ্টি 2৯. ক ূ ূ ধ্য একট। একতার ভাব জাগে । 
বংশগত এক্য গভীর একতাবোধ এ স্করিতে সহায়তা করে। কিন্তু একই 
পূর্বপুরুষের বংশধর হইলেই যে এক জাতি গঠিত হুইবে, তাহা সঠিক বলা যায় না ঃ 
“91010179115 2০0191]5 ০065 010:09081) 2180 8 799 190০.” জার্মান ও ইংরাজ 
একই টিউটন বংশ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে । কিন্তু আ তাহার। ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে 
পরিণত হইয়াছে । তাহা ছাড়া বহু ভিন্ন বংশের লোকের মিলিয়া একজাতি গড়িয়। 
উঠিয়াছে। আমাদের ভারতবর্কে কবি বলিয়াছেন “মহামানবের সাগর তীর, 
মাছুষের কত ভিন্ন ভিন্ন বংশ ও কুল হইতে শাখা-প্রশাখা আসিয়া ভারতবর্ষে একটি 
জাতির স্থষ্টি করিয়াছে, তাহার হিসাব করা কঠিন । আর্য, অনার্য, শক, হন, দ্রাবিড়, 
মঙ্গোলিয়ান, তিব্বতীয় প্রভৃতি বংশের ধার আসিয়৷ এই মহাঞজাতির স্ত্্রি করিয়াছে। 
স্থতরাৎ, বংশগত বা! কুলগত এক্য জাতিগঠনের একমাত্র উপাদান নহে। 
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(খ) ভৌগোলিক এক্য ( (50£18117102] 07105 )-_অনেক লোক একটি 
অবিভক্ত অঞ্চলে বসবাস করিলে ক্রমে এক জাতিতে পরিণত হয়। এক স্থানের 
অধিবাসীদের মধ্যে একাত্মবোধ সহজেই জাগিয়া ওঠে। কিন্তু ইহাও অত্যাবশ্তক 
নহে। সমগ্র ইউরোপ ভৌগোলিক দিক হইতে একটি দেশ, কিন্তু উহার মধ্যে বহু 
জাতির বসবাস। ইহুদ্দিগণ বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলে বাস করিয়াও 
এক জাতি বলিয়া পরিচিত ছিল। পাহাড়-পর্বতের প্রারৃতিক বাবধান জাতিকে 
বিভক্ত করিতে পারে না; জাতীয় জনসমষ্টির মানসিক একতাবোধ ভৌগোলিক বাধ! 
ও ব্যবধান অতিরূম করিতে পারে। 

(গ) ভাষা ও সাহিত্যের একত্ব (07.6700555 0118176026০ )__ সমাজের 
অধিবাসীর] যদ্দি একই ভাষাভাষী হয় তবে তাহার্দের নিজেদের মধ্যে সহজেই ভাবের 
আদান-প্রদান সম্ভব হয় এবং একাত্মবোধ ছাগিয়া গঠে। কিন্তু এই ভাষার এক্য 
জাতিগঠনের অপরিহার্য উপার্দান নহে । ভারতবর্ষে কত বিতিন্ন ভাষ। প্রচলিত) যেমন 
_বাঁংলা, অসমিয়া, হিন্দী, তামিল, তেলুগু উত্যাদি। কিন্ত ভাষার এই বিভিন্নতা 
সত্বেও ভারতবাসীদের একজাত্তি বলিয়া সকলে স্বীকার করিয়াছেন । আবার, একই 
রাজী ভাষা চলিতে থাঁকা সত্বেও ইংরাজর1 ও আমেরিকানরা পৃথক জাতিতে পরিণত 
হইয়াছে। সুতরাং, কেবলমাত্র ভাষাই জাতিগঠনে সাহাধ্য করিতে পারে না। দেশের 
সাহিত্যও জাতীয়তার সাংস্কৃতিক বন্ধন । 

(ঘ) এক ধর্ম (072০ 7২০11107)__জাতির একটি প্রধান বন্ধন হইল ধর্ম '*স্রুলু, 
অধিবাসী এক ধর্মাবলম্বী হইলে জাতীয়তাবোধ সহজেই বঙজ পায়। কিন্ত ক:খধার 


অধিকাংশ রাষ্রই আঙ্গকাল ধর্য ” ঠা 'নরপেক্ষ থাকে। ু্সর্বিক্র জন্যই হিন্দু 
2 
ও মুসলমান ভাঁরত ও পাকিস্তা,  -$& ১ স্থষ্টি কাঁরর্ৰাছেঠএবং ছুই জাতিতে 


পরিণত হইয়াছে। কিন্ত বিভিন্ন ধর্ম ী্রকজাতি গঠনের অনেক উদ্দাহরণ আছে। 
ভারতে নানা ধর্ম মাছে। হিন্দ র্ঘ, মুসলিম ধর্ম, খ্রীষ্টান ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, জেন ধর্ম প্রভৃতি 
ধর্মের লোক লইয়৷ ভারতবর্ষ 'ঠত। আবার একই শ্বীষ্টান ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ইউরোপে 
বহু জাতি দেখা দিয়াছে । ধুঁতমান জগতে জাতিগঠনে ধের প্রভাব কমিয়া গিয়াছে। 

(ঙ) এক এঁতিহ্া, কুষ্টি ও আচার-ব্যবহার (0010০ 17০116956, (0০1010 
20 (0956017 )__ আচার-ব্যবহার, কৃষ্টি ও এতিহোর একতা জাতি সংগঠনে আবশ্যক 
বলিয়া! মনে কর] হয়। অতীতের ইতিহাস, জাতির উত্থান-পতন, গৌরব-প্লানি, শিক্ষা- 
দীক্ষা, আচার ও সংস্কার এক হইলে লোকের মধ্যে একতার আকর্ষণ জন্মে। কিন্ত 
ইহারাও অপরিহার্য নহে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এঁতিহা, কৃষ্টি ও আচার-ব্যবহার 
বিভিন্ন হইলেও সোভিয়েট ইউনিয়নে বিরাট সোভিয়েট দেশ গড়িয়া উঠিয়াছে। 
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(চ) জমান রাজনৈতিক প্রেরণা (0:0700020 20116159] £501090017 )- 
'বখ্যাত এতিহামিক টয়েনবির (0579০ ) ভাষায় বল চলে যে, জাতি-গঠনের 
অদম্য আকাজক্ষাই (40০ 11] 60 ০ ৪. 1290107)” ) হইল জাতীয় জনসমষ্টি গঠনের 
প্রধান উপাদান । জনসমষ্টিতে জনপংখ্যার পরিমাণ বেশি হইলে এবং তাহার। পৃথক্‌ রাষ্ট 
চালাইতে সক্ষম এইরূপ আত্মবিশ্বাস জাগরিত হইলে তাহার] পৃথক্‌ রাষ্ট্রে স্বপ্ন দেখিতে 
থাকে । এই স্বপ্ন তাহাদের সকলের মন একসুত্রে গাখিতে থাকে । জাতি গঠিত হইলে 
একই আইনকান্থন ও রীতিনীতির গ্র্ভাবে এ দেশের জনসমষ্টির অন্তর্গত অনেক ধরনের 

গোঠী ও উপদল নিজেদের স্বাতন্থ্য বিসর্জন দয়! জাতির মধ্যে যুক্ত হইতে থাকে । 

স্থতরাং, প্রকৃতপক্ষে জাতিগঠন নির্ভর করে একটি বিশেষ মনোভাবের উপরে । 
এক-জাতিত্বের মনোভাব যখন জাগিয়া উঠে, তখনই জনসমাজ জাতিতে পরিণত হয় ঃ 
“41060001615 ৪. 17800] ডা112]) 10215 01780 1015 2:1080101)”1 একই 
অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া যখন জনসমাজ দলবদ্ধ হয়, 
তখনই জাতীয়তাবোধ আসিয়া পড়ে। অতীতের সব স্থুখছুঃখ-ভোগের স্বৃতি ও 
ভবিষ্যতের আশা-আকাজ্ঞা লোকের মধ্যে একাত্মবোধ জাগাইয়া তোলে । তখন অন্ত 
জনসমাজ হইতে পৃথক হইবার ভাব দেখা দেয় । সাম্রাজ্যবাদী উৎপীড়নে জনসমাজেরু. 
মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা ও জাগরণ আসে এবং আত্মবিস্থৃতির নি্রা ভাঙ্গিয়। যায় 
মুক্তির সংগ্রামে জাতি.সচেতন হয় । 

একজাতি একরাষ্টু (0.০ 27007, 00৪ 980০) £ একটি জাতি লইয়া! একটি 
ত্র ঠত হওয়। উচিত, এই মতবাদটি উনবিংশ শতাব্দীতে বিখ্যাত ইংরাজ মনীষী জন 
স্টময়াট মিল সমর্থন কই. ঠাহার লেখনীর সাহায্যে জনপ্রিয় করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের 
পরে ভার্দাই সদ্ধিতে আ' রকাস »সিতে ইল্সন্‌ এই মতবাদটির উপর 
বিশেষ জোর দেন। তাহার মতে এড. . স্া্্র খ'ণ মাত্র একটি জাতি লইয়1 গঠিত 
হয় তবে যুদ্ধবিগ্রহ কমিয়। যাইবে ও বিশ্বশাস্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। একটি রাষ্ট্র ষদি তিনটি 
জাতি লইয়া গঠিত থাকে তবে সেই রাষ্্রটিকে ভাঙ্গিয়া । "টি পৃথক্‌ রাষ্ট্র গড়িতে হইবে । 

প্রত্যেক আত্মসচেতন জাতি তাহার নিজন্ব ব্নাষ্্র গঠন করিয়া! নিজেদের জাতীয় 
বৈশিষ্ট্য গুলিকে বীচাইতে চায় । একটি রাষ্ট্রের মধ্যে যদি কয়েকটি জাতি থাকে, আর 
এইরূপ দাবির তাহার্দের স্বার্থ যদ্দি 'বভিন্ন হয় তবে আত্মকলহের সৃষ্টি 
ইতি হইবে। স্থতরাং যাহাতে প্রত্যেক জাতি একে অন্তের 
সহিত শান্তিতে ও সপ্ভাবে বাস করিয়! নিজেদের সভ্যতা, কৃষ্টি ও বেশিষ্ট্য রক্ষা করিতে 
পারে এবং এইবরূপে সকলের কৃষ্টি উন্নত করিয়া মানবসভ্যতার উন্নতি করিতে 
পারে সেই উদ্দেশ্তে “এক জাতি এক রাষ্ট্র” এই ভিত্তির উপর প্রত্যেকটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত 
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হওয়া উচিত। তবে যদ্দি কোন জাতি অন্য জাতির সহিত মিলিয়া মিশিয়া একই 
রাষ্ট্রের অধীনে থাকিতে চায়, তবে আপত্তির কিছু নাই । বড় জাতি ছোট জাতিকে 
ধীরে ধীরে গ্রাস করিবে, উন্নত জাতি অনুন্নত জাতির উপরে আধিপত্য করিবে এবং 
সমান উন্নত জাতিগুলির মধ্যে, হিংসা ঘ্েষ আসিবে, ইহাই স্বাভাবিক । এই জন্যই 
যদি কোন জাতি দাবি করে যে তাহার ভিন্ন রাষ্ট চাই, তবে সেই দাবি সকলের মানিয়। 
লওয়া উচিত। প্রত্যেক জাতিরই রাষ্ট্র গঠন করিয়া নিজেদের পরিচালনা করার ও 
উন্নত হইবার অধিকার আছে। প্রত্যেক জাতির বৈশিষ্টা, সংস্কৃতি ও দৃষ্টিভঙ্গি পৃথক্‌ 
থাকে। সেইজন্ত প্রতিটি জাতির শাসনতন্ত্র, গঠন ও পরিচালন! সেই জাতি নিজেই 
করিবে । তাহাতে অন্ত জাতির হম্তক্ষেপ বাগচনীয় নহে । ইহাকেই বলে আত্মনিয়ন্ত্রণের 
নীতি বা অধিকার (11516 01 5916-06651071070101) )। এই অধিকার থাকিলে 
স্বভাবতই এক-একটি রাষ্ট্র এক-একটি জাতি লইয়া গঠিত হইতে পারিবে । 
এই প্রসঙ্গে আমরা জন স্ট:য়ার্ট মিলের নাম ম্মরণ করিতে পারি। তিনি তিনটি 
কারণে এই আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সমর্থন করিয়াছেন। প্রথমত, জনসাধারণের 
নিজেদের উপর শাসনভার ছাড়িয়া দেওয়া উচিত.। তাই আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার 
দ্ররকার। দ্বিতীয়ত, গণতন্ত্রের সাফল্যলাভের জন্য ছাত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রয়োজন। 
তীয়ত, বহু জাতি লইয়া গঠিত কোন রাষ্ট্রে বিষম অনৈক্য দেখ দেয়। মিলের ভাষায় 
বলিতে গেলে “ঢা52 17560061015 22 10636 60. 10209551010 1 2, 000120% 
0190৩ 00 01 01610001310101911065.” ইহাতে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও প্রতিষ্ঠান 
টিকিয় থাকিতে পারে না। আজ পাকিস্তানের দিকে তাকাইলে আমরা এই: ০০ 
দেখিতে পাই। পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালী জাতির সাফ অধিকার দাবাইয়। 
রাখার জন্তই ঠাণতান্ত্রিক শাসন-্গাঠামে।রিষর্জন দি ২২৮. শি। ফলে জন্ম নিয়াছে 
স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাছু_ 
কিন্তু এই মতবাদের বিরোধীরা! বলেন যে ইহ। কার্ধকালে প্রয়োগ করা কঠিন এবং 
প্রয়োগের ফলাফলও ভাল নয় + *অনেক রাষ্ট্রে দেখা যায়, কতকগুলি ক্ষত্ ক্ষুত্র জাতি 
বহুদিন ধরিয়া এক নিদিষ্ট মলে মিলিয়া মিশিয়া বাস করার ফলে হ্থখ-দুঃখের সমান- 
ভাগী হইয়া একই আদর্শ গ্রহণ করিয়াছে । কিন্তু যদি কোন কারণে এই ক্ষুত্র জাতিগুলি 
আত্মপরিচালনের নীতিন্ডে পৃথক্‌ রাষ্ট্রে পরিণত হয়, তবে তাহাদের দুর্বলতা ব্যক্তির ও 
ন্ান্ স্বার্থের প্রতিকৃলে াইবে। লোক-বিনিময়ের দ্বারা একটি জাতির ভিত্তিতে এক 


*অধ্যাপক হল তাহার “ট্রটিজ অন্‌ ইণ্টারম্তাশনাল ল' গ্রন্থে বলিতেছেন, 471১৩ 100085৩ €(5611- 


05621091179,01010) 15 01)6 01 08108070005 ৮901211555 5 21)00011017)£ 1701:11110, 62 182 010109. 
156 013175, 2150 165 90011090101, 115 16000910108 5০070000080 59770110179 1389 150 00 5001৩ 
43158501015 15515165.” 
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রাষ্ট্র গড়িয়। উঠিবে। যে-অঞ্চলে একটি জাতির অধিবাসী বেশি, সেই অঞ্চল হইতে অন 
জাঁতির সংখ্যালঘিষ্ঠ দল অপর অংশে চলিয়! যাইয়! নিজেদের জাতির সহিত মিলিত 
হি হরি হইবে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে শ্রীস ও তুরস্কের মধ্যে এইভাবে লোক 
পক্ষে ও বিপক্ষে বিনিময় হয় । তুরক্কের গ্রীক অধিবাসীরা গ্রীসে ফিরিয়া আসে, আর 
সা গ্রীসের তুকা অধিবাসীর! তুরস্কে ফিরিয়। ষায়। 1947 সালে আগস্ট 
মাসে ষখন ভারতবর্ষ ছুই খণ্ডে ভাগ হইয়1 দুইটি রাষ্ট্রে পরিণত হইল, তখন আমাদের 
দেশে এই সমস্তা গুরুতর আকারে দেখা দিল। পাকিস্তানে প্রায় দুই কোটি হিন্দু ছিল 
আর ভারতেও প্রায় চার কোটি মুসলমান ছিল । রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক, সামাজিক 
ও ধর্মগত নানা কারণে পাকিস্তানের হিন্দু সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নিজের ঘরবাড়ি ছাঁড়িয়। 
শ্বজাতীয় রাষ্ট্রে আসিতে চাহিল। ভারতবর্ষ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র । কিন্ত পাকিস্তান মুনলিম 
রাষ্ট্র। এই জন্যই ভারত হইতে খুব বেশি মুসলমান পাকিস্তানে যায় নাই। কিন্ত 
পাঁকিস্তান হইতে বাস্তহারারূপে লক্ষ লক্ষ হিন্দু ভারতে আসিয়াছে ও এখনও 
আসিতেছে । এত বিরাট লোক বিনিময় পৃথিবীর ইতিহাসে আর দেখ! যায় নাই । 
যদিও লোক বিনিময় নীতি সরকারী ভাবে গৃহীত হয় নাই, কিন্তু ঘটনাক্রমে সেই 
বিনিময় ব্যক্তিগত ভাবে চলিতেছে । ইহাতে ষে বিরাট সমস্তা৷ দেখা দিয়াছে তাহার 
সমাধান ষে কবে পর্যন্ত আমাদের দেশে হইবে, তাহা বল। কঠিন। | 


ধাহারা এই নীতির সমর্থন করেন না তাহার! বলেন, এই নীতি অনুসরণ করিলে 
বর্তমান ইউরোপে 28টি রাষ্ট্রের পরিবর্তে প্রায় 58টি রাষ্ট্র সুষ্টি হইবে। ক্ষুদ্র স্ুইজার- 
'লঠাণ্ডে তিনটি রাষ্ট্র হইবে। কিন্তু ইহারা কেহই স্বয়ংসম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল হইবে ন1। 
ইহাতে তাহাদের প্র? £ অবনতি হইবে । বিশেষত, বেশিদিন এই ক্ষ রাষ্ট্রগুলি 
আত্মরক্ষা করিতে "রি না| ১৯ উ এ বেশী বড় বড় রাষ্রের করতলগত 
হইবে। ইহাতে কলহ্‌-বিবাদ বাড়িবে ওবিশ্বশাস্তি নষ্ট হইবে । 

ধাহারা এই নীতির সমর্থক তাহার। বিপরীত যুক্তি দেখাইয়াছেন। তীহারা বলেন 
যে, বিভিন্ন জাতি এক রাষ্ট্রের মধ্যে থাকিলেই আত্মকলং শড়িবে ও তাহা ক্রমে বিশ্ব- 
কলহে পরিণত হইবে । কিন্তু এক জাতির ভিত্তিতে প্রত্যেকটি রাষ্ট্র গড়িয়া! উঠিলে 
এই সব বিস্ব দূর হইবে। কিন্তু জাতি নিজের শিক্ষা ও সংস্কৃতির উৎকর্ষ সাধন 
করিয়া মানবসভ্যতার অগ্রগতিতে সহায়তা করিবে । কিন্তু বর্তমান জগতে ক্ষুদ্র ক্ষুত্র 
রাষ্ট্র এক হইয়। যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার ঝোকই বেশি দেখ যাইতেছে । বিশ্বমানবের 
একতার জন্য এক রাষ্ট্রের অধীনে বিভিন্ন জাতির মিলন হওয়াই কাম্য । 

আন্তর্জাতিকভা। (177650796003]150 ) 2 পৃথিবীতে আজকাল প্রধানত 
এক একটি জাতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠিত হইয়া রহিয়াছে । এই সকল রাষ্ট্রের 
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অধিবাসিগণ নিজেদের এক জাতির লোক বলিয়া মনে করেন এবং অন্ত রাষ্ট্রে 
অধিবাসীদের বিজাতীয় লোক বলিয়! গণ্য করেন। বর্তমান শতাবীতে এইবূপ 
জাতীয়তাবাদ উগ্রতর হইয়! উঠিয়াছে। বিভিন্ন জাতির মধ্যে খণ্ড ও বিচ্ছিন্ন যুদ্ধ 
জাতীয় রাষ্ট্রে ছাড়াও দুইটি বৃহৎ মহাঁসমর মানবসভ্যতার গৌরব ক্ষু্ন করিয়াছে। 
রি _. জাতিকে রক্ষা করার নামে পৈশাচিক নরহত্যা, নিধিচারে অপর 
নল কারা জাতির স্ত্রীলোক ও শিশুহত্যা ঘটিয়াছে। বিষবাম্প ও জীবাণু 
বোম! ছিল প্রথম মহাযুদ্ধের বিষয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমরা পরমাণু বোমার প্রচণ্ড 
ধ্বংসশক্তি আস্বাদন করিয়াছি। বিজ্ঞানীব! রাজনৈতিক নেতাদের হাতের পুতুলে পরিণত 
হইয়াছেন । “ত্রিশটি রৌপ্যমুদ্রার” (011 7012069 ০0৫ 511৬০) বিনিমম্বে তাহার! 
বিবেক ও শিক্ষা বিক্রয় করিয়াছেন, কতিপয় বিবেকহীন ক্ষমতাঁলোভীর হাতে সমগ্র 
মানবজাতির ভবিধ্যৎ তুলিয়া দিয়াছেন । জাতীয়তার দৌহাই দ্দিয়া এক রাষ্ট্রের 
মাহিত্যিকেরা অপর রাষ্ট্রের অধিবাসীদের বিরুদ্ধে নিজেদের অধিবাসীদের ক্ষেপাইয়। 
তুলিয়াছে। সাধারণ মান্য জাতীয়তার নামে রাষ্ট্রের অনেক অন্যায় কাজ সমর্থন 
করিয়াছে । বিস্ভিন্ন জাতির ভিভিতে পুথক্‌ পৃথক্‌ রাষ্ট গঠিত হওয়ায় পৃথিবীতে এইবূপ 
মান্বতাঁবিরোধী কাজকর্ম সম্ভব হইয়াছে । প্রত্যেকটি জাতীয় রাষ্ট্ই নিজেদের দেশের 
আঁধ.শসীদের উপর এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত সম্পর্কের ব্যাপারে সার্বভৌম ক্ষমতা 
হাতে রাখিয়াছে। জাতীয় রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতাই (50৮০1816াগতে 0£1001018 
5৪:65 ) বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহের সম্তাবন! বাড়াইয়। দিয়াছে। 
আজ সকল মানুষের মনেই জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে ধিক্কার শোন। যাইতেছে 1" 
বিভিন্ন জাতির পৃথক পৃথক অস্তিত্ব আজ সারা 09557 ওত বিপন্ন করিস্বা 
তুলিয়াছে। আঞ্দ আমরা সকলেই উপলবি ঠ-বুতে€ ্রধর্বাৰ মস্তুৰক আছে এক 
জাতি, সে জাতির নাম মানুষ জাতি ; এক ক্র অন্গে পালিত, একই রবিশশী 
মোদের সাথী।” অধ্যাপক লাক্ষি তাই বলিতেছেন, “অবিলম্বে জাতীয় রাষ্রগুলির হাত 
হইতে সার্বভৌম ক্ষমতা সরাইগ্না" ওয়া দরকার । কারণ, এই সার্বভৌমত্বের একমাত্র 
প্রকাশ হয় যুদ্ধের মধ্য দিয়1।” “রবীন্দ্রনাথ এই উগ্র জাতীয়তাবাদকে তীব্র নিন্দা 
করিয়াছেন। তাহার মতে এই উগ্র জাতীয়তাবাদই “সভ্যতার সংকট" । 
কেবল বর্তমান নয়, বহুকাল পুর্ব হইতেই পৃথিবীতে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ বলিতেছেন 
কিনা: যে, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাস করিলেও সর্বত্রই মানুষ এক, 
মানুষের আইনসভা জমগ্র মানবজাতির অংশ। স্থত্তরাং যুদ্ধ-বিগ্রহ দূর করিয়া 
আর পৃথিবীর যু অবিলম্ে পৃথিবীতে শাস্তিস্থাপন প্রয়োজন। বিভিন্ন জাতির 
ভিত্তিতে গঠিত বিভিন্ন রাষ্ট্রে পৃথিবীকে আর ভাগ করিয়। রাখা উচিত নয়, এক মহ 
বা. পৌ._1]. 
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মানবজাতির ভিত্তিতে পৃথিবীময় একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা উচিত। ইংলপ্তের কৰি 
টেনিসনের ভাষায় বল। চলে__এমন দিন কবে আসিবে, যেদিন “মানষের আইনসভা ও 
পৃথিবীর যুক্তরাষ্ট্র ( 28111877077 ০£ 74191) 2190 [206150000. 0£ 0৪ ড/০0) 
স্থাপিত হইবে? ৃ 
এইরূপ মহান্‌ আন্তর্জাতিকতার আদর্শ এখন আর কবির কল্পনাতে সীমাবদ্ধ নাই, 
অদূর ভবিষ্যতে বাস্তবে ইহা আস্তর্জাতিক রাষ্ট্রের রূপ গ্রহণ করিবে, এমন সম্ভাবনা দেখা 
যাইতেছে । মানবসমাজ ক্রমশ অগ্রসর হইয়াছে, পরিবার হইতে 
জাতীকরাষইহইল পল. গো্ঠী, গোঠী হইতে অশ্দায়, সম্প্রদায় হইতে জাতির ষাট 
আন্মর্জাতিক রাষ্ট্র. হইয়াছে । কিন্তু বিবর্তনের ধারা কখনও এই স্তরেই শেষ হইতে 
সি পারে না। জাতির ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্র কখনই বিবর্তনের শেষ 
ধাপ নহে। বৃহত্তর মানবসমাঁজ নিশ্চয় এক আন্তর্জাতিক মহারাষ্ট্রের দিকে ক্রমশ 
অগ্রসর হইতেছে । 
ভৌগোলিক ভাবে সমগ্র পৃথিবীর আয়তন এখন ছোট হইয়া আসিয়াছে । পাহাড়, 
পর্বত, নদী, সমুদ্র ডিডাইপ্না এক দেশের মানুষ অপর দেশের মানুষের সহিত মেলামেশা 
করিতেছে । এক জাতির সাহিত্য অপর দেশের ভাষায় অনূদিত হইতেছে ; সমগ্র 
মানবজাতির মনে ভাবজগতে এক্য স্থাপিত হইতেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দ্রব্যের: জন্ত 
এক একটি আস্তর্গাতিক বাজার গড়িয়া উঠিয়াছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের এমন প্রসার 
হইয়াছে যে, সকল দেশই পরনির্ভরশীল হইয়! অপর দেশের মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়াছে। 
নিলি কেহ কাহারও সহযোগিতা ভিন্ন বীচিতে পারিতেছে না। পৃথিবীর . 
আন্তর্জাতিকতার কোন অঞ্চলের কোন ঘটনা অপর কোন অঞ্চলকে তীব্রভাবে 
০) _ প্রভাবিত স্টরিতেছবে। আজকাল নিউইয়র্কে কোন ব্যাঙ্কে 
গোলমাল বাধিলে শ্যাম দেশে বিপ্লব বাঁধতে পারে, আমেরিকায় বেখি গম উৎপন্ন হইলে 
ভারতের গমচাষীর আথিক অস্থৃবিধ] দেখা দিতে পারে। এইরূপ অবস্থায় সার্বভৌম 
জাতীয় রাষ্ট্রের দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে বলিয়। মনে, বর! উচিত। 
শুধু তাহাই নহে। জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন সভায় ও সমিতিতে বিভিন্ন জাতির 
প্রতিনিধিগণ একত্রে মিলিয়া আলাপ-আলোচনা! করিতেছেন, পরস্পর সমস্তা বুঝিবার 
ও উহা! সমাধানের চেষ্টা করিতেছেন। ইহার ফলে আস্তর্জাতিক বোঝাবুঝির মনোভাব 
বৃদ্ধি পাইতেছে। মানবীয় অধিকারসমূহের প্রচার, আন্তর্জাতিক শ্রম দফতর, 
বিশ্বস্বাস্থ্-সংস্থা প্রভৃতির কাজকর্মে মানুষের মনে সকল দেশেই আস্তর্জাতিকতার মুল 
ক্থুরটি বাজিয়৷ উঠিতেছে। 


এই আত্তর্জাতিকতা আরও বৃদ্ধি পাইতেছে সমাজতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী মতবাদ 
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প্রশ্থারের ফলে। “ছুনিয়ার শ্রমিক এক হও” প্সর্বহারার কোন পিতৃভূমি নাই” 
_মার্সের এই সকল উদ্দাত্ত আহ্বান সংকীর্ণ জাতীয়তার উধ্রে উঠিয়া 
কতকগুলি উচ্চতর মানবীয় আদর্শে বহদেশের মানুষকে পরস্পরের নিকটতর করিয়। 
তুলিয়াছে। 
আন্তর্জাতিক আইনসমূহ রক্ষা সম্পর্কে আজকাল পৃথিবীর জনমত বিশেষ সচেতন । 
পৃথিবীর জনমতের বিরুদ্ধে যে কোন জাতীয় রাষ্ট্রের পক্ষেই বিষবা্পের ব্যবহার, 
আণবিক বোমার ব্যব্হার ব1 পরীক্ষা প্রভৃতি কাজ ক্রমশ অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে। 
দুইটি বিশ্বযুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মান্যেরা৷ আজ আর বিন। ঘিধাকস 
জাতীয় রাষ্ট্রের সাভৌমত্বের দাবি মানিয়া লইতে চাহে না। 
তবুও অনেকে, এখনও উটপাখির ন্যার বালুকার মধ্যে মুখ লুকাইয়। রাখিয়াছে। 
উগ্র জাতীয়তাবাদ ও সংকীর্ণত| পুরাতন ব্যাধির মত বনু 
চি মাছষের মন জরাজীর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। অর্থ নৈতিক স্বার্থ, 
বিপক্ষে ধর্মাপ্ধতা, সামরিক শক্তির উগ্রতা, অপর জাতির প্রতি 
অবিশ্বাস, ওঁপনিবেশিক মনোবৃত্তি প্রভৃতি আন্তর্জাতিকতার 
ঘোর বিরোধী শক্তি। জাতীয় রাষ্ট্রকে সর্বাপেক্ষা উচ্চে প্রতিষিত করা, উহাকে 
নিবিচ্ব্র পুজা করাই ব্যক্তির একমাত্র কর্তব্য, তাহাতেই ব্যক্তির মোক্ষ_এইরূপ- 
'মত গ্রচার কর! আন্তর্জাতিকতার পরিপন্থী । 
এই সকল বিরোধী মত থাঁকা সত্বেও আমরা বিশ্বাস করি, নদীর গতিধারার 
হ্যায় পৃথিবীর সকল দেঁশের বিভিন্ন প্রকার সমাজের বিবর্তন এক আন্তর্জাতিক 
রাষ্ট্রের মহামোহনার নিশ্চয় পৌছিবে। ছুইটি বিশ্বযুদ্ধে ক্লান্ত মানুষ আজ ভয়ার্ত 
নৃষ্টিতে রাষ্ট্রনায়কর্দের আঞ্গবক আসুল্ললনের সম্মখে কম্পমান : 
লিসা বিজ্ঞানের দত্তে উন্মত্ত মাধ সিজের অস্তিত্ব লৌপে উদ্যত। 
প্রতিষ্ঠার দিকে আমরা আশা করিতে পারি যে, মানষের অন্তরের শুভবোধ 
ও মানবতাবেঞ্ির ' উদয় নিশ্চয়ই হইবে। জাতীয় রাষ্ট্রের 
সার্বভৌমত্ব খর্ব হইবে, মানুষের এ ও পৃথিবীর যুক্তরাষ্ট্র গ্রতিষিত হইবে। 
সঙ্মিলিত জাতিপুঞ্জ (07:1650 [০107 ) : প্রত্যেক শিক্ষিত লোকই 
'আজ উপলব্ধি করেন যে, বিশ্বশাস্তির জন্য বিভিন্ন জাতির মধ্যে পারম্পরিক 
সহযোগিতা আবশ্তক। প্রথম মহাযুদ্ধের পর বিশ্বশান্তির জন্য বিশ্ব জাতিসংঘ 
(17,850 0: 1380005 ) স্থাপন করা হয়। কিন্ত এই প্রতিষ্ঠানের নানাপ্রকার ত্রুটি. 
থাকায় ইহা তেমন কার্ধকরী হইল না। পৃথিবীর ক্ষুত্র জাতিগুলির স্বার্থ ইহ রক্ষ। 
করিতে পারে নাই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে এই বিশ্ব জাতিসংঘের সমাধি ঘটিল। দিতীয় 
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মহাযুদ্ধ বিরাট ধ্বংসের ভয়াবহ মূতি ধারণ করিল। বহুলোকের প্রাণনাশ হুইল, বনু 
ইট বিখ্যদধের সম্পদ্‌ ধ্বংস হইল, বহু জাতর নান প্রকার দুর্গতি হইল। এই 
অভিজ্ঞতায় গঠিত বিশ্বযুদ্ধ স্থায়িভাবে নিবারণ করিবার জন্য একটি' আন্তর্জীতিক্‌, 

সংস্থা গঠিত হইল। মানব জাতিকে ধ্বংসের হাত হইতে 
বাচাইবার জন্য এই সংস্থ। প্রতিষ্ঠিত হইল। 


এই বিশ্ব-প্রতিষ্ঠানটি একটি মহান্‌ আদর্শের উপর প্রতিষিত। বিশ্বশাস্তি এবং' 


নিরাপত্তা রক্ষা করিয়া জগতের সাংস্কৃতিক, অর্থ নৈতিক ও সামাজিক উন্নতি সাঁধনই 
এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্ত। বর্তমানে শতাধিক রাষ্ট্র এই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সভ্য । 
এই জাতিপুণ্রের সনদে নিম্নলিখিত পাঁচটি উদ্দেশ্য লিখিত আছে £ 

(ক) আস্তর্জীতিক শাস্তি এবং নিরাপত্তা রক্ষা করা। 

(খ) আন্তর্জাতিক বিবাদের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা করা। 

(গ) বিভিন্ন জাতির মধ্যে মিত্রতার বন্ধন স্বাপন কর । 

(ঘ) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং অন্যান্য সমস্যার জন্য 

বিভিন্ন জাতিগুলির মধ্যে সহযোগিতা করা। 
(ড) এই সকল উদ্দেশ্টে আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিষ্ঠ। করা । 
কয়েকটি পরিষদ ও সমিতি লইয়া এই প্রতিষ্ঠান গঠিত। ইহাদের মক," ছুইটি 


পরিষদই উল্লেখযোগ্য £ একটি সাধারণ পরিষদ, অপরটি নিরাপত্তা পরিষদ । জাতিপুগ্তের" 


সকল রাই সাধারণ পরিষদের সভ্য । বত্মরে একবার করিয়া এই সাধারণ পরিষদের 
অধিবেশন হয়। প্রত্যেক রাষ্ই একটিমাত্র ভোট দ্বিতে পারে। এই পরিষদে অর্থ নৈতিক্‌, 
রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতার সমস্তাঁবলী আলোচন৷ কর। হয় ও বাৎসরিক 


আয়-ব্যয়ের হিসাব পাশ ক্ল্৬হয়। নিরাপত! পরিষদ 25 জন জভ্য লইয়া গঠিত । . 


তন্মধ্যে চীন সাধারণতন্ত্,* ফরাসী দেশ, সোভিয়েট ইউনিয়ন, ব্রিটেন এবং মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি 15 জন স্থায়ী সভ্য এবং বাকী 10টি অস্থায়ী সভ্য সাধারণ পরিষদ 
কর্তৃক ভোটের দ্বারা নির্বাচিত হয় । অস্থায়ী ১ উ্যর কার্যকাল 2 বৎসর। শান্তি ও 


নিরাপত্তী রক্ষা! করাই এই পরিষদের উদ্দেশ্য । 15টি স্থায়ী সভ্য 


সাধারণ পরিষদ ও 


নিরাপারপনি একমত না হইলে কোন বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না। 


ইহা ছাড়া সম্মিলিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষ॥, অছি 
পরিষদ, আন্তর্জাতিক বিচারালয় ও বিরাট দফ তরখানা আছে। এই অর্থনৈতিক ও 
সামাজিক পরিষদের অধীনে নানাপ্রকার সমিতি আছে। এই সকল পরিষদের ও 
সমিতির প্রধান উদদেস্ঠ__-বিশ্বমানবের সর্বাজীণ উন্নতি ও কল্যাণ । | 


* চীন সাধারণতন্ত্র রাষ্ট্রসংঘে প্রবেশ করায় ফরমোসাস্থিত চীনা সরকারের স্থায়ী সভ্যপদ বাতিল হইয়! যায়? 





কি 
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যদ্দিও মাত্র বিশ বছর ধরিয়। এই সম্মিলিত জাতিপুঞ্তজ স্থাপিত হইয়াছে, তথাপি 
অনেক বিষয়ে ইহা সফলত। লাভ করিয়াছে। পৃথিবীতে সম্পূর্ণ শান্তিরক্ষা করিতে না৷ 
পারিলেও এই সংস্থা এখন পর্যন্ত বিরাট কোন বিশ্বযুদ্ধ ঘটিতে দেয় নাই। ইহাই 
বিশ্বসংঘের একটি বড় কৃতিত্ব। যখনই কোন যুদ্ধ-বিগ্রহের কারণ দেখ দ্রিয়াছে তখনই 
'এই সংস্থা! শান্তি স্থাপনের জন্য আপ্রাণ চেষ্ট। করিয়াছে। আন্তর্জীতিক কলহ 
মিটাইবার জন্ত এই সংস্থার চারি প্রকারের ব্যবস্থা আছে। দুইটি রাষ্ট্রের মধ্যে যদি 
কলহের স্ষ্টি হয় তবে সর্বপ্রথম সম্মিলিত "জাতিপুধ শান্তিপূর্ণভাবে এই কলহের 
মীমাংসার জন্ত ছুই রাষ্্রকেই আহ্বান করিবে । যদি এই শীস্তিপূর্ণ আলোচনার ছারা 
মীমাংসা না হয়, তবে মিটমাঁটের জন্য সংস্থা নিজেরাই একটি সমিতি বা! লোককে 
নিযুক্ত করিবে। তাহাতে ষদ্দি কেহ রাঁদী ন। হয়, তবে নিরাপত্ব। 
পরিষদ বিব্মান জাতির মধ্যে যেটি শীমাংসায় অনিচ্ছুক তাহার 
উপর অর্থ নৈতিক নিষেধাজ্ঞা জারী করিবে অর্থাৎ অন্যান্য বা্রকে এই রাষ্ট্রের সহিত 
কোনরূপ আমদানি-রপ্তানি করিতে নিষেধ করিবে । ইহাঁতেও যদ্দি সেই রাষ্ট্ 
জক্ষেপ না করে, তবে নিরাপত্তা পরিষদ্দের শেষ অস্ত্র গ্রয়োগ করিবে । এই শেষ 
উপায় ইউজ সেই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যোষণ! করিয়। তাহার বিরুদ্ধে অন্যান্য 
এভ্যরাষ্ট্রের নৈন্য প্রেরণ করিয়। নিরাপত্তা পরিষদের সিঞ্ধান্ত মানিয়া লইতে বাধ্য 
করানো । 

এই সংস্থার শাস্থিরক্ষার কয়েকটি প্রচেষ্টার কথ। উদ্রেখ করা যাইতে পারে। 
আরব ও ইহুদীদের মব্যে চিরন্তন বিবাদ এবং পযালেন্তাউনের এই অশান্তি জাতিপুগের 
প্রচেষ্টার এখনও আরন্জে রহিয়াছে । ইন্দোনেশিয়ার ওলন্বুহ সরকার ও. এ দেশের 
্বাধীনতাকামী অধিবাসীদের মধ্যে ষখন বিরাট যুদ্ধের সথত্রপাত হপ্নঃ তখন এই 
বিশ্বসংস্বার মধ্যস্থতায় সেই গোলমাল মিটিয়! যায় ও ইন্দোনেশিয়। স্বাধীনতা লাভ 
করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে নর দখল লইয়া হঙ্গ-মাকিন ও সোভিয়েটের 
মধ্যে ছন্ৰ আরম্ভ হয়, তখন বিশ্বসংস্থী্ন মধ্যস্থতায় এই গোলযোগ [কিছুটা প্রশমিত 
হয়। পাকিস্তান যখন সহসা কাশ্মীর আক্রমণ করিয়া বসে ও ভারত সরকার 
শ্রুহাতে কাধ দিতে যাঁইয়! এই দুই রাষ্ট্রে যুদ্ধ বাধে, তখন জাতিপুণ্ধের চেষ্টাতেই যুদ্ধ 
থামে । এই ব্যাপারে এখনও এই সংস্থা মীমাংসার চেষ্টা করিতেছে । যখন উত্তর 
কোরিয়া! ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে সীমান্ত বিরোধ দেখা দিল তখন জাতিপুঞ্জের এই 
পরিষদ উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া শাস্তি স্থাপন করিল। 
দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাসকারী ভারতীয়দের বিরুদ্ধে দক্ষিণ 
আফ্রিকার সরকার যে অন্যায় অবিচার করিতেছে তাহা নিবারণ করিতে এই সম্মিলিত 


, ইছার কাধপদ্ধতি 






ইহার সাফল্য 
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জাতিপুঞ্জ যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছে । ব্রিটেন ও ফরাসীর্দেশ যখন স্থয়েজ খাল দখলের 
উদ্দেশে সহস। মিশর দেশকে আক্রমণ করিয়। বসিল তখন বিশ্বসংস্থার আদেশে ফ্রান্স "ও 
ইংলগ যুদ্ধ থামাইতে বাধ্য হইল ও এই খালের উপরে মিশরের মালিকানা স্বীকার 
করিয়া লইল। ইহা! বিশ্বসংস্বার একটি বিরাট কৃতিত্ব তাহাতে সন্দেহ নাই। 
বেলজিয়াম সাম্রাজ্যবাদ যখন কঙ্গোর নবলব্ধ স্বাধীনতা অপহরণের চেষ্টা করিয়াছে তখন 
এই সন্মিলিত জাতিপুগ্ত সেখানকার গৃহবিবাদ মিটাইয়ী দেশের স্বাধীনতা রক্ষার চেষ্টা 
করিয়াছে। ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার বিবাদ মিটাইতে এই সংঘ যথেষ্ট সচেতন 
ভূমিকা অবলম্বন করিয়াছে । 

এইভাবে যখন বিশ্বশাস্তির বিস্ন ঘটিয়াছে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রচেষ্টায় তাহার 
কিছুট! মিটমাট হইয়াছে । যদ্দিও তৃতীয় মহাযুদ্ধের সম্ভাবনা এখনও সম্পূর্ণরূপে দূর 
হয় নাই, তথাপি এই বিশ্বসংস্থাই বিশ্বশাস্তি রক্ষার একমাত্র ভরসা । 


01069010119 0 70০6 90190789860. 


[১ ৬5119 15 2 9.0101) ? 
জাতি কাহাকে বলে? 


2.1009261776 90190911510. 90190 0150055 1১০ £800015 ভা10101 10701200966 109.0101598 
£০91170, 


জাতীয়তাবাদ কাহাকে বলে? জাতীয় মনোভাৰ গঠনের অনুকুল উপাদানগুলি কি? 
3,.1%61917) 0106 507002190 0100 21061070+ 0106 509,025 

“এক জাতি এক রাষ্ট্র এই তন্বটি আলোচন। কর। 
47100161682] ০২306 006 50107103015 01 561005 62100011501010] " 


“জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার” তত্বটিকে পরীক্ষা! করিয়া দেখাও । 

5, ৬৮177 15 [17 0010075801077011570 2 15 10 501/0190106025 ০ টব ০6101)911510 ? 
আন্তর্জীতিকতাবাদ কাহাকে বলে? ইহ! 7৭87 ? 

6, ৬190 25 00 90065 101 870. 2£91)950 ]] ১. 08 01010911918, ? 
আস্তর্জাতিকতাবাদ গড়িয়! ওঠার অনুকূল ও প্রতিকুল শক্তিসমূহ কি কি? 

7. ড57178615 01165৭. টি ০01020)3? 10880055 109 50210056010. 2110 £ 037০010139৯ 


জাতিণংঘ কাহাকে বলে? ইহার গঠন ও কাধাবলী আলোচন। কর। 





৯১১ 
ভারতশাসন পদ্ধতি 
11700191) /১0011015070017 


দীর্ঘ পৌনে ছুইশত বৎসর পরাধীনতার পর ভারতবর্ষ 1947 লালের 15ই আগস্ট 
ইংরাজদের অধীনত হইতে মুক্তি পাইয়া স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। ইহার পূর্বে 
টার ভারতে সরকার ছিল বটে, কিন্ত কোন বিষয়ে সর্বশেষ সিদ্ধান্ত 

গ্রহণ করিবার ক্ষমতা ছিল ইংলগ্ডের। পরাধীনতার যুগে বৃটিশ 
পার্লামেন্ট আমাদের দেশ শাসন করিত; স্বাধীনতা পাইবার পরে নবগঠিত ভারত- 
রাষ্ট্রের হাতেই দেশের সার্বভৌম ক্ষমতা ন্তস্ত আছে। 

1947 সালের জুলাই মাসে বুটেনের পার্লামেন্টে ভারতীয় স্বাধীনতা আইন নামে 
একটি আইন পাশ হয় এবং সেই আইন অন্ুযায়ী ছুইটি স্বাধীন ভোমিনিয়ন “ভারত” 
ও “পাকিস্তান” প্রতিষ্ঠিত হয়। এই আইনের দ্বারা শাসন-ক্ষমতা ও সার্বভৌম ক্ষমত৷ 
দুইটি ভোমিনিয়নের নিকট হস্তাত্তরিত হইল। ছুই দেশের 
গণপরিষদ স্বাধীন ভাবে তাহার্দের শাসনতন্ত্র গঠন করিবার ক্ষমতা 
ই্ুঘিকার হাতে পাইলেন। এই অধিকারের বলে ভারতের গণপরিষদ ভারতের 
জন্য নৃতন সংবিধান রচনা করেন এবং 1950 সালের 26শে জাঙ্য়ারী হইতে 
আনুষ্ঠানিকভাবে নৃতন শাসনতন্ত্র ভারতে প্রবতিত হয়। আড়াই বৎসর কঠোর 
পরিশ্রম করিয়া! আমাদের সংবিধান রচিত হইয়াছে । 
ভারতীয় শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য (001)917,0661150155 06 [00191 (501156160101013) £ 

স্বাধীন ভারতের নৃতন সংবিধান পৃথিবীর মধ্যে দীর্ঘতম লিখিত সংবিধান । 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধানে মাত্র 7টি ধার] (৪81010155 )১, গিট উপধারা এবং 
সাত হাজার শব্ধ আছে। আমাদের সংবিধানে ছিল 395টি ধারা ও ৪টি তপশীল 
(5০1১০016) ৷ এখন পর্ষস্ত (ঞিগ্রসব্ঘর, ১৯৭১) মোট 27 দফ। সংশোধনের পর ভারতীয় 
সংবিধানের কলেবর আরও বৃ্গি পাইয়াছে। সাধারণত সংবিধানে শাসনব্যবস্থার যূলনীতি- 
গুলির উল্লেখ থাকে। কিন্ত ভারতের সংবিধানে প্রশাসনের বিশদ খুঁটিনাটি লইয়াও 
অনেক নির্দেশ ও বিধান দেওয়। হইয়াছে। পৃথিবীর বিভিন্ন সংবিধান হইতে ভালে। অংশ- 
গুলি গ্রহণ করিয়। সংবিধান রচয়িতাঁর। এক আদর্শ সংবিধান রচনার চেষ্টা করিয়াছেন । 

একটু লক্ষ্য করিলে' আমর] ভারতের শাসনতন্ত্র কতকগুলি বৈশিষ্ট্য দেখিতে 
পাই। মূলত বুটিশ শাসনের প্রভাবে আমাদের দেশে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা 
(6211777)চা0াচ 0০%6107761/৮) প্রবতিত হইয়াছে । আমাদের মন্ত্রিপরিষদ 
মিলিতভাবে সংসদের নিকট দ্ায়ী। সংসদ সকল প্রকার আইন প্রণয়ন করে, 


নুতন সংবিধান রচনা 
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সরকারকে টাকাপয়স। মঞ্চুর করে, কর আদায়ের প্রস্তাব অনুমোদন করে এবং শাসন 
সম্পর্কে নীতি নির্ধারণ করে । যদিও শাসনব্যবস্থার শীর্ষে একজন রাষ্ট্রপতি এবং ইহার 
আকুতি রাষ্্রপতিশাসিত (15311610691 ) কিন্তু প্রকৃতক্ষেত্রে আমাদের সংবিধানের 
প্রকৃতি সংসদীয় ব। মন্ত্রিপরিষদীর় ( চ62101191072100215 01: 08101096 55502] )। 

দ্বিতীয়ত, ভারতের সংবিধান ২ যুক্তরাষ্্রীয কাঠামোর ভিত্তিতে (659919.] 5001০007) 
গঠিত হইয়াছে। কতকগুলি বিষয়ের শাননভার কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত 
হইয়াছে, এবং অপর কতকগুলি বিষয়ের শাসনভার রাজা সরকারের হাতে ছাড়িয়া 
দেওয়] হইয়াছে । যে-সকল বিষয়ের কথ। সংবিপানে উল্লিখিত হয় নাই, সেই সকল 
অন্ুল্িখিত বিষয়সযূহের খাসনভার কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে তুলিয়া দেওয়। হইয়াছে । 
আমাদের যুক্তরাষ্্বীর কাঠামোকে এমনভাবে গঠন করা হইগ্লাছে, যাহাতে জরুরী 
অবস্থা ইহাকে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করা চলে । 

তৃতীয়ত, আমাদের সংবিধানের প্রথম দিকে কতকগুলি নির্দেশাত্মক নীতির 
(0190০61৮০ 01100119159 ) কথ। বল। হইন্নাছে। এই নীতিগুলির সহিত যথাসম্ভব 
সামন্ত রাখিরাই শাসন কর্তৃপক্ষ তাহাদের ক্ষমত। পরিচালন। করিবেন, সংবিধানে এই 
কথা বল। হইদ্বাছে। অবশ্ঠ শাসন কর্তৃপক্ষ এই নীতিগুলি ভঙ্গ করিলে কোন পর 
আইনের সাহায্যে আদালতের মাধ্যমে এই নীতির প্ররোগ দাবি করিতে পারিবে 

চতুর্থত, আমাদের সংবিধানের আর একট প্রধান বেশিষ্ট্য হইল যে, ৫ 
গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অধিকার (19700970691 7100) ইহাতে লিপিবদ্ধ করা 
হইয়াছে। ভারতের যেকোন নাগরিকের কাছেই এই সকল অধিকার খুবই মূল্যবান ; 
ইহারাই ব্যক্তিম্বাধীনতা ও গণতন্ত্র রক্ষার ভিত্তি । কেন্দ্রায় সরকার, বা রাজ্য সরকাবের 
কোন আইন মৌ্জিক্ষ অধিকার ক্প্ন করিতে পারে না। 

পঞ্চমত, ভারতীয়' সংবিধানে এক-নাগরিকত্ ( 1001-016129091)1 ) স্বীকৃত 
হইয়াছে । তীাহার অর্থ হইল যে ভারতীয় নাগরিকত্ব (ললিলে সর্বভারতীয় নাগরিকত্ত 
বুঝায়, পুথক্‌ কোন প্রর্দেশের বা রাজ্যের নাগরিকত্্‌ ভার 'নাই | 

ষষ্ঠত্ব, আমাদের সংবিধান আংশিক নমনীয় ও আংশিক অনমনীয় (7০05 11610 
2120 09105 15515]৩ )। সংবিধানের কোন কোন অংশ সাধারণ আইন প্রণয়ন 
পরদ্ধতিতেই সহজভাবে পরিবতিত কর! চলে । আবার কোন কোন অংশের পরিবঙন 
করিতে হইলে বিশেষ ধরনের পদ্ধতির প্রয়োজন হয়। 

সপ্তমত, আমাদের সংবিধানের অন্ততম একটি বৈশিষ্ট্য হইল ইহাতে রাষ্ট্রকে 
ধর্মনিরপেক্ষ বলা হইয়াছে (59001915022 )। ইংলগ্ডের সরকার ্রীস্ট্ীয় প্রোটেস্টাণ্ট 
ধর্মকে এবং পাকিস্তানের সরকার ইস্লাম ধর্মকে সরকারী ধর্ম বলিয়া মানিয়। 
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লইয়াছেন। এইজন্ত তাহারা সরকারী অর্থও খরচ করেন। কিন্ত ভারতের সরকার 
কোন ধর্মের পৌষণ ও প্রচারের জন্য অর্থ ব্যয় করেন না। সরকারী উৎসাহে কোন 
ধর্মমত, প্রচারিতও হয় ন। 

অষ্টমত, ধর্ম ব্যতীত অন্যান্য প্রকার, যেমন বর্ণগত, উপজাতি এবং ভাষাগত 
সংখ্যালঘু সম্প্রদায় প্রভৃতির জন্য আমাদের সংবিধানে নান। ব্যবস্থা আছে। সংখ্যালঘুদের 
জন্ঠ এ ধরনের ব্যবস্থা, অপর কোন সংবিধানে নাই । 

সর্বশেষে, আমাদের সংবিধানে বিভিন্ন প্রকার প্রথা বা অলিখিত ব্যবহারিক 
রীতিনীতি €০0256701010725 ) এখন পরস্ত গড়িয়া উঠে নাই । দেশের সংবিধান 
লিখিত থাকিলে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাধ যে, কালক্রমে উহাতে প্রচুর অলিখিত 
নিয়মকানুন গভিয়! উগ্রিরাছে। সেই সকল প্রথা, রীতিনীতি প্রভৃতি শাসনতস্ত্রে 
লিখিত ধারাগুলির ন্যায় সমান মর্যাদা লাভ করে। আমাদের নিজস্ব প্রথা ও 
রীতিনীতি এখনও গড়িয়া উঠে নাই । বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমর ভাই বুটেনের 
শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি ও 'প্রথাকে মানিয়া শাসনকার্ধ পরিচালনা করি । 

প্রস্তাবন1 €চ15202110 )2 নাগরিকদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ও কল্যাণের জন্যই 
নি প্রয়োজন | সংবিধানের মধ্য দিয়া ভাতির জীবনদর্শন রূপায়িত হয়। 
লিঙ্গিষ্ট সংবিধানের প্রস্তাবনা ইহার লক্ষ্য ও আদর্শের কথ। ঘোষণা করা থাকে । 
অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ফ্রান্স ও আমেরিকার সংবিধান রচনার সময়ে এইরূপ 
আদর্শের কথ! ঘোনিত হইদ্রাছিল। ভারতাঁয় শাসনতন্ত্র প্রথমেও একটি প্রস্তাবনা 
সংযোজিত হইয়াছে । এই প্রস্তাবনাতে শাসনতন্ত্র প্রণর্নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণন। 
করা হউগ্রাছে। কতকগুলি আদর্শ ৪ অভাইকে সন্যথে রাখিদ্ন। ভারতের জনগণ 
চলিবে, প্রন্জাবন্নীর এইরূপ বল। হইাছে। প্রস্তাবনাটি এইরূপ £ জ্টমানরা, ভারতের 
জনগণ, ভারতকে সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ধে পরিণত €রিবার পবিত্র সংকল্প 
গ্রহণ করিতেছি যে, 

ভারতের প্রত্যেক নাগ্জচ্ছি- সামাঁগজক, অর্থনোতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 
স্ববিচার লাভ করিবে) ০ 

চিন্তা, বাঁচন, প্রত্যয়, ধর্মবিশ্বাস ও ঈশ্বর আরাধনাঁয় তাহাদের স্বাধীনতা থাকিবে 

তাহার! সমান মর্যাদা ও স্যোগ লাভ করিবে ; এবং 

ব্যক্তিগত মর্যার্দা ও জাতীয় এক্য অঙ্ুপ্ন রাখিয়! তাহাদের মধ্যে ভ্রাতৃভাব জাগরিত 
কর। হইবে । 

আমাদের এই গণপরিষদে, আজ 1949 সালের 26শে নভেম্বর আমরা এই সংবিধান 
বিধিবদ্ধ করিতেছি, গ্রহণ করিতেছি ও আপনার্দিগকে উহার অধীন করিতেছি ।” 
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এই প্রস্তাবনা হইতে দেখা যায়, ভারত একটি সার্বভোম? গণতান্ত্রিক ্রজাতঙ্া ৷ 
ইহাকে সার্বভৌম বলিয়া আখ্যা দেওয়ার কারণ হইল সে, ভারতরাষ্ট্র এখন নিজের 
দেশের মধ্যে স্বাধীন এবং কোন বিদেশী রাষ্ট্রের অধীন নহে, অন্যান্থ স্বাধীন রাষ্ট্রের 
হ্যায় সমান ক্ষমতা! ও মর্ধাদা তাহার আছে। যদিও ভারত স্বাধীন সার্বভৌম কিন্তু তাহা। 
হইলেও স্থির করিয়াছে, সে কমন্ওয়েল্থের সন্ত থাকিবে। ইংলগডের নেতৃত্বে কয়েকটি 
জাতি ও রাষ্ট্র মিলিয়া আস্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কমন্ওয়েল্থ নামে একটি স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠান 
রহিয়াছে । ভারত নিজ স্বার্থে তাহার সদন্ত রহিয়া! গিয়াছে । ইহাঁতে তাহার সার্বভৌমত্ 
ক্ষুণ্ন হয় নাই, কারণ তাহার রাষ্ট্রের উপর আইনগত কোন চরম ক্ষমত? ইংলগ্ডের রাজা 
ব। রানীর হাতে আর নাই, ষদিও কমন্ওয়েল্থের স্বস্য-রাষ্্রসযূহের স্বেচ্ছাসম্মেলনের 
প্রতীক (551201501 ) হিসাবে ভারত ইংলগ্ডের রাজ বা রানীকে স্বীকার করে । 

ভারতকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলার তাৎপর্য হইল, ভারতের জনসাধারণ ভোট 
দিয়া নিজ দেশ শাসন করিবে; জনসাধারণের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত আইনসভা 
দেশের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে। কেবল আইনগত সাম্য নহে। এই 
সাবিধানে নাগরিকদের মধ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায় এবং চিন্তা, 
মতপ্রকাশ, ধর্ম ও উপাসনার স্বাধীনত৷ দেওয়। হইয়াছে__গণতান্ত্রিক সমাজবাকণী, 
গঠনের প্রয়াস হইয়াছে । 

ইহাকে প্রজাতন্ত্র বলার অর্থ হইল ভারতের রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে কোন রাজ। ব। 
একনায়ক থাকিবে না। ইংলগ্ডের রাষ্ট্রের প্রধান হইল রাজ! বা রানী কিন্তু ভারতে 
কোন রাজ! বা রানী রাষ্ট্রের শীর্ষে অবস্থিত নাই, তাই ইহা! রাজতন্ত্র নহে, প্রজাতন্ত্র । 
অঙ্গরাজ্যগুলির ক্ষেত্রেও রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ সাধন করা হইয়াছে। 

সংবিধানের উন্দশ্য ও লক্ষ্য বর্ণনা করিতে গিয়া! এই প্রস্তারনায় হ্যায়, স্বাধীনতা» 
সাম্য ও সৌভরাত্র্য ( রাহি [.152:05, :00981165 এবং ঢা96617105 ) এই চারিটি 
মহান্‌ আদর্শকে পূর্ণ মর্যাদ। দেওয়। হইয়াছে । 

মৌলিক অধিকারসমূহ € চি010500051৫95) £ মৌলিক অধিকার 
বলিলে সাধারণভাবে এমন অধিকার বুঝায় যাহার! প্রতিটি ব্যক্তির সকল প্রতিভার 
পূর্ণ বিকাশ ঘটাইবার উপযোগী পরিবেশ গড়িয়া তোলে। ব্যক্তিম্বাধীনতার অঙ্গ 
হিসাবে মানবীয় অধিকারের নিশ্চয়ত। দানকে একটি অত্যাবশ্যক শর্ত বলিয়। গণ্য 
কর] হয়। ফরাসী বিপ্লবের সময় হইতে নাগরিকগণের মৌলিক অধিকার ঘোষণার 
প্রথা প্রচলিত হয়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান রচনার পর তাহাতে দশটি 
ধারা সংযোজন করিয়া মৌলিক অধিকার ঘোষণা করা হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের পর বিভিন্ন দেশে যে-সকল সংবিধান লিখিত হইয়াছে তাহাতে নাগরিকের 
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মৌলিক অধিকার বিশেষভাবে বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে । ভারতীয় সংবিধানের বৈশিষ্ট্য 
হইল, ইহাতে মানুষের অধিকার এত বিস্তৃত ভাবে ঘোষণ কর! হইয়াছে, যাহা অপর 
কোন রাষ্ট্র এপর্যন্ত করে নাই। আমাদের সংবিধানে এই বিষয়ে 26টি ধারা সংযোজিত 
আছে। ভারতীয় সংবিধান-রচয়িতাগণ রাষ্ট্রকে মৌলিক অধিকারের সীমা নির্ধারণের 
অধিকার দিয়াছে । কোন বিষয়ে নাগরিকদের চরম অধিকার দেওয়া হয় নাই। 

সংবিধানে মৌলিক অধিকারসমূহকে সাতটি শ্রেণীতে বিভক্ত কর। হইয়াছে : 
(1) সাম্যের অধিকার; 0 ম্বাধীনতার অধিকার; (3) শোষণের বিরুদ্ধে 
অধিকার ; (4) স্বকীয় ধর্মীচরণের অধিকার ; (5) সংস্কৃতি ও শিক্ষাসংক্রান্ত অধিকার ; 
(6) সম্পত্তির অধিকার, ও (৪) সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার । | 

(1) সাম্যের অধিকার- কেন্দ্রীয় সরকার বা কোন রাজ্যসরকারের কেবলমাত্র' 
ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী, জন্মস্থান বা উহার কোনটির জন্য বিভিন্ন নাগরিকের মধ্যে কোনরূপ 
পার্থক্য বা নর ও নারীর মধ্যে বৈষম্য করিতে পারিবে না এবং এই সকল কারণে 
কোনরূপ অযোগ্যত। বা বাধ্যবাধকতা আরোপ করিতে পারিবে না। সাধারণের 
আমোদ-প্রমোদ স্থান, জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য নিদিষ্ট কৃপ, পুষ্ষরিণী, স্নানের ঘাট 
বা রাস্তা ব্যবহারে কোন নাগরিককে কেহ বঞ্চিত করিতে পারিবে না। রাষ্ট্রের 

ধীনে কোন চাকুরিতে কোন পদে নিয়োগের সমান স্থযোগ সমস্ত নাগরিকই পাইবে . 

অস্পৃশ্ততাঁজাত কোনগ্রকার অযোগ্যতা কাহারও উপর আরোপ করিলে উহাকে 
দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য করা হইবে। সামরিক উৎকর্ষ, বিদ্যাবত্তা বা] এরূপ 
অপর কোন কারণ ছাড়া রাষ্টী কোন উপাধি দান করিবে না এবং কোন নাগরিক 
বৈদেশিক রাষ্ট্রপ্রদত্ত উপাঁধি গ্রহণ করিতে পারিবে না। সাম্য বলিতে পৌর সাম্য, 
সামাজিক* সাম্য, রাজনৈতিক সাম্য, আইনগত সাম্য ও স্ব নৈতিক সাম্য বুঝীয়। 
প্রথম চারিটি সাম্যের অধিকার ভারতীয় নাগরিকদের দেওয়া হইয়াছে, কিন্ত 
অর্থনৈতিক সাম্যের অধিকণর দেওয়া হয় নাই । 


(2) স্বাধীনতারুঙ্অনিকার-_নাগরিকগণ নিম্নলিখিত অধিকার ভোগ 
করিবেন; ৫) বক্তৃতা ও ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতা ; (2) শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্র অবস্থায় 
জনসমাবেশ ; (3) সমিতি ও সংঘ গঠন 9. (4) ভারতীয় রাষ্ট্রের মধ্যে স্বাধীনভাবে 
চলাফেরা; (5) ভারতীয় রাষ্ট্রের মধ্যে যে-কোন স্থানে অবস্থান বা বসবাস; 
(6) সম্পত্তি অন, রক্ষা ও বিক্রয়; (7) যে-কোন পেশ। বা বৃত্তি অবলম্বন ও 
ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালন|। | 

মনে রাখা দরকার, এই সকল কোন অধিকারই নাগরিকগণ অবাধে ভোগ 
করিতে পারেন না। যদি কোন অধিকার প্রচলিত নীভিজ্ঞানবিরোধী হয় অথব 
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রাষ্ট্রের শাস্তি, শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও জনস্বার্থ ব্যাহত করে, তাহা হইলে রাষ্ট এই 

অধিকা'বগুলি সম্পর্কে নাগরিকগণকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে বঞ্চিত করিতে পারে। 
রাষ্ট্রীয় 'নিরাপত্তাকল্পে আটক আইন ( 0165০0615%6 [06627510) /১০6) বিধিবদ্ধ 
করিবার সময়ে সংবিধান এই কারণে সংশোধিত করিতে হইয়াছে । এইরূপ নিরাপত্র 
আইনের ফলে নাগরিকের এই অধিকার বহুল পরিমাণে ক্ষুপ্ন হইয়াছে । 

(3) শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার_এই অধিকারের ফলে নরনারী লইয়। 
ব্যবপাম্ন, বেগার ও অন্থান্য বাধ্যতাধূলক শ্রম নিষিদ্ধ করা হইঘ্বাছে। উহা লঙ্ঘন করা 
বিধি অনুযায়ী দণ্ডনীয় । 14 বৎসরের কমবয়স্ক কিশোর-কিশোরীদের কারখান। 
প্রভৃতিতে নিয়োগ করিতে পারিবে না। অবশ্য জনন্বার্থে প্রয়োজন মনে করিলে রাষ্ট্র 
সকলকেই কাঞ্জ করিতে বাধ্য করিতে পারে। 

(4) ধর্মাচরণের স্বাধীনত।_সকল ব্যক্তির বিবেকের ম্বাধীনতা৷ থাকিবে এবং 
ধর্মবিশ্বাস, উহার আচরণ ও প্রচারের অধিকার থাকিবে । সমাজকল্যাণ ও সংস্কারমূলক 
সংস্থাগুলি অথব| সাধারণের ব্যবহার্য হিন্দুধ্মীঘ্র প্রতিষ্ঠটানগুলি সকল সম্প্রদায়ের 
হিন্দুদের নিকট উন্মুক্ত থাকিবে । ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান পরিচালনার স্বাধীনতা থাকিবে। 
কোন বিশেষ ধর্ম প্রসারের জন্য কাহাকেও কর দিতে বাধ্য করা যাইবে না। শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানের ধর্মীয় উপদেশ ও পুজা্চনার কালে উপস্থিতি সম্পর্কে স্বাধীনতা থাকিবে । 

মনে রাখা দরকার, নাগরিকের ধর্মাচরণ রাপ্রের শান্তি, শৃংখল1 ও সাধারণ নীতি- 
জ্ঞানের বিরোধী হওয়া চলিবে না। 

(5) সংস্কৃতি ও শিক্ষা-সংক্রান্ত অধিকার-কোন নির্দিষ্ট স্থানে বসবাসকারী 
নাগরিকের সুনির্দিষ্ট কোন ভাষা ও লিপি বা সংস্কৃতি থাকিলে উহা সংরক্ষণের অধিকার 
তাহাদের থাকিবে। স্প্রম্যালঘু সম্প্রদায়ের নিজ অভিরুচি অনুযায়ী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 
স্থাপন ও পরিচালনার অধিকীর থাকিবে । 

(6) সম্পত্তিতে অধিকার__কোন ব্যক্তি বে-আইনীঞ্বে সম্পর্তি হইতে বঞ্চিত 
হইতে পারিবে না। সরকার ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা না কী্গ্তা কোন নাগরিককে 
সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে বাধ্য করিতে পারিবে না। ক্ষতিপূরণের পরিমাণ সম্পকাঁয় 
নীতি আইন দ্বার! নির্ধারিত করিতে হইবে৷ 

1951 সালের বিধানে এই অধিকারের কতকগুলি ধারাকে সংশোপ্িত কর। হয়। 
এই সংশোধনের ফলে জনস্বার্থের উন্নতির জন্য ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান 
দখল করিবার ও পরিচালন! করিবার ব্যাপক ক্ষমতা রাষ্ট্রের হাতে দেওয়া হইয়াছে। 

(9) সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার উপরিউক্ত অধিকারগুলির মধ্যে 
একটি বা একাধিক অধিকারে বঞ্চিত হইলে এই অধিকারের সাহায্যে অধিধর্মাধি- 
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করণের (900121006 0001 ০0৫ 170019 ) শরণাপন্ন হওয়ার স্থনিরিষ্ট অধিকার সকল 
নাগরিকের থাকিবে । ভারতের স্থৃপ্রীম কোর্ট এ সকল সংবিধানগত অধিকার সংরক্ষণের 
জন্য অপরাধীকে বিচারকের নিকট হাজির করিবার আদেশ প্রভৃতি পরোয়ান! জারী 
করিতে পারিবে । ইহাকে বন্দী-প্রত্যক্ষীকরণ ( [78685 001]0৮15 ) বলে । আবার 
হাইকোর্ট অথবা স্বপ্রীম কোর্ট চরম আদেশ ব1 [$2081705, গ্রতিষেধ (001:01)11)10012), 
অধিকার্-পচ্ছ। ( 030 ড/21:21800 ), উতপ্তেষণ (০০1:6101211 ) জারী করিয়া কোন 
ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, অধস্তন আদীলত বা সরকারকে নিজের দায়িত্ব পালন করিতে 
নির্দেশ দিতে পারেন। 
নিদেশক নীতি (101:6061৮6 [11)510169 01 96202 00110 ) 2 আমাদের 
সংবিধানের চতুর্থ অংশে (36-51 নম্বর ধারাতে ) রাষ্পরিচালনার জন্ত কতিপয় 
নির্দেশাত্বক নীতির বিধান রাখ। হইয়াছে । আধুনিক রাষ্ট্রের কাজকর্ম অতি ঘনিষ্ঠভাবে 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের শহিত জড়িত; সেইজন্য, নংবিধানে এ সকল নীতি 
স্বীকৃত থাক প্রম্নোজন।* সোভিয়েট ইউনিয়ন, আয়াল্ল্যাণ্, ইটালী প্রভৃতি সকল 
আধুনিক সংবিধানেই এই ধরনের নীতি নির্দেশ কর] রহিয়াছে । সংবিধানের প্রস্তাবনায় 
(ভারতকে একটি জনকল্যাণকর রাষ্ট্র বল! হইয়াছিল। এই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্ত, হইল 
তান্ত্রিক উপায়ে জনসাধারণের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল করা । যাহাতে দেশের শাসকবর্গ এই 
কথ মনে রাখেন এবং কিরূপ উপায়ে শাসন কর। উচিত তাহা বুঝিতে পারেন সেই 
উদ্দেশ্যে শাননতন্ত্রে এই সকল নির্দেশক নীতি লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে । যেমন, প্রত্যেক 
রাজ্যসরকার লোককল্যাণের উদ্দেশ্তে এইরূপ সমীজ-ব্যবস্থা কার্ধকরীভাবে স্থ্প্রতিষ্িত 
করিতে চেষ্টা করিবে যাহাতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 
প্রত্১কটি অধিবাসী স্তায়সঙ্গত' অধিকার ঞ্ঠভাগ করিতে পারে; 
যাহার ফলে জাতীয় জীবনের সকল প্রর্ষি্টান রূপময় হইয়। উঠে। 
ভারতীয় সংবিধানের নির্দেশক নীতিসযূহকে চারিটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় : 
(ক) অর্থনৈতিক আদর্শপযুন্ুী (গ) আইন ও শাসন ব্যবস্থার সংস্কার ; ঘ) বৈদেশিক 
নীতির আদর্শ । 
প্রত্যেকটি রাজ্যসরকার এমন নীতি অবলম্বন করিবে যাহাতে (1) নাগরিকেরা, 
নর ও নারী, সমানভাবে জীবিকার্জনের পর্যাপ্ত স্থযোগ লাভের অধিকারী হইবে; 


সং যেমন আন্তর্জাতিক শ্রমসসস্থার (1756527 007/0] 790০ 01880159610 ) পঞ্চদশ বুলেটিনে 
বল! হইয়াছে “প্রত্যেক সংবিধানেই যেমন জনগণের প্রাচীন ম্বাধীনতাগ্ুলি মৌলিক অধিকারপনূপে 
চিহিত থাকিবে, তেমনই আধুনিক জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও. কর্ণবিধিও তাহাতে লিপিবদ্ধ থাকা! 
দরকার, (4৯ ০০056680692 95051 005০5 0০0. ও 16961708010] 0£ 01855102] 17301৮1- 
0758] 1110670365 2.0 2 05019790100. 0৫ 0056 00)200555 21)0 1016 611009 0 100.006701) ভা ০1£97:2. 
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কাহাকে বলে 
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(2) জাতীয় সম্পর্দের মালিকানা এমনভাবে ব্টিত হুইবে যাহাতে উহা এক স্থানে 
কেন্দ্রীভূত না হইয়। সর্বাধিক পরিমাণে সর্বজনীন কল্যাণে আসিতে পারে ; (3) নর ও 
নারী উভয়েই সমান কাজের জন্য সমান বেতন পাইবে ; (4) কৈশোর ও যৌবনকে 
শোষণ ও নৈতিক আত্মবিসর্জন হইতে রক্ষা করিতে হইবে, (5) নর 
২ ও নারী শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও শক্তি যেন অপচিত না হয়; 
| (6) প্রত্যেক রাজ্যসরকার পলী-পঞ্চায়েত সংগঠনের ব্যবস্থা করিবে ; 
(2) প্রত্যেক রাজ্য নিজ নিজ সামর্থ্যমত প্রত্যেক অধিবাপীকে কাজ ও শিক্ষালাভের 
সমান অধিকার দিবে এবং বেকারী, বার্ধক্য, পীড়া, অসামর্থ) এবং অহেতুক দারিপ্রের 
ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্য স্থনিশ্চিত করিবার জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে; 
(8) মজুরগণ যাহাতে মনিব শ্রেণীর নিকট সহ্ৃদয় ব্যবহার পায় এবং নারী শ্রমিকগণ 
যাহাতে প্রস্থতি-সাহাষ্য পায় তাহার ব্যবস্থা করিবে) (9) কৃষি, শিল্প অথবা! অন্যান্ত 
কার্ষে নিযুক্ত সমস্ত শ্রমিক যাহাতে পরিপূর্ণ কাজ, জীবনধারণের উপযোগী মজুরি, জীবন 
যাপনের ভদ্রোচিত মান ও বিশ্রাম লাভের প্রকৃষ্ট স্থযোগ পায়; ব্যক্তিগত বা সমবায়ের 
ভিত্তিতে কুটির-শিল্পের যাহাতে শ্রীবৃদ্ধি হয় তাহার চেষ্টা করিবে ; (10) সর্বত্র একপ্রকার 
দেওয়ানী ও ফৌজদারী শাসন-বিধি প্রবর্তনের চেষ্টা করিবে; (11) কিশোর- 
কিশোরীদের চৌদ্দ বৎসর পূর্ণ না হওয়া পর্যস্ত অবৈতনিক শিক্ষা প্রদানের ব্য 
করিবে) (৫2) অপেক্ষাকৃত দরিত্র ও তপশীলতুক্ত শ্রেণীর শিক্ষার ব্যবস্থা করিবে এবং 
সামাজিক অত্যাচার ও সর্বপ্রকার শোষণ হইতে রক্ষ1 করিবে; (13) জনগণের পুষ্টি, 
জীবনযাব্রার মান উন্নয়ন, লোক-স্াস্থ্যের উন্নতিসাধন প্রত্যেক রাজ্য-সরকারের প্রাথমিক 
কর্তব্য হইবে এবং চিকিৎসা ভিন্ন অন্যান্ত ক্ষেত্রে মাদকজাতীয় পানীয় ও ওষধ ব্যবহার 
নিষিদ্ধ করিবে; (14) আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পশুপালন ও পশুপ্রজননের 
ব্যবস্থা করিবে ও অন্যান্টং্ধবতী ও শকটবাহী পশু হনন নিষিদ্ধ করিবে ) (5) উচ্চাঙ্গ 
শিল্পের নিদর্শনস্বরূপ বগ্ঘ ও আবাসস্থল, এতিহাসিক স্থৃতিস্তস, স্থান ও বস্তকে প্রত্যেক 
রাজ্য সরকার ক্ষতি, ধ্বংস, অপসারণ, বিক্রয় ও বিদেশে ঘপ্তানি হইতে রক্ষা করিবে; 
(16) শাসন ( চ০৪৮৮৪ ) বিভাগ হইতে বিচার বিভাগ পৃথক রাখিতে 
হইবে) (17) আস্তর্জাতিক শাস্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা, আন্তর্জাতিক আইন ও সন্ধি- 
বিষয়ক শর্তগুলি প্রতিপালন ও সালিশীর সাহায্যে আস্তর্জীতিক কলহ মীমাংসা করিতে 
যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে। 
এই আদর্শগুলির সাহায্যে আমরা বুঝিতে পারি আমার্দের সমাজবিবর্তনের কোন 
চিত্র আমর] চক্ষের সম্মুথে রাখিব। রাষ্ট্র পরিচালনার এই নির্দেশাত্মুক নীতিসমূহ 
অনেকাংশে সমাজতান্ত্রিক । অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা, বেকার ভাতা প্রদান, শিশু ও 
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ঘুবক-যুবতীদের- শোষণের হাত হইতে রক্ষা করা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির লক্ষণ । 
সম্প্রতি আমাদের দেশের শাসকদল্‌ স্থম্পষ্টভাবে সমাজতন্ত্রকে লক্ষ্য হিসাবে ঘোষণ। 
করিয়াছে । কিন্ত কথ! হইল, আমার্দের সংবিধানের মৌলিক অধিকারগুলির মধ্যে 
সম্পত্তি রক্ষার অধিকার দেওয়া হইয়াছে, কিন্ত অর্থনৈতিক সাম্যের অধিকার দেওয়া 
হয় নাই। নির্দেশাআক নীতিতে উহার উল্লেখ কর! হইয়াছে মাত্র। সংবিধানে 
অর্থ নৈতিক সাম্যের মৌলিক অধিকার ( 01509102702] 11510 0০ 6০078010010 
৪081165) থাকিলে রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণভাবে দেশ হইতে আয় ও সম্পর্দের বৈষম্য দূর করিতে 
হইত। অর্থাৎ বর্তমানে ভারতে অর্থ নৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য রাষ্ের চেষ্ট। 
করা উচিত, কিন্তু ইহ! করিতে রাষ্ট্র সংবিধানগতভাবে বা আইনগতভাবে বাধ্য নহে। 
ভারতে কঠিন বেকার সমস্ত দেখা দিয়াছে, কিন্তু এই পর্যন্ত ভারত সরকার কাহাকেও 
বেকারভাতা প্রদান করে নাই। এই নির্দেশক নীতিগুলি তাই রাষ্ট্র সর্বদা পালন করে 
না) পালন করিতে আইনত বাধ্যও নহে। এই নীতিগুলিকে যদ্দি নাগরিকদের 
মৌলিক অধিকাররূপে গণ্য করা হইত তবে দেশে পূর্ণ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উপযোগী 
সংবিধান রচিত থাকিত। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিকগণকে কাজের অধিকার, 
নৈতিক সাম্যের অধিকার এবং শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত 
১ | ইহাই সমাজতান্ত্রিক সংবিধান রচনার নীতি। 
রাষ্ট পরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতি ও মৌলিক অধিকারের মধ্যে পার্থক্য আছে 
4 10166:515025 6০৮৪2 0১০ 101:5006 12119010195 ০01 ১৫০৪ 12011০5 2150 
(15 01709006169] 161)09 ) | প্রথমত, মৌলিক অধিকারগুলি রাগের কাজকর্মের 
উপর শীমা আরোপ করে, রাষ্রেরে কাজের পরিধি সংকুচিত করে। অপরপক্ষে, 
নির্দেশক নীত্জিমৃহ কতকগুলি লক্ষ্য বা আদর্শে পৌছিবার উপু্যাগী নির্দেশনাম। | 
প্রথমটি নেতিবাচক ব। নির্দেশমূলক, দ্বিতীয়টি কতকগুলি য় নির্দেশের সমগ্টি। 
দ্বিতীয়ত, ব্যক্তির দিক হইতে বিচার করিলে 'মৌলিক অধিকারগুলি বিচারযোগ্য, কিন্ত 
নির্দেশক নীতিগুলি বিচারযেৌু্টিনয় । ইহার দুইটি তাৎপর্য আছে £ (১) মৌলিক কোন 
অধিকার ক্ষুঞ্ন হইলে আদালতের আশ্রর লওয়1 যার, নির্দেশক কোন নীতি প্রতিপালিত 
না হইলে আদালতে যাওয়া যায় না। অর্থাৎ এই নীতিগুলি কার্ষে পরিণত 
করিতে হইলে সেই মর্মে আইন প্রণয়ন করিতে হয়। কিন্ত নাগরিকদের মৌলিক 
অধিকারগুলিকে কার্যকরী করিবার জন্য পৃথক আইন করিবার প্রয়োজন হয় না। 
(২) সরকার কর্তৃক প্রণীত কোন আইন নির্দেশক নীতির বিরোধী হইলে সেই আইনকে 
আদালত বাতিল করিতে পাঁরে না। কিন্তু মৌলিক অধিকার ্ষু্ন করিলে আদালত 
সেই আইন সংবিধান-বিরোধী বলিয়। বাতিল করিতে পারে । চতুর্থত, নির্দেশক নীতি 
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এবং মৌলিক অধিকারেব মধ্যে যদি কোন বিরোধের স্ষ্টি হয়, তবে মৌনিক অধিকার' 
বহাল থাকিবে, নির্দেশক নীতি অগ্রাহা হইবে । পঞ্চমত, উদ্দেশ্ঠের দিক্‌ হইতে নির্দেশক: 
নীতিগুলি সমাজতান্ত্রিক, কিন্ত মৌলিক অধিকারগুলি গণতান্ত্রিক । সমাজতন্ত্র আমাদের 
লক্ষ্য বা আদর্শ, গণতন্ত্র আমাদের সংবিধানগত বাস্তব (00205617002021 16211 )। 
সংবিধানের দিক হইতে বিচার করিলে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র উভয়ের সংমিশ্রণ আছে 
বটে, তবে প্রথমটির উপর গুরুত্বই বেশি । 
অনেকে মনে করেন যে, নীতিগুলি আদালতগ্রাহ্‌ নয় তাই ইহাদের কোন সার্থকতা 
নাই। তীহাদের মতে এইগুলি সংবিধানে অপ্রয়োজনীয় সংযোজন । কিন্তু এই ধারণা 
". সম্পূর্ণ সঠিক নয়। সংবিধানের 2?নং ধার। অন্ধযায়ী এইগুলি 
এইনীতিওলর দেশের শাসন পরিচালনার মৌলিক অঙ্গ (14014062110 0:৩ 
উপযোগিতা ও গুরুত্ব £০6::091009 ০৫ 07০ ০০০০৮ )। আইনের বাধ্যবাঁধকতাঁই 
কোন নীতির কার্যকারিতার একমাত্র গ্যারার্টি নয়। সচেতন 
জনমতের দ্বারাই এইগুলি সাফল্যের সহিত রূপায়িত হইতে পারে। এই নির্দেশক 
নীতিগুলির গুরুত্ব রাজনৈতিক । সরকার যদি এই নীতিগুলি অনুযায়ী পরিচালিত 
না হয় তবে সচেতন জনমত বা নির্বাচকম গুলীর নিকট নিশ্চয় তাহাকে জবাবদিণ* 
করিতে হইবে । ইহাদের অবহেলা জনসাধারণকে বিক্ুক্ধ করিতে পারে। অত 
বিচার করিবে না! ঠিকই, কিন্তু নির্বাচকমণ্ডলী এইগুলি কার্যকরী হইতেছে কি না সেই 
মানদণ্ডেই সরকারকে বিচার করিবে। দ্বিতীয়ত, সরকারের প্রতিটি আইন, শাসকদের 
প্রতিটি কাজ, বিচারকদের প্রতিটি বিচার--এই সকলের পথপ্রদর্শক হিসাবে ইহারা 
কাজ করে। তাই ইহাদের শিক্ষণ যূল্যও অস্বীকার করা যায় না। বাস্তবক্ষেত্রে এই 
নীতিগুলির সহিত রাখার জন্য মৌলিক অধিকারের সংশোধন করা হইয়াছে। 
সর্বোপরি, এইগুলি উঁ্খের ফলে আমাদের সংবিধানের আদর্শগত মর্ধাদী যথেষ্ট বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। সংবিধানের প্রস্তাবনা যে ] 096106১ [10157 210081165 ও 
ঢা06:04-র কথা বল। হইয়াছে তাহা। বাঞ্তবে রপিওয়ার জন্ত সরকারের প্রতি 
নির্দেশ ও আহ্বান এই নীতিগুলির মধ্যে ধ্বনিত হইয়াছে । ইহাতে আমাদের সংবিধানের 
প্রগতিশীল চরিত্র প্রকাশিত হইয়াছে, এবং প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ও কায়েমী স্বার্থের 
বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপের অধিকার সৃষ্টি হইয়াছে । গণতন্ত্রকে সম্পূর্ণ করার জন্য সমাজতন্ত্রের 
প্রতিষ্ঠা যে অপরিহার্য, ইহাই এই নীতিগুলিতে ঘোষণা কর! হইয়াছে। 


ভারতীয় যুক্তরা্ট 


(17)0197) 007101012 ) 


ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের গঠন ও কাঠামো। (50108007800 95০66 
০? [100121) [00100 ) $ প্রাক-স্বাধীনতার যুগে অবিভক্ত ভারতে ইংরাজশাসিত 
অঞ্চল ছাড়াও প্রায় ছয়শত দেশীয় রাজ্য ছিল। দেখানকার রাজার শ্বতন্ত্রভাবে 

। নিজেদের অঞ্চল শাসন করিতেন এবং ইংরাজ সরকারকে নিয়মিত কর দিতেন। 

ত্বাধীনতালাভের পর দেশীয় রাজাগুলি ভারত বা পাকিস্তান কোন-না-কোন দেশের 
 অন্ততূক্ত হইয়াছে । অধিকাংশ রাজ্যই ভারতে যোগদান করিয়াছে । যোগদানের 
চুক্তিনামা (10500ভামচ ০6 ০69810) ) নামক দলিল সম্পাদন করায় এবং ভারত 
সরকার তাহ অনুমোদন করায় সেই সকল রাজ্য ভারতের সহিত একীতৃত হইয়াছে। 
কিছুসংখ্যক দেশীয় রাজ্যকে একক্রে মিলাইয়। স্বতন্ত্রভাবে অঙ্গরাজ্যের (10610061 59153) 
মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে ; বাকি দেশীয় রাজ্যগুলি ভারতের অন্যান্য অঙ্গরাজ্যের সহিত 

1 গিয়াছে ; অথবা ভারত সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে রহিয়াছে। 

ন অনুসারে ভারত একটি রাজ্যসংঘ (00107), কতকগুলি রাজ্য লইয়া গঠিত 
একটি রাষ্ট্র। সংবিধানের সুরুতে রাজ্যসংঘের অস্ততূক্তি রাজ্যগুলিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ 
কর! হইয়াছিল £ “ক, "খ' ও “গ”। “ক শ্রেণীর রাজ্যের মধ্যে ছিল (1) আসাম, 

(2) বিহার, (3) বোস্বাই, (4) মধ্যপ্রদেশ, (5) মাজ্রাজ, (6) উড়িস্তা, (2) পূর্ব-পাঞ্াব, 
(8) উত্তরপ্রদেশ, (9) পশ্চিমবঙ্গ | 1953 সালে মাদ্রাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া অন্ধকে “ক” 
শ্রেণীর রাজ্য হিসীবে গ্রহণ কর] হইয়াছিল । *খ' শ্রেণীর রাজ্য সপ হায়দরাবাদ, 
(2) জন্মু ও কাশ্মীর, (3) মধ্যভারত, (4) মহীশৃর, (5) পাতিয়ালা জী পূর্ব পাঞ্জাব রাজ্য- 
সমবায়, (6) রাজস্থান, (7) সৌরাষ্ট্র ও (8) ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন । “ছা” শ্রেণীর রাজ্য ছিল-__ 
(1) আজমীঢ়, (2) ভূপাঁল, (3) পীসপুর, (4) কুর্গ, (5) দিলী, (6) হিমাচল প্রদেশ, 
(7) কচ্ছ, (8) মণিপুর, (9) ত্রিপুর1 ও (10) বিন্ধ্যপ্রদেশ | বিস্ধ্যপ্রদেশকে পূর্বে *খ' এবং 
পরে “ক” শ্রেণীতুক্ত কর! হইয়াছিল। এই তিন শ্রেণীর রাজ্যের সহিত আন্দামান ও 
নিকোবর দ্বীপপুঞ্ণকে লইয়! ভারতের রাজ্যক্ষেতর (65::1:0.5) গঠিত হইয়াছিল। কোন 
নূতন অঞ্চল ভারতের অন্ততূক্ত হইলে তাহাও ভারতের রাজ্যক্ষে্র বলিয়! গণ্য হইবে 

ইহা স্থির হইল। যেমন, চন্দননগর ফরাসী অধিকৃত অঞ্চল ছিল, এখন ভারতের 

* অঞ্চলে পরিণত হইয়াছে । কিছুকাল পরে বিলাসপুরকে শাসনকার্ষের স্থবিধার জন্য 
হিমাচল প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত করা হইয়াছিল। 

বা. পৌ.-_12 
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সংবিধানে নিয়ম আছে যে, ভারতীয় সংসদ (10180 08111011670 আইন করিয়া 
বিভিন্ন রাজ্যগ্ুলির গঠন, সীমানার হ্বাস-বৃদ্ধি, নাম পরিবর্তন বা একাধিক অঞ্চলের 
একত্রীকরণ গ্রভৃতি করিতে পারেন। তবে উক্ত রাজ্যগুলির মতামত জানিয়া লইতে। 
হইবে, কিন্ত রাজ্যগুলির মতামত গ্রহণ কর! বা মানিয়া লওয়া সম্বন্ধে কোন বাধ্যবাধ- 
কত৷ ভারত সরকারের নাই। রাষ্ট্রপতির স্থপারিশ ছাড়া এই ধরনের কোন বিল বা 
আইনের খসড়া সংসদের কোন পরিষদে উপস্থিত কর! চলিবে না। 


মনে রাখিতে হইবে 1956 সালে ]লা নভেম্বর হইতে ভারতের রীজাক্ষেত্ স্বর 
থাকিলেও বিভিন্ন রাজ্যের সীমানা নৃতনভাবে স্থির হইয়াছিল। এই উদ্দেশে আমাদের 
সংবিধান সংশোধিত হইয়াছিল এবং 'নবম মংবিধান সংশোধন বিধি' দ্বারা নৃতনভাবে 
রাজ্যসযূহ গঠিত হইয়াছিল, পুরাতন শ্রেণীবিভাগ বিলুপ্ত হইয়াছিল। 1956 সালের, 
লা নভেম্বর হইতে ভারতে সমমর্যাদাসম্পন্ন 14টি রাজ্য গঠিত হইয়াছিল। উহাদের নাম 
হইল; জন্মু ও কাশ্মীর; পাঞ্ধাব উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান) মধ্যপ্রমেশ) বিহার) পশ্চিমবঙ্গ) 
আসাম, উড়িস্যা, বোম্বাই, অন্ধ, মহীশ্র, মান্রাজ ও কেরল। ইহা! ছাড়! নিম্নলিখিত 6টি 
এলাকাও গঠন কর! হইয়াছিল। ইহারা ছিল প্রত্যক্ষভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনা- 
ধীন : দিল্লী, হিমাচল প্রদেশ, মণিপুর, ত্রিপুরা, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুক্ী এবং 
লাক্ষা, মিনিকয় ও আমিনদ্িভি দ্বীপপুঞ্জ । ইহার পরে 1960 সালের 1লক্থি/বোদাই 
 ব্লাজ্যাকে ভাঙিয়া গুজরাট ও মহারাষ্ট্র নামে ছুইটি পৃথক্‌ রাজ্যে পরিণত করা হইয়াছে। 
196] সালের ফেব্রুয়ারীতে নাগ! পাহাড়-তুয়েনসাং অঞ্চলকে পৃথক্‌ করিয়! নাগাতৃমি 
'(585180) নায় দেওয়া হয়। 1962 সালের সেপ্টেম্বর হইতে উহা! একটি ম্বতন্ত 
অঙ্গরাজ্যে পরিণত হয় এবং 1967 সালে পাঞ্জাব রাজ্য ভাঙিয়া পাঞ্জাব ও হরিয়ানা 
নামে ছুইটি গুথক্‌ রাজ্যে পরিণত হইয়াছে । 1971 সালের জানুষ্কারী মাসে হিমাচল 
প্রন্দেশকে নো মর্যাদা দেওয়।৷ হইয়াছে ও মেঘালয় রাজ্যেরও হৃষি হয়। 
1972 সালের জানুয়ারী মাসে ত্রিপুরা ও মণিপুর অংগ রাজ্যের মর্ধাদা লাভ করে। 
স্থৃতরাং বর্তমানে ভারত শাসনতান্ত্রিক দিক হইতে ধরটি অংগ রাজ্য ও 9ট কেন্দ্রশামিত 
ইউনিন অঞ্চলে বিভক্ত আছে। কয়েক বংদর পূর্বে মাত্রাজ রাজ্যের নাম দিনটি 
হইয়াছে, ইহাকে এখন বলা হয় তামিলনাড়ু। 
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ক। অংগরাজ্যসমূহ 

1. অন্ধপ্রদেশ 8. তামিলনাডু** 15. মধ্যপ্রদেশ 
. আসাম 9. ত্রিপুরা, 16. মহারাষ্ট্র 

ৃ উড়িস্তা। 10. নাগাতৃমি 17. মহীশূর 

. উত্তরপ্রদেশ 11, পশ্চিমবজ 18. মেঘালয় 

5, কেরন 12. পীঞ্তাব 19. রাজস্থান 

5. গুজরাট 13. বিহার 20. .হরিয়ানা 

7. জন্মুওকাশ্নার 14. মণিপুর 21. হিমাচলগ্রদেশ 


থ। কেন্দ্র-শাসিত ব। ইউনিয়ন অঞ্চলসমূহ্ 


1. অরুণাচল প্রদ্দেশ ( উত্তর-পূর্ব সীমাস্ত এলাক1 [ নেফা 1) 

2. আন্দীমান ও নিকোবর দ্বীপপুণ 6. দিলী 

3. গোয়া, দমন ও দীউ 7. পণ্ডিচোর 

4. ঞভীগড়ণ' 8. মিজোরাম | 

5. ১৬৭ নগর হাভেলি 9, লাক্ষাদ্বীপ,/মিনিকয় ও আমিনাদ্দিভি 





দ্বীপপুঞ্জ । 

কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলের শাসন-ব্যবস্থা সন্বন্ধে বল। হইয়াছে ষে, প্রত্যেকটি কেন্দ্রীয় 
মঞ্চলের (দিলী, গোয়া,দূমন ও দিউ, পণ্ডিচেরি প্রভৃতি) আইন প্রণয়নের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় 
মাইনসভার উপরে ন্ন্ত থাকিবে; এই সকল রাজ্যের আইন, বাজেট ও নীতি প্রণয়নের 
াপারে ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে সাহায্যের জন্ত 'একটি উপদেষ্টা ঞ্ররিষ্দ অথব৷ 
ট্যাপ্ডিং কমিটি থাকিবে। উপদেষ্টা পরিষদে বা স্ট্যাপ্ডিং কমিটিকে থাকিবেন এই 


* 1972 সালে রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে উত্তর-পূর্ব অঞ্চলকে ( 201017-5:550627 21655 ) 5টি রাজ্যে 
1 928625) ও 2টি কেন্দ্র-শাসিত অঞলে 77107 15111001153 ) ভাগ কর হইয়াছে । 5টি রাজ্য--. 

মাসাম, মেঘালয়, মণিপুর, ত্রিপুরা এবং নার্গাভূমি আর 2টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল-_মিজোরাম ( মিজো পাহাড 
মঞ্চল লইয়া! গঠিত) এবং অরুণাচল প্রদেশ (উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এলাকা [ বিচ ]) | পুনর্গঠন 
মাইনানুসারে ইহা স্থির হইয়াছে ষে একজন রাজ/পাল উপরিউক্ত 5টি রাজ শাসন করিবেন এবং সকলের জন্য 
নটি মাত্র হাইকোর্ট থাকিবে । ইহ! ছাড়া এই সমগ্র অঞ্চলের হৃষম উন্নয়নের জন্তু উচ্চ পর্যায়ের উপদেষ্টা 
পরিষদ থাকিবে । এই পরিষদের নাম হইবে উত্তর-পূর্ব পরিষদ ( ট০:01১-5:956522) 0092501] ) | উত্তর- 
ূর্ব অঞ্চল পুনর্গ ঠনের পর বর্তমান রাজাসংখ্যা দাড়াইল 21-এ। 
০, তামিলনাড়র পূর্ব নাম ছিল মাদ্রাজ রাজ্য । 

1 আরও জান গিয়াছে আগামী 1975 সালে চণ্ডীগড় পাঞ্জাব রা্জোর অন্ততুক্তি হইবে- পৃথক কেন্ত্রশাদিত 
মঞ্চল হিসাবে থাকিবে না। 






176 অর্থনীতি ও পৌরনীতি--পৌরনীতি 


সকল অঞ্চল হুইতে নির্বাচিত সংসদ সদস্যগণ ও দ্বায়িত্বশীল ব্যক্তিগণ । দ্রিলীতে 
একটি করপোরেশন গঠিত হইবে, এবং অরুণাচল প্রদেশ, যি্গোরাম, পণ্ডিচেরিতে 
কেন্দ্রীয় শাসনাধীন আঞ্চলিক পরিষদ থাকিবে। 

যুক্তরাষ্্রীয় সরকার ও রাজসরকারের মধ্যে ক্ষমতা বন্টন (79501৮- 
(01) 06 00ড৮21:9 [১০০1 01০ 02170:9] 9150 9090৩ 30561220105 ) ৪ যদি, 
দেশের মধ্যে একটিমাত্র সরকার সমস্ত অঞ্চলকে শাসন করেন, সমস্ত অঞ্চলের জন্য 
এবং সকল বিষয় সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করিতে পারেন, তাহা হইলে সেইরূপ 
সরকারকে বল! হ্য়' এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র (00407 8০৮০ ), যেমন, ফ্রান্স, ব্রিটেদ 
প্রভৃতি । কিন্ত যদি দেশে কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক দুই ধরনের সরকার থাকে এবং 
ইহার! কে কি বিষয় শাসন করিবে তাহা বিভক্ত থাকে, অর্থাৎ যদ্দি উভয় সরকারের 
মধ্যে ক্মতার বিভাগ থাকে; তাহ। হইলে সেইব্প রাষ্ট্রকে যুক্তরাষ্ট্র (7592198] 90905 ) 
বলে; যেমন, ভারত, সোভিয়েট ইউনিয়ন, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি । | 

আমাদের ভারত একটি যুক্তরাষ্ট্র এবং ইহাকে বল৷ হয় ভারতীয় রাজাযসংঘ। এই 
দেশে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকারসমূহ উভয়ে বিভিন্ন বিষয় শাসন করেন এবং 
বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করিতে পারেন। কোন্‌ সর কিকি, 
বিষয়ের উপর ক্ষমতা এবং কি কি ধরনের কার্যাবলী তাহা সংবিধানে লিপি আছে। 
1935 খুষ্টাব্ধের ভারতীয় শাসনবিধিকে অনুসরণ করিয় এইরূপ বিভাগ করা হইয়াছে । 
কিন্তু এ বিধিতে বল। হইয়াছিল যে, যে-সকল বিষয় কাহার হাতে দেওয়া হইল এইরূপ 
কোন উল্লেখ নাই উহ্বার। গর্ভনর জেনারেলের হাতে থাকিবে । এই নিয়মের পরিবর্তে 
ভারতীয় সংবিধানে বল! হইয়াছে যে এই অবশিষ্ট ক্ষমতাগুলি (বা £:65107581 700৬1215) * 
থাকিবে কেউ সরকারের হাতে । ভারতীয় সংবিধানের এইরূপ ক্ষমতা বন্টন 
রীতিতে নিশ্চয় কেন্দ্রীয় সরকার অধিকতর শক্তিশালী হইয়াছে । এব্ধপ না৷ করিলে 
দেশের এক্য ও সংহতি বিশেষ ব্যাহত হইত । ,বর্তমানে আরও বেশি কেন্দ্রিকতার 
ঝেক দেখা যাইতেছে । শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি প্রত সম্পর্কে সর্বভারতীয় নীতি গ্রহণ 
কর! দরকার । তাই সৃকলেই আজকাল কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে অধিকতর ক্ষমতা 
তুলিয়! দেওয়ার পক্ষপাতী । 


আইন প্রণয়ন ও শাসনের সমগ্র ক্ষমতাকে তিনভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে £ 
(1) সংঘ তালিকা ( 07107. [45 ), (2) রাজ্য তালিকা (5686০ [7,56) এবং 
(3) যুগ্ধ-তালিকা ( 007.0017:21)0 [150-) | 

(1) জংঘ তালি ক।- সংঘ তালিকায় 97টি বিষয় আছে এবং ইহাদের সম্পর্কে 
কেবল ভারতীয় সংসদই আইন প্রণয়ন করিতে পারেন, কোন রাজ্যসরকারের এই 
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বিষয়সযূহের উপর কোন এক্তিয্লার নাই । দেশরক্ষ। ; যুদ্ধ ও শাস্তি; স্থল,নৌ ও বিমান 
বাহিনী ; অস্ত্রোৎপাদন ; বৈর্দেশিক বা পররাষ্ট্র সম্পক্কায় বিষয়; রেলপথ ; জাহাজ ; 
'নাগরিকত্ব ঃ ভাক, তার ও বেতার ব্যবস্থা ; মুদ্রা-ব্যবস্থ] ; রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক ) 
বীমা; আদমন্থমারী ; প্রধান প্রধান বন্দর ; শেয়ার বাজার ; লবণ; খনি) আফিম) 
কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরি ; আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ; বৈদেশিক খণ ও জাতীয় খণ 
প্রভৃতি এবং আরও অনেক বিষয় এই তালিকাতে রহিয়াছে । 


(2) র্লাজ্য ভালিকা___রাজ্য তালিকায় 65টি বিষয় আছে এবং ইহার্দের সম্পর্কে 
স্বাধারণ অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের কোন এক্তিয়ার নাই। কেবল বিভিন্ন রাজ্য- 
সরকারই ইহার্দের সম্পর্কে নিজ নিজ অঞ্চলে প্রয়োগের উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়ন করিতে 
পারেন । রাজ্যের শৃঙ্খল! রক্ষা, পুলিস, জেল ও বিচার ব্যবস্থা, স্থানীয় স্বায়ত্বশীসনযূলক 
প্রতিষ্ঠানসমূহ, জনন্বাস্থ্য, শিক্ষা, পথঘাট, রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি, কৃষি- 
শিক্ষা, ও গবেষণা, পরিবহন, জল সরবরাহ, সেচব্যবস্থা, ভৃমি-ব্যবস্থা, বনসম্পদ্‌, সমবায় 
আন্দোলন, আমোদ্প্রমোদ প্রভৃতি আরও অনেক বিষয় এই তালিকার অস্ততূক্তি। 

্ রি সকল বিষয় রাজ্য তালিকার অস্তভূ্ত তাহা হইলেও কোন কোন ক্ষেত্রে 
কার ইহাদের সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন এবং শাসন করিতে পারেন । যেমন, 
৫) র জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিলে, (2) একের বেশি রাজ্য সরকার অনুরোধ 
'জানাইলে, (3) রাজ্য পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ জাতীয় স্বার্থে ইহা প্রয়োজন মনে 
করিলে, এবং (4) পররাষ্ট্রের সহিত সন্ধি বা চুক্তি পালনের জন্য প্রয়োজন মনে করিলে 

শার্লামেন্ট এই সকল বিষয়ে আইন প্রণয়নের ভার নিজ হস্তে তুলিয়া লইতে পারেন। 

(3) যুখ্ম-তালিকা।_ুগ্ম-তালিকাতে 47টি বিষয় লিপিবদ্ধ আছে। কেন্দ্রীয় 
* সরকার এবং রাজ্য প্জারকার উভয়েই এই সকল বিষয় সম্পর্কে আইন এরায়ন ' করিতে 
পারেন । তবে উভয়ের আইনে বিরোধ ঘটিলে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্ীইন বলবৎ থাকে 

এবং রাজ্য সরকারের আইন বাতিল হইয়া ষায়। ফৌজদারী আইন ও কার্ধ- 
বিধি, বিবহি-বিচ্ছেদ, দেওয়ানী ঞর্টার ও কার্যবিধি, শ্রমিক সংঘ ও শ্রমিক সংঘাত 3 
' সামাজিক বীমা, পুনর্বাসন, জন্সমৃত্যুর খতিয়ান, কারখানা, বিদ্যুৎ, সংবাদপত্র, পুস্তক, 
ছাপাখানা ; ছোট ছোট বন্দর ; মূল্য নিয়ন্ত্রণ; দেউলিয়। প্রভৃতি বিষয় যুগ্ম-তালিকার 
'অন্তভূক্ত । যে-সকল বিষয় উপরোক্ত তিনটি তালিকার কোথাও উল্লিখিত নাই সেই 
' সকল অন্ুল্লিখিত বা অবশিষ্ট বিষয়সমূহ ( 7২৪5100915 চ05767:9 ) কেন্দ্রের অধীন ।, 
». কেন্্রীয় ও রাজ্য সরকারসমূহ কি কি বিষয় হইতে আয় করিতে পারিবে তাহাও 
সংবিধানে লিপিবন্ধ আছে 3 এইরূপ উভয়ের মধ্যে আয়ের উতৎসসমূহও বিভক্ত করা 
হুইয়াছে। যেমন, আয়কর, সম্পত্তি কর, বাণিজ্য শর, আভ্যন্তরীণ ব্রব্যা্ধির উপর 
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শুন্ধ, রেলপথ, ডাক ও বেতার, মুন্রাঙ্কন প্রভৃতি হইল কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ের উৎস 
আয়করের কিছু অংশ বিভিন্ন রাজ্য সরকারের মধ্যে ভাগ করিয়! দেওয়া হয় এবং পাট 
রগ্তানি শুক্ধের কিছু অংশ পাট-উৎপাদনকারী রাজ্যসমূহকে ( যেমন, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, | 
উড়িস্তা প্রভৃতি ) দেওয়া হয় । ' 

রাজ্য সরকারগুলির আয়ের উৎদ ছুইল ভূমি-রাজন্ব, কৃষি-আয়কর, বিক্রয় কর» 
রেজিষ্ট্রেশন, 'বিছ্যুৎ কর, আবগারী শুদ্ধ, প্রমোদ কর, কেন্দ্র হইতে প্রাপ্ত আয়করের ! 
অংশ বা অর্থ-সাহাষ্য। 


ভারতীয় রাজ্যসংঘের সংবিধান যুক্তরাষ্ট্য় কাঠামোতে গঠিত হইলেও আমাদের . 
দেশে অধিক কেন্দ্রীয় ভাব পরিলক্ষিত হয়, অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের হাতেই অধিকতর 
ক্ষমতা ন্ন্ত আছে। প্রত্যেকে নিজ নিজ বিষয়ে বা নিজ নিজ ক্ষেত্রে আইনত প্রধান . 
কর্তৃপক্ষ হইলেও কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলিকে শাসনের ব্যাপারে যথেষ্ট 
নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন । সংবিধানে স্পষ্টভাবে লিখিত আছে যে, রাজ্য সরকারগুলির 
আইন প্রণয়নের ক্ষমত। সংসর্দের ছ্বার। প্রণীত আইনের সহিত সামধ্রস্ত রাখিয়া প্রয়োগ 
করিতে হইবে এবং রাজ্য সরকারগুলির শাসন-ক্ষমতা ষেন কখনই কেন্দ্রীয় সরকারের 
শাসন-ক্ষমতার পরিপন্থী না হুয় বা উহাকে ব্যাহত না করে। এরূপ লেখা স্সুভে যে, 
কেন্দ্রীয় সরকার নির্দেশ দিতে পারিবেন এবং সেই নির্দেশ অঙ্সারে রাজ্য ১. করের 
শাসন চালাইতে হইবে। পূর্বে দেখিয়াছি, আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রেও জাতীয় স্বার্থে | 
প্রয়োজন বোধ করিলে রাজ্য তালিকার বিষয় সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার আইন প্রণয়ন 
করিতে পারিবেন। এবং সর্বশেষে, রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা ঘোষণ। করিয়া রাজ্যের 
শাসনভার কেন্দ্রের হাতে তুলিয়] লইতে পারেন । 


ভারতের »স্দ্রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও ইহার বৈশিষ্ট (8001০ 2100 0109180022৩ 
1150155 0£ [00121 7760618302) $ আমাদের সংবিধানে যুক্তরাদ্ত্রীয় উপাদান কতটা 
আছে তাহা! আলোচনার পূর্বে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের বৈশিষ্্যগুলি মনে রাখা দরকার । 
এই ধরনের রাষ্ট্রে জাতীয় সার্বভৌমত্ব এবং অঙ্গরাণ্লের সার্বভৌমত্ব-_উভয়ের মধ্যে 
সামঞ্তম্ত আনার চেষ্টা করা হয়। বল] হয় যে ”£১ 50619] 00105010000), 2627105 
€0 12001501165 0006 20081617015 10:50010011191912 ০1917705০0৫ 1090101781] 
50৮21215165 2100 50802 505 616161)া-” এইরূপ সংবিধানে কয়েকটি মূল রাজ্য 
নিজেদের সার্বভৌমত্বের কিছু অংশ একটি কেন্দ্রীয় বা যুক্তরাষ্্রীয় 
সরকারকে অর্পণ করে । ফলে একই সংবিধানের মধ্যে দুই ধরনের 
সরকার সহাবস্থান করে। উভয় প্রকার সরকারই ক্ষমতা পায় শাসনতন্ত্র বা সংবিধান 
হইতে । শাসনতন্ত্ে প্রত্যেকের এক্ভিয়ার সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান 


যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য কি কি 


স্প্আারি” 
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বৈশিষ্ট্য হইল শাসনতন্ত্ের প্রাধান্ত, ক্ষমতার বণ্টন, এবং বিচার-বিভাগের স্বাধীনতা । প্রতি 
নাগরিক উভয় সরকারেরই অধীন, অর্থাৎ তাহাদের ছিনাগরিকত্ব (0001016 ০10220- 
8100) দেখা ষায়। সংবিধানে ুম্পষ্টভাবে লিখিত নাই এমন বিষয়সমূহ অর্থাৎ অন্থল্লিখিত 
বিষয়গুলি (15510091 7০৬1615 ) সাধারণত অঙ্গরাজ্যের সরকারের এক্ডিয়ারতৃক্ত | | 
আমাদের সংবিধানে কোথাও যুক্তরাষ্ট্র বা ঢ০৭০190107, শব্দটি ব্যবহার করা হয় 
নাই। সকল সময়েই কেন্দ্রের সহিত অঙ্গরাজ্যের স্বন্ধকে ইউনিয়ন (00100) বা. 
সংযুক্তি বলিয়। উল্লেখ করা! হইয়াছে । তথাপি এই ইউনিয়নের মধ্যে যুক্তরাম্তীয় রীতি- 
ন্_ীতির কয়েকটি বিশেষ চিহ্ন দেখিতে পাওয়া ষায়। মোট 2]টি রাজ্য ( মেঘালয় 
সমেত) এবং 9টি কেন্ত্রশাসিত অঞ্চল লইয়1 এই যুক্তবাষ্ট্র গঠিত। প্রত্যেকটি রাজ্যেরই 
স্মালাদ। সরকার আছে এবং উহার৷ নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ভোগ করে। সমগ্র 
দেশের স্বার্থের সহিত জাঁড়ত বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় ব যুক্তরাষ্ট্রে হাতে ন্যস্ত হইয়াছে । 
' কোন কোন বিষয়ে আইন করার এক্তিয়ার অঙ্গরাজ্যসমূহের হাতে । আবার কোন 
কোন বিষয়ে আইন রচনার ভার উভয় সরকারের হাতে । কেন্দ্র 
বৈশিষ্ট কিছুটা বর্তমান যাহাতে অঙ্গরাজ্যের অধিকারে বা অরাজ্যগুলি যাহাতে কেন্দ্রে 
,.. £* ০৯ অধিকারে হস্তক্ষেপ না করে, তাহা দেখিবার ভার স্প্রিম কোর্টকে 
দেওয়া ৬ এাছে। কিন্ত বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সংসদকে এবং রাষ্ট্রপতিকে 
অঙ্গরাজ্যের অধিকার লঙ্ঘন করিবার ক্ষমত। দেওয়। হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় 
সংবিধানে কেন্দ্রকেই বেশি প্রাধান্ত দেওয়া হইয়াছে । কেন্দ্রের তুলনায় অঙ্গরাজ্যকে 
নিতান্ত হীনপ্রভ মনে হয়। এই কারণে অনেকে বলেন ষে ভারতে প্ররুত যুক্তরাষ্্রীয় 
সংবিধান প্রবতিত হয় নাই। 
যুক্তরাষ্ট্রে অঙ্গরাজ্যগুলির ষে মর্যাদা, ভারতের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অঙগরাপ্ক্গ সেই মর্যাদা 
পায় নাই । মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে “অঙ্গরাষ্ট্রের অধিকার” (82678) নাষে 
যে বিধান আছে, আমাদের, সংবিধানে তাহা নাই। যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পূর্বে অলরাষ্ট্রগুলি 
সার্বভৌম শক্তির অর্ধিকারী ছিল্..না, কোন অন্রাষ্ট্রের সম্মতিও লওয়া হয় নাই। 
আমেরিকার কোন অঙ্গরাজ্য যূক্তরাষ্ট্র হইতে বাহির হইয়া আসিতে পারে কি না'তাহ! 
"স্পষ্টভাবে বলা নাই। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে এই অপ্নিকার আছে। কিন্তু ভারতের সংবিধানে 
স্পষ্ট লিখিত আছে যে কোন অঙ্গরাজ্য যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারিবে না। 
ভারতীয় সংবিধানের 248 সংখ্যক ধারা অনুযায়ী অনুক্পিখিত বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় 
[$ কি কারণে সরকারের এক্িয়ারে, কিন্তু মাঁকিণ যুক্তরাষ্ট্রে এই ক্ষমত। মূল 
কেন্রিকতার দিকে 'রাজ্যগুলির হাতে । আমেরিকার সংবিধান কেবলমাত্র যুক্তরাস্্রীয় 
মিনির সরকারের সহিত সম্পকিত ; রাজ্যসরকারগুলির সংবিধান পৃথকৃ। 
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ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী পার্লামেণ্ট বা সংসদ আইন রচনা, নৃতন রাজ্য গঠন; 
আয়তনের হাসবৃদ্ধি, রাজ্যের সীমানা ও নামের পরিবর্তন করিতে পারে । কিন্তু জম্মু ও 
কাশ্মীর রাজ্যের ক্ষেত্রে রাজ্যের আইনসভা সম্মতি ন। দিলে উক্ত ধরনের বিল পার্লামেন্টে 
উত্থাপন কর! যায় না। আমাদের নাগরিকদের ছিনাগরিকত্বেরও কোন অধিকার নাই, 
আমরা সকলেই ভারত রাষ্ট্রের নাগরিক । 

ভারতের অঙগরাজ্যসমূহের হাসবৃদ্ধি ও নাম পরিবর্তনের অধিকার কেন্দ্রীয় সংসদের, 
কিন্তু মাকিণ রাষ্ট্রে ইহা কখনও সম্ভব নয়। উহা হইল “2 10650-0561016 
15100 50100099600 18065500000] 96৪6০5.” ভারতে অঙ্গরাজ্যের রাজ্যপালগণ 
রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত । রাঙ্পাল ইচ্ছা করিলে রাজ্য আইনসভায় গৃহীত বিল 
রাষ্পতির সম্মতির জন্ত পাঠাইতে পারেন। বিভিন্ন রাজ্যের হাইকোর্টের বিচারপতিরাও 
রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত । স্ইজারল্যাণড ব। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে এইরূপ দেখা যায় না। 

ুক্তরাষ্্ীয় সংবিধানে কেন্দ্রীয় আইনসভার উচ্চকক্ষে প্রত্যেক অলরাজ্য হইতে 
প্রতিনিধির সংখ্যা সমান থাকিবে । ইহা! একটি গুরুত্বপূর্ণ যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি। মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চকক্ষ সিনেটে 50টি অঙ্গরাজ্যের সমান প্রতিনিধিত্ব ; ধনজনশালী বৃহৎ 
নিউইয়র্ক ও আলাস্কা প্রত্যেকেই ছুইজন প্রতিনিধি পাঠান। কিন্তুস্ভা* তর 
রাজ্যসভায় প্রতিটি রাজ্যের প্রতিনিধির সংখ্য। সমান নয়, যেমন উত্তর রর 34 
জন্‌ এবং আসাম 7 জন। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত 12 জন সন্ত সেখানে আছেন। 

যদি ছুই বা! ততোধিক রাজ্যের আইনসভা এমন প্রস্তাব পাশ করে যে অঙ্গরাজ্যের 
এক্িয়ারতুক্ত কোন বিষয় সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সংসদ আইন করিলে ভাল হয় তাহা হইলে 
(252 ধারা অঙ্গযাঁয়ী ) ওই বিষয়ে সংসদ আইন করিতে পারিবেন। আরও একটি 
বিষয় সম্পর্কে দ্বেক্দ্য় সংসদ রাজ্যের অধিকারতুক্ত বিষয়ের উপর আইন করিতে 
পারেন। উহা হইল ভারত সরকার বিদেশী কোন রাষ্ট্রের সহিত সন্ধি ব! চুক্তি করিলে 
সেই শর্ত পালনের জন্য ঘে কোন বিষয় (253 ধার] )। 

সাধারণ অবস্থায় অঙ্গরাজ্যগুলি যতটুকু ্বাধীনত।+৯ভোগ করেন জরুরী অবস্থায় 
রাষ্পতির হাতে এত বেশি ক্ষমতা আসে ষে তখন অঙ্গরাজ্যগুলির ততটুকু স্বাধীনতা ও 
থাকে না এই অবস্থায় আমাদের সংবিধান প্রায় সম্পূর্ণ এককেন্দ্রিক হইয়া পড়ে। 
অর্থসংক্রান্ত বিষয়, জাতীয় ভাষ। প্রবর্তন প্রভৃতি বিষয়েও কেন্দ্রিকতার দিকে ঝোঁক 
প্রবল। ॥ বর্তমানে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার দরুন রাজ্য সরকারসমূহ অর্থের জন্য 
কেন্দ্রের মুখাপেক্ষী বলিয়। তাহাদের ন্বাধীনতা একান্ত সন্কৃচিত। কেন্দ্রে ও রাজ্যে 
একদলীয় শাসন দীর্ঘকাল চলিতেছে বলিয়া এইরূপ এককেন্দ্রিকতার ঝৌক ক্রমশ 
আরও সুস্পষ্ট হইয়া! উঠিতেছে। 
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এই সকল নানা কারণে অধ্যাপক জেনিংস্‌ (]21721785 ) বলেন যে ভারত 
হুইল «৪ 15021961070 ৮116১ ৪ 50:0106  02100:911511)5  210.21305. অধ্যাপক 
হুইয়ার ( 1,816 ) লিখিয়াছেন যে ভারতে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র স্থাপন করিয়। উহার 
সহিত কিছু যুক্তরাম্ত্রীয় ব্যবস্থা সংযোজিত হইয়াছে মাত্র; “৪, 55962) 0£ 0৬617200202 
ড71)101) 15 000851-6206191...8. 00109536262 আআ?) 

উপসংহার ঃ রা 
আধাবুক্তরাষ্ট্ী 50105101915 1০5061:2] 1652001655১ 19:0101 0321 2. £50০19] 
5620০ 10) 50905101815 01010  12260125.” ভারতের 
শাসনতন্ত্রের অন্যতম বিশেষজ্ঞ শ্রীযুর্গার্দাস বস্থও এইরূপ ব্যাখ্যা দেন । তিনি বলেন যে, 
“৩ 09056160000, ০0৫ [0019 15 1361056 1606181 1201 00161 পা010গ, 
106 15 ৪. ০0020109010 0£ 000,160 15 ৪. [00103 0. ০0100790516 50206 
০৫ 10০] (596. 1 21510171065 61১০ 01001016 0786 10. 5016০ 01 16001810018 


0176 109:6101091 11021:656 00611 00 2 791:810)0111)0.5% 


ভারতীয় সংবিধানের সংশোধন ব্যবস্থা! (১0050017160? 0১০ [0018 
5975009607) £ যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতে শাসনতন্ত্র সর্বদাই লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয় 
' *ওম দরকার । লিখিত না হইলে কেন্ত্ীয় ও রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতা লইস্া 
১ শ। বিবাদ-বিসংবাদ চলিতে থাকিবে। ইহাদের মধ্যে কেহ যাহাতে অন্যের 
অ+ধকার সংকুচিত করিতে না পারে এইজন্য ইহা দুষ্পরিবর্তনীয় হওয়াও প্রয়োজন । 

ভারতের শাসনতন্ত্র আংশিকভাবে পরিবর্তনীয় এবং আংশিকভাবে ছুষ্পরিবর্তনীয় । 
ইহার কোন কোন অংশ সাধারণ আইন প্রণয়ন পদ্ধতিতেই পরিবর্তন করা যায়, 
আবার কিছু অংশ পরিবর্তন করিতে হইলে বিশেষ পদ্ধতি বা পৃথক্‌ ব্যবস্থার মাধ্যমে 
করিতে হয়। তবে ভারতীয় শাপনতন্ত্রের স্থপরিবর্তনীয় ধারাগুলি সংখ্যায় অল্প ও 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নহে । তাই ইহাকে প্রধানত ছুষ্পরিবর্তনীয় খল চলে । 

আমাদের সংবিধানের সংশোধনবিধিকে চারিভাগে ভাগ করা চলে। (1) কতকগুলি 
বিষয় আছে যাহাদের সংত্ "ধন কর! অতি সহজ, ব্িটেনের সংবিধান সংশোধনের মত | 
| কোন সাধারণ বিল পার্লামেণ্টের উভয় সদনে সাধারণভাবে সংখ্যা- 

কতকগ্চলি ধার! সাধারণ 
বিলের মতই গরিষ্ঠতা লাভ করিলে ও পরে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পাইলে আইনে 
পরিণত হইতে পারে । সংবিধানের কতকগুলি ধার! এই সাধারণ 
বিলের মতন সহজ পদ্ধতিতেই সংশোধিত হইতে পারে। যেমন; নির্বাচনের আইন, 
কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সংবিধান, নির্বাচন-ক্ষেত্রের সীমানা নির্ধারণ, অনুন্নত অঞ্চল ও 
তপশীলতুক্ত জনসমষ্টির প্রশাসন সম্পর্কে সংবিধানের ধারাগুলি এই বিভাগের অন্তর্গত | 


% 1). 139370-007%877678191% 0% 6১6 0০79965668978 ০7 172250, ৬০]. [. 6. 13. 
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(2) আবার কয়েকটি ধারা অংছে যাহাদের উপরে-উল্লিখিত একাস্ত সাধারণ পথে 
সংশোধন করা যায় বটে, তবে পূর্বে সংশ্লিষ্ট রাজ্য আইনসভার অঙ্থরোধ, সম্মতি ও 
পরামর্শ গ্রহণ করা প্রয়োজন হয়। মনে রাখা দরকা'র আমাদের সংবিধান অনুসারে 
অঙ্গ রাজ্যগুলির নিজ নিজ সংবিধান প্রণয়ন বা সংশোধন করিবার কোন অধিকার 

নাই। কিন্তুকোন রাজ্যের সীমানা পরিবর্তন করিতে হইলে 
টা ৬ একটি রাজ্যের অংশ লইয়! অন্য রাজ্যের সহিত জুড়িয়া দিতে 
জানান দরকার হইলে সেই সংশ্লিষ্ট রাজ্যসমূহের পরামর্শ লইতে হইবে । “পরামর্শ 

বলিলেই 'সম্মতি' বুঝায় না। রাজ্য সরকার “সম্মতি” না দিলেও 
সংসদ রাজ্যের সীমান। পরিবর্তন করিতে পারেন। কেবল জন্মু ও কাশ্মীরের ক্ষেত্রে 
সংসদের সেরূপ ক্ষমতা নাই। রাজ্যের সীমান৷ পরিবর্তন করিতে হইলে এ রাজ্যের 
সম্মতি লইতে হইবে । | 


তবে ছুই একটি ক্ষেত্রে রাজ্যের আইনসভা নিজের সংবিধান সংশোধন করিতে 
নিজেই উদ্যোগী হইতে পারেন। যদ্দি কোন রাজ্যের বিধানসভা (নিম্ন সদন ) ছুই- 
তৃতীয়াংশ ভোটে প্রস্তাব পাশ করে যে সেই রাজ্যে বিধান পরিষদ 
( উচ্চ সদন) স্থাপন করা হউক বাঁউহার বিলোপ কর 
তাহা হইলে ভারতীয় সংসদ এ বিষয়ে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা 
মাধ্যমে আইন পাশ করিয়া ওই রাজ্যে দ্বিতীয় অ্দন প্রতিষ্ঠা বা বিলোপ করি 
পারে। সংবিধানে বলা হইয়াছে যে, এইরূপ পরিবর্তনকে সংবিধানের সংশোধন বল! 
হইবে না।* যেমন পশ্চিমবঙ্গের বিধান সভা 1969 সালে প্রস্তাব লইয়াছিল যে বিধান 
পরিষদ বিলোপ করা হউক । ফলে পশ্চিমবলের বিধান পরিষদের বিলোপ ঘটিয়াছে। 

সংবিধানের 368 ধন উপরে বণিত ছুইটি সংশোধন পদ্ধতি বলা হয় নাই। এ 
ধারা অনুযায়ী ভারতের সংবিধান দুইটি পদ্ধতিতে সংশোধিত হইতে পারে। 

(3) সংবিধানসম্মত ছুইটি পদ্ধতির প্রথমটিতে রাজ?. আইনসভাগুলি নিলিপ্ত 
ইহাদের কোন ভূমিকা নাই। সংসদের যে-কোন সদর্নে একই মর্ষে সংবিধান 
সংশোধনী বিল পেশ করিয়া উদ্ভয় সদ্দনেই উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের ছুই. 
তৃতীয়াংশ ভোটে ইহ। পাশ করাইতে হইবে। প্রত্যেকটি সনে সমর্থনস্ছচক ভোটের 


রাজ্যের উদ্যোগ- 
ক্ষমতা কতটুকু 


* অবশ্ঠ কোন রাজোর বিধানসভ1 অনুরোধ করিলেই সংসদ তাহা। মানিতে বাধ্য এমন নহে। 1954 
সালে বোম্বাই-এর বিধানসভা দ্বিতীয় সদন লোপ করার প্রস্তাব পাশ করে, কিন্তু 1959 সাল পর্যস্ত সংদদ ওই 
বিষয়ে কোন আইন তৈয়ারি করে নাই। বোম্বাই প্রদেশ 1960 সালে দ্বিধা বিভক্ত হইলে মহারাষ্ট্রে দুইটি 
সদন, কিন্তু গুজরাটে একটি সদন রহিয়াছে । আবার 1957 সালে নবগঠিত মধ্য প্রদেশের জন্য সংসদ উভয় 
সদ্দনের ব্যবস্থা করে, কিন্তু এ রাজ্য তাহ মানিয়া লয় নাই। 
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খ্যা ষেন এ স্দনের সমগ্র সদস্য সংখ্যার অর্ধেকের বেশি হয়।ণ উভয় সদনে 
বিশেষ পদ্ধতি_;.. এইরূপ বিলটি পাঁশ হইলে উহাকে রাষ্ট্রপতির নিকট স্বাক্ষরের 
রাজ্যসরকারের বিনা জন্ত পাঠানো হইবে । এই ধরনের প্রস্তাবে রাষ্ট্রপতি পুনবিবেচনার 
যিনি জন্য ফেরত পাঁঠাইতে পারিবেন না, এবং প্রথ1 অন্নুসারে অসম্মতিও 
দিতে পারেন না। রাষ্ট্রপতির অন্ুমোদনের পর ইহ। গৃহীত হইল বলিয়। ঘোষিত হইবে । 
(4) আবার কতকগুলি বিষয় বা ধারা সংশোধন সম্পর্কে এই পদ্ধতির সহিত 
রাজ্য আইনসভাগুলির সম্মতি প্রয়োজন । দেশের অন্তত অর্ধেক আইনসভ। উহা 
সমর্থন (1580650 ) করিলে তবে সেই সংশোধনী বিল পাশ হইল বলিয়া গ্রাহ হইবে। 
রাষ্টপতির নির্বাচন পদ্ধতি, কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে শাসনবিষয়ক ও 
তর আইন প্রণয়নবিষয়ক ক্ষমতার বণ্টন, স্থপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্ট, 
সংসদে বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব এবং সংবিধান সংশোধননীতি. 
_ প্রভৃতি বিষয়গুলি সম্পর্কে ধারাসমূহ উপরের পদ্ধতিতে সংশোধিত হইবে । এই 
সকল বিষয়ে অঙ্গরাজ্যসমূহের স্বার্থ জড়িত আছে বলিয়া! তাহাদের মত লওর়1 দরকার । 
এ কয় বৎসরে আমাদের সংবিধান সাতাশ বার সংশোধিত হইয়াছে । অবস্থার 
কত পরিবর্তনের সহিত সংবিধানকে খাপ খাগুয়াইতে গেলে সংশোধন অবস্তাবী 
৭ * ॥ড়ে। সংবিধানের উদ্দেশ্ই হুইল সমাজ-বিবর্তনের পরবর্তী ধাপ যাহাতে 
সং "্গ আসে তাহাতে সাহাধ্য করা । স্থৃতরাং সংশোধন কোঁন অন্তায় বিষয় নয়।: 
ংশোধনগুলি বিচার করিলে দেখা যাইবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই উহার প্রগতিমূলক। 
কেন্দ্রে ও রাজ্যে একটি দলের বিপুল রাজনৈতিক সংখ্যাধিক্য থাকায় এত বেশিসংখ্যক 
₹শোধন সম্ভব হইয়াছে। 
ক্কেভুদ্রীশ্ তমাল (0000:21 0৮210072100) 
রাষ্রপতি, উপরা্পতি এবং মন্ত্রিসভা লইয়। ভারতীয় রাজ্যসংখ্ের শাসন বিভাগ 
বা] কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত । সংবিধানের 52 নম্বর ধারায় রাষ্ট্পতিপদ এবং 74-1 নম্বর, 
ধারায় মন্ত্রিসভার স্ষ্টি কর। ইয়াছে। 


রাষ্ট্রপতি (0116 চ165106)0) $ সংসদের উভয় কক্ষের নির্বাচিত সদস্যগণ এবং 
রাজ্যসযূহের নিয় পরিষদের নির্বাচিত সদস্তগণ কর্তৃক একক হস্তাস্তর- 
যোগ্য গোপন ভোট দ্বার। রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইয়' থাকেন। 
সাধারণত তিনি পচ বৎসরের জন্ত নির্বাচিত হইবেন এবং পুননির্বাচিত হইতে পারিরেন। 


1 একটি উদাহরণ দিলে বুঝা হইবে । যেমন, লোকসভার পদস্তসংখ্যা 524, সংশোধনী প্রস্তাবের দিন 
উপস্থিত 374, সকলেই ভোট দ্িলেন। সংশোধনের পক্ষে ভোটের সংখা! হইল 2501 এই প্রস্তাৰ পাশ হইল 
না। কারণ, 250 ভোট 374-এর 219 অংশ হইলেও সমগ্র সদস্সংখ্যার, অর্থাৎ 524-এর অর্ধেকের কম। এ 
সংশোধনী প্রস্তাব পাশ করাইবার জন্য অন্তত 262টি ভোট দরকার। 


নির্বাচন 
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তাহাকে ৫) ভারতীয় নাগরিক হুইতে হইবে, (2) তাহার 35 বৎসরের অধিক 
বয়স হইতে হইবে, (3) তাহার সংসদের নিম্ন পরিষদ অর্থাৎ 
লোকসভার সদস্য হওয়ার যোগ্যতা! থাকিবে, (4) তিনি কোন 
লাভজনক কার্ষে নিষুক্ত থাকিতে পারিবেন না, (5) তিনি কেন্দ্রীয় বা কোন রাজ্য 
'আইনসভার সদস্ত থাকিতে পারিবেন ন।। 


রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইলে মাসিক দশ হাজার টাকা বেতন ও ধিন। ভাড়ায় বাড়ি 
ও সংবিধান কর্তৃক নির্ধারিত রাহাখরচ প্রভৃতি পাইবেন । 
সংবিধানের বিরুদ্ধাচরণের জন্য রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে সংসদের যে কোন পরিষদ 
অভিষোগ আনিতে পারে। ফদ্দি সেই অভিযোগ সেই কক্ষের 
£ সংখ্যক সদস্যদের দ্বার গৃহীত হুয় এবং অন্য পরিষদ কর্তৃক 
অঙ্থসন্ধানের পর সেখানেও 4 সংখ্যক সদস্যের দ্বারা গৃহীত হয়, তাহা হইলে 
রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করা চলিবে । উপরাষ্ট্রপতির নিকট আবেদন-পত্র দ্বার! রাষ্ট্রপতি 
পদত্যাগ করিতে পারেন। দেশের সাধারণ বিচারাঁলয় তাহার বিচার করিতে 
পারে না। 
ভারতের রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতি (7০৭০ ০: 610610 ০] 
155192106 ) £ বিশেষ এক নির্বাচকমগ্লীর দ্বারা (2190601:9] ০০011০5০ নি 
রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্টও এইরূপ পঞগোক্ষভা/ 
নির্বাচিত হন। কিন্তু কার্যত সেখানে নির্বাচন প্রত্যক্ষ রূপ লইয়াছে। ফলে তাহার 
ক্ষমত1 সেখানকার আইনসভা অর্থাৎ কংগ্রেসের তুলনায় কম নহে 
ফ্রান্সের পঞ্চম রিপাবলিকে পরোক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা ছিল, কিন্ত 
1962 সালের শেষে গুভাট লইয়া স্থির কর! হইয়াছে ষে তিনি প্রত্যক্ষভাব নির্বাচিত 
হইবেন। ইহার ফলে পাহার ক্ষমত। ও প্রভাব আরও বুদ্ধি পাইবে । আমাদের 
সংবিধান-রচস্বিতার। রাষ্ট্রপতিকে সংসদের অথবা মন্ত্রিমগুলীর প্রতিছন্দীরূপে দ্রা 
করাইতে চাহেন নাই বলিয়! পরো ক নির্বাচনের ব্যবস্থা কগ্গি, পুছেন। 


এই নির্বাচকমগ্ডলী সংসদের উভয় পরিষদের নির্বাচিত সদন্ত এবং রাজ্যবিধা? 
সভাগুলির নির্বাচিত সদস্যদের লইয়। গঠিত । মনোনীত সদস্তেরা ভোট দিতে পারে? 
না। রাষ্্পতি কেবলমাত্র সংসদ কর্তৃক নির্বাচিত হইলে তাহাঃ 
গুরুত্ব হাস পাইত। কেননা সংসদে যে দল সংখ্যাধিক সেই দল 
রাজ্যগুলিতেও সংখ্যাধিক না হইতে পারেন। সেইজন্য সমগ্র ভারতের মধ্যে যে দত 
প্রবল তাহাদের দ্বার! নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে । ভোটের ব্যাপারে ছুইটি নীতি 
'অনুহ্থত হয়। প্রথমত, পার্লামেণ্টের সদস্তগণের যতগুলি ভোট থাঁকে রাজ্যের 


যোগ্যতা 


অপসারণ 


কেন পরোক্ষ নিবাচন 


ছুইটি মুলনীতি 
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বিধানসভার সদস্তগণের ততগুলি ভোট থাকে । দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে ভোটের 
ব্যাপারে সমতা রক্ষা করা হয় ।* 
রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পদ্ধতিটি অত্যন্ত জটিল পদ্ধতি । সংবিধানে ইহাকে. একক 
হস্তাস্তর-যোগ্য ভোট দ্বারা সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব বলিয়। উল্লেখ কর! হইয়াছে 
(0:00010028] 150:55217056100 05 1762105 ০0৫ 9107615 02179518015 ৮০০০)। 
পদ্ধতিটি এইরূপ £ প্রথম রাজ্যের জনসংখ্যাকে এ রাজ্যের বিধানসভায় নির্বাচিত 
সাস্যগণের সংখ্যা দিয়া ভাগ করা হয়। ভাগফলকে আবার 1000 
রাজ্যের “ও পার্লামেন্টের দিয়। ভাগ দেওয়া হয়। এইভাবে যে ভাগফল পাওয়! ষাইবে, 
সদস্যদের ভোটসংখ্য। 
নিরগণ তাহাই দাড়াইবে এ রাজ্যের বিধানসভায় নির্বাচিত প্রত্যেক 
সদন্যের ভোটদানের সংখ্যা। এই সংর্যা এ রাজ্যের নির্বাচিত 
সদ্স্যগণের দ্বার গুণ করিলে এ রাজ্যের মোট ভোটসংখ্যা পাওয়া] যাইবে ।ণ সকল 
রাজ্যের মোট ভোটসংখ্য। যোগ করিলে ষে-সংখ্য। ঈ্াড়াইবে, তাহাই হইবে পার্লামেন্টের 
নির্বাচিত সদস্তগণের মোট ভোটসংখ্যা। পালামেণ্টের নির্বাচিত সদশ্যদের প্রীপ্ত 
মোট ভোটসংখ্যাকে নির্বাচিত সস্যসংখ্যা দিয়া ভাগ করিলে যে-ভাগফল পাওয়া যাইবে 
ত**ই প্গ্গামেন্টের নির্বাচিত সদশ্তগণের প্রত্যেকের ভোটদানের সংখ্যা । এইভাবে 
এ যাইবে ষে, পার্লামেণ্টের নির্বাচিত সদস্যদের মোট ভোটসংখ্যা সকল রাজ্যের 
ধুর্বাচিত সভ্যদদের মোট ভোটসংখ্যার সমান। 
ভোটাধিকারী সর্দশ্য ব্যালট কাগজে নিজের পছন্দমত প্রার্থীদের নামের পাশে তাহার 
পছন্দ (01:6661:6০9 ) অনুযায়ী 1) 2, 3, 5. প্রভৃতি সংখ্য। 
বসাইবেন। তিনি 2য়, 3য় বা! পরবর্তা পছন্দের ভোট না-ও দিতে 
পারেন, কিন্ত প্রথম পছন্দের ভোট ন! দিলে তাহার ভোট বাছিলি হইয়া যাইবে। 
নির্বাচন শেষ হইলে বধ ভোটপত্রগুলিকে 10041 দিয় ভাগ করিয়া ভাগফলের 
সহিত আরও ] যোগ কর! হয়। ইহাতে যে-সংখ্যা পাওয়া যায় তাহাকে কোটা 
( 03909. ) বা ন্যনতমতখীপ্তব্য ভোটসংখ্যা বলে। প্রথমে প্রথম প্রছন্দের ভোটগুলি 
গণনা! করিয়৷ দেখা হয় যে, কেহ কোটামত ভোট পাইয়াছে কিনা। 
“কোটা” প্নইলেই তিনি নির্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া ঘোষণা 
করা হয়। কেহ কোটা ন। পাইলে সর্বনিয় ভোটপ্রাপ্ত প্রার্থীকে বাদ দিয়া তাহার 


প 50101692195 21902580156 809665 8786? 96 95. 5721] ৪৪ 98105 ০০ 61 006 508055 
8৪ ৪. 5/1)016 2100 (56 (015100). -00789686606075 ০7 1780266. 4156 (2), 


ৰা যেমন কোন রাজ্যের জনসংখ্যা ভিন কোটি, এবং রাজ্যবিধানসভার প্রতিনিধির সংখ্যা 250 জন । সেই 


ভোটদানের পদ্ধতি 


ভোট গণনার পদ্ধতি 


30,000,000,. 
রাজ্যের প্রত্যেক প্রতিনিধিদের ভোটসংখ্য। টা 120, 
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প্রাপ্ত ভোটগুলিকে দ্বিতীয় পছন্দ অনুযায়ী প্রার্থীদের নামে হস্তাস্তরিত কর! হয় 
এইভাবে ষে পর্যন্ত না৷ একজন প্রার্থী কোটা” মত ভোট পান সেই পর্যস্ত প্রার্থীপদ ও 
ভোট হস্তান্তরের কার্য চলিতে থাকে । 

রাষ্পতির নির্বাচনে এইবূপ জটিল পরোক্ষ নির্বাচন-পদ্ধতি অবলম্বনের তিনটি 
কারণ আছে বলা হয়। ৫) কোটি কোটি ভোটদাতার পক্ষে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে 
প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ বিশেষ অস্বিধাজনক ও ব্যয়সাধ্য ব্যাপার । (02 ভারতের 
'রাষ্ট্রপতি হুইলেন নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা । নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তাকে প্রত্যক্ষভাবে 
নির্বাচিত করিলে তিনি প্রকৃত শাসনক্ষমতা দাবি করিতে পারেন । তাহাকে প্রকৃত 

শাসনক্ষমতা৷ দিলে মন্ত্রিপরিষদের হস্তে প্রকৃত শাসনক্ষমতা৷ থাকে 
নি না। ইহাতে পার্পামেণ্টারী শাসন-ব্যবস্থার স্বরূপ রক্ষা করা খায় 
না। (3) রাষ্ট্রপতির মত গুরুত্বপূর্ণ পদে নির্বাচনের জন্য সরাসরি 

জনগণের সিদ্ধান্ত কার্যকরী হইবে বলিয়। মনে করা হইয়াছে । নির্বাচকমণ্ডলীই ষখন 
জনগণের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত তখন এইভাবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন নিঃসন্দেহে গণ- 
তান্ত্রিক বলিয়া মনে করা চলে । দলীয় মনোনয়ন পরিহার করার জন্য কেন্দ্রীয় সংসদ 
এবং রাজাগুলির প্রতিনিধি উভয়কেই নির্বাচকমণ্ডলীতে স্থান দেওয়! হইয়া, ৮:77 
ফলে ষথার্থ ই জাতীয় সমর্থনের ভিত্তিতে রাষ্পতি নির্বাচন সম্ভব হইয়াছে (& 
ন। করিয়া যদি সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার নীতি অনুসরণ কর হইত তবে রাষ্পতি / 
নির্বাচন-প্রার্থার সংখ্যা বেশি থাকিলে রাষ্ট্রপতি সংখালখুর ভোটেও নির্বাচিত 2 
পারিতেন। এইকপ ব্যবস্থ। রাষ্ট্রপতিদের মর্যাদার পক্ষে হানিকর, তাই সমর্থনযোগ্য 
নয়। এই কারণে একক হস্তানস্তরযোগ্য €ভাট দ্বারা সমান্তপাতিক প্রতিনিধিত্বের 
নীতি ও পদ্ধতি গৃহীত্হ্ইয়াছে। 

নির্বাচিত হইবারষ্ধ্ার রাষ্ট্রপতি যেদিন পদ গ্রহণ করেন নেদিন সংসদগৃহের 
মধ্যব্তাঁ হলঘরে একটি অনুষ্ঠানে বড় বড় সামরিক, বেসামরিক ও বিচার বিভাগের 
পদস্থ ব্যক্তিদের সমক্ষে ভারতের প্রধান বিচারপতি তীহ্ধরু নিম্নলিখিত শপথ গ্রহণ 
করান £ “আমি'**অমুক-* ভগবানের নাম লইয়া শপথ করিতেছি ঘে-আমি ভারতের 
রাষ্ট্রপতির পদের কার্য বিশ্বস্তভাবে সম্পাদন করিব.'.এবং আমি ভারতের জনগণের 
কার্ষে ও কল্যাণের জন্ত নিজেকে নিধুক্ত রাখিব ।”* তিনি শপথ লইতে অনিচ্ছুক 
হইলে আহুষ্ঠানিকরূপে স্বীকার করিতে পারেন। শপথ গ্রহণের পর তাহাকে 3]. 


সং 1,00 59722217006 139109০ 0£ 0300 901619115 211112) 0090 2 111 12100100115 
65601006006 06115501016 1755$0216 (02 01501597:56 006 101500101)5 0£ 0106 769106756) 
»:0£:177019. 2150 1]] 6০ 00০ 0950 0£ 5 21115 012861৬০১ 0100206 8150 069667)0. 019০ 

(02550/00 01018 230. 0156 19. 2:80. 010৪0] ভা11] 068৬0906 0058616 6০ 006 861:1০০ 2100 ভব ৩1]- 
98208 0£ 0106 02০16 0£ 115079০ (270 60,) 
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বার কামান দাঁগিয়া অভিবাদন জানানো হয়। উহার পর তিনি একটি ঘোষণ। 
করেন যে তিনি নির্বাচিত হইয়া পদগ্রহণ করিলেন । 

রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন পাঁচ বছরের জন্ত। তবে তিনি তবার ইচ্ছা পুননির্বাচনের 
জন্য প্রার্থী হইতে পারেন । কার্যকাল শেষ হওয়ার পূর্বে তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিতে 
পারেন অথবা সংবিধান ভঙের অভিষোগে তাহাকে অপসারণ করাও সম্ভব । রাষ্ট্রপতির 
নামে অভিযোগ আনিতে হইলে এ অভিযোগ সংসদের যে কোনও কক্ষে, অন্তত এক- 
চতুর্থাংশ সত্যের স্বাক্ষরসহ 14 দিনের একটি বিজ্ঞপ্তি জারীর পর, একটি প্রস্তাবাকারে, 
উত্থাপন করিতে হইবে । এ প্রস্তাব এ কক্ষের অস্তত দুই-তৃতীয়াংশ 
সভ্যের সমর্থনে পাশ হইলে অন্য কক্ষ প্রন্তাবে উত্থাপিত অভিযোগ 
সম্পর্কে তদন্ত করিবে । তদস্তকালে রাষ্ট্রপতি আত্মপক্ষ সমর্থন ও 
নিজের বক্তব্য পেশ করার স্থযাগ পাইবেন । এই তদন্তের পর যদি তরদস্তকারীর পক্ষে ছুই- 
তৃতীয়াংশের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে রাষ্ট্রপতির নামে আনীত অভিযোগ স্প্রমাণ এইরূপ 
প্রস্তাব পাশ হয়, বে রাষ্ট্রপতিকে তৎক্ষণাৎ পদত্যাগ করিতে হইবে (31 নম্বর দ্বারা)। 

স্বাভাবিকভাবে কার্ধকাল শেষ হইবার পূর্বেই রাষ্্রপতিপদদে পুননির্বাচনের 
ব্যবস্থা করিতে হয়। পদত্যাগ, মৃত্যু বা অপসারণের ফলে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইলে 

এস এধ্য নূতন রাষ্ট্রপতি নিয়োগের জন্য নির্বাচনের ব্যবস্থা করিতেক্ষুয়। 

রাষ্টূপতির ক্ষমতা ও কার্য ( 70ড7215 2া)ন [7127000155০ 016 
[54510200) £ আমেরিকার মত ভারতে রাষ্ট্রপতি থাকিলেও ইহা! মন্ত্রিসংসদ-চালিত 
সরকার । ব্রিটেনের রাজার মতন ভারতেও রাষ্ট্রপতির নামে দেশ শাসন হয়, আনুষ্ঠানিক 
ভাবে সকল ক্ষমতা তাহারই হাতে । অবশ্য প্ররুতপক্ষে ব্রিটেনের মতই আমাদের দেশে 
প্রকৃত ক্ষমক্ঝ। প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার হাতে। রাষ্ট্রপতির ক্ষম বলিলে আমরা তাই 
মন্ত্রিসভার ক্ষমতাই বুঝি। তবুরাষ্্রপতির নামে এই সকল "মত প্রযুক্ত হয় বলিয়! 
আমর। ইহাদের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার নামে আলোচনা করিতে পারি। রাষ্ট্রের প্রধান 
হিসাবে রাষ্ট্রপতির আল্ঠার্লিক ক্ষমতাসমূহ সাধারণত ছয় ভাগে বিভক্ত করা যায়। 

(1) শাসন পরিচালনার ক্ষমতা ব! শাপনমূলক কার্য (6০00 
ঢ156005 )-__-ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-কর্তৃপক্ষের শীর্ষে রাষ্ট্রপতি অবস্থিত এবং 
তাহার নামেই দেশের সকল শাসনক্ষমতা। প্রয়োগ করা হয়। তিনি বিভিন্ন রাজ্যের 
রাজ্যপাল নিয়োগ করেন, স্থপ্রিম কোর্ট, উচ্চ বিচারালয়ের সকল বিচারক, .ভারতের- 
অডিটর-জেনারেল ( উচ্চতম সরকারী হিসাব-পরীক্ষক ) ও অন্তান্ত উচ্চপদস্থ সরকারী 
কর্মচারীদের নিয়োগ করিয়। থাকেন। : তিনি সমগ্র সশস্ব বাহিনীর অধিকর্তা; যুদ্ধ 
.. €ঘোষণ। ও শাস্তি স্থাপন করিতে পারেন। 


রাষ্ট্রপতির অপসারণ 
পদ্ধতি 
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কার্ধত যিনি সরকার পরিচালনা করেন সেই প্রধানমন্ত্রীকে নিয়োগ করেন 
রাষ্ট্রপতি, এবং সেই প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে ই তিনি অন্যান্ত মন্ত্রীদের নিয়োগ করেন। 
প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের ব্যাপারেও রাষ্ট্রপতি নিজস্ব বিবেচন। প্রয়োগ করিবার বিশেষ 
কোন সুযোগ পান না। যদি লোকসভায় কোন রাজনৈতিক দল সংখ্যাগরিষ্ঠত। অর্জন 
করে, তবে ত্বভাবতই সেই দলের নেতাকে প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ করা ছাড়া রাষ্ট্রপতির 

কোন উপায় থাকে না। তবে যদি রাজনৈতিক পরিস্থিতি জটিল 
০ হইয়1 দাড়ায়, কোনে! দলেরই নির্ভরযোগ্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা ন। থাকে 

এবং একাধিক রাজনৈতিক দলের সম্মেলনে মন্ত্রিসভা গঠন করা 
ছাঁড়া অন্ত সমাধান চোঁখে না পড়ে, তখন রাষ্ট্রপতিকে নিরপেক্ষভাবে নিজস্ব বিচার- 
বিবেচনা প্রয়োগ করিতেই হয়। সংব্গপানে আরও বলা হইয়াছে যে মন্ত্রিসভা রাষ্ট্র 
পির ইচ্ছান্ুষায়ী কর্তৃত্বে বহাল থাকিবেন। যতর্দিন না এই বিষয়ে কোনে নির্দিষ্ট 
শাসনতান্ত্রিক প্রথা ও রীতির উত্তৰ হইতেছে ততদিন রাষ্ট্রপতিকে দেখিতে হইবে ফে 
কোনো মন্ত্রিসভা সত্যসত্যই জনগণের আস্থাভাজন আছে কি ন1। জনসাধারণের সমর্থন 
হারাইয়াছে মনে করিলে তিনি মন্ত্রিসভা ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন (75 নম্বর ধারা )। 

০2) আইনসংক্রান্ত ক্ষমতা ও কার (1,6515196৮০ 2১ 
1,000 )- রাষ্ট্রপতি ও আইনসভার উভয় পরিষদ লইয়। ভারতীয় গ্ংপদ 
স্থৃতরাং তিনি আইনসভার অবিচ্ছেদ্য অংশ-বিশেষ। তিনি উভয় পরিষদ অথবা ' 
পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করিতে পারেন (৪86-1 নম্বর ধার1), স্থগিত 

পারেন এবং নিয় পরিষদ বা লোকসভ। ভ্র্গিয়া৷ দিতে পারেন । 


1 প্রত্যেক অধিবেশনের শুরুতে উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশন 


| লী কারণ ব্যাখ্যা করিয়া! বক্তৃতা করিখ্র পারিবেন। 
কোনে। ব্যাপারে হইলে তিনি উভয় পরিষদের নিকট বাণী পাঠাইতে 
পারিবেন (86-2 নম্বর ধারা )। এইরূপ বাণী সম্বন্ধে পরিষদে ভ্রত আলোচন] হইবে । 
তবে সাধারণত রাষ্ট্রপতি বাণী প্রেরণ করেন না। মস্ত্রিঈ্কার সহিত মতৈক্য ন৷ হইলে 
তবেই এরূপ ঘটন। ঘটিতে পারে । 

সংবিধানে 331. নম্বর ধার! অনুযায়ী বাষ্রপতি পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষেই কতিপয় 
সভ্যকে যনোনয়ন করিতে পারেন। এই কতিপয় সভ্য মনোনয়নের মুখ্য উদ্দেশ্য হইল 
সমণ্ত সম্প্রদায়ের স্বার্থ অস্গুপ্ন রাখা । নির্বাচন পদ্ধতিতে এই স্থার্থরক্ষা সম্ভব না-ও 
হইতৈ পারে । ইহা! বিবেচন! করিয়াই রাষ্ট্রপতিকে এই ক্ষমতা দেওয়। হুইয়াছে। 

উভয় পরিষদের দ্বারা কোন বিল "পাশ হইলে উহার পর রাষ্ট্রপতির সম্মতি অবশ্থ 
: প্রয়োজন, একমাত্র তাহার পরেই দেই বিল আইন হিসাবে গণ্য হইবে। বিজটিতে 
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তিনি সম্মতি প্রদান করিতে পারেন অথব। সম্মতি প্রদানে বিরত থাকিতে পারেন। 
রাষ্পতি অন্থমোদন না৷ করিলে তাহা সংশোধিত আকারে অথবা বিনা সংশোধনে যদি 
কারা উভয় পরিষদ কর্তৃক পুনরায় গৃহীত হয় তাহা হইলে উক্ত প্রত্তাব 
রক জত ছ্িতীয়বার রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত হইলে সংবিধানের 
111 নম্বর ধারা অনুযায়ী তাহাকে সম্মতি প্রদান করিতে হইবে। 
রাষ্ট্রপতি-প্রবতিত জরুরী আইনগুজি আইনসভার পরবর্তী অধিবেশনে অনুমোদনের জন্য 
উপস্থাপিত করিতে হইবে এবং সংসদ্দের অস্থমোদন না পাইলে উহা ছয় সপ্তাহ পরে 
বাতিল হইয়া ষাইবে। কতকগুলি বিষয়ে আইন প্রণয়নের জন্য রাষ্ট্রপতির পূর্বসম্মতি 
প্রয়োজন হয় । কোনে। নৃতন রাজ্য প্রতিষ্ঠা, পুরাতন কোনো 
কতকগুলি আইনে রাজ্যের সীমান। পরিবর্তন-_গ্রভৃতি প্রস্তাবের জন্য রাষ্ট্রপতির পূর্ব- 
টা বসন্ত অস্থমোদন দরকার (3 নম্বর ধার1)। অর্থদাবী-দংক্রাস্ত কোন 
বিল বা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সংরক্ষিত ভাগ্ডার (00150119059 
ঢুগাঃণ ) হইতে খরচ সন্বপ্ধীয় কোন বিলও পার্লামেণ্টে উত্থাপিত হয় না (11%-1 এবং 
117-3 নম্বর ধারা) । তাহা। ছাড় আয়কর হইতে সংগৃহীত অর্থ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ফিনান্স 
কসিশনের, স্কপারিশ ক্রমে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকারের মধ্যে ব্টিত হয়। দেশে 
গ্রচ, .,. শ ভাষ। পরিবর্তনের বিলেও রাষ্ট্রপতির পূর্ণসম্মতি প্রয়োজন। সকল 
অর্থ. শস্ত বিল (10701165 [1115 ) রাষ্ট্রপতির সম্মতি লইয়! পার্লামেন্টে উত্থাপিত হয় 
বলিয়! হা পুনবিবেচনার জন্য তিনি ফেরত পাঠাইতে পারেন না। 
রাষ্ট্রপতির আইন দ্রণয়ন-সংক্রান্ত ক্ষমতার অন্তর্গত হইল তাহার জরুরী আইন জারী 
রি ক্ষমতা (01017091)06-009151705 0০0৮০: )। পারামেণ্টের 
জরুরী আইন বা অধিবেশন বন্ধ থাকা অবস্থায় (সংবিধানের 119 নম্বর ধারা 
অডিনান্স জারীর - রঃ ৭৭ 
ক্ষমতা অন্থ্যায়ী ) রাষ্ট্রপতি অডিনান্দ বাজরুরী « -ন প্রণয়ন করিতে 
পারেন। পার্লামেণ্টের অধিবেশন স্থুরু হইলে এই অভিনান্স লইয়। 
আলোচনা, অনুমোদন, বা বাতিন্ন করার অধিকার পার্লামেন্টের থাকে । পার্লামেণ্টের 
অধিবেশন সুরু হওয়ার পর ছয় সপ্তাহকাল পর্যস্ত এই সকল অভিনান্দ কার্ষকরী থাকে । 
রাজ্য বিধাননভা। কর্তৃক প্রণীত কোন আইন ষদদি রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের 
সন্ত প্রেরণ করেন ( যেমন, কেরাল। ভূমিসংস্কার আইন ) এবং যদি রাষ্ট্রপতি তাহাতে 
রাজ্য বিধান সভার _ সম্মতি প্রদ্দান না করেন তবে তাহা আইনে পরিণত হুইবো" 
প্রণীত আইন বাতিল না। এই ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির প্রত্যক্ষ ক্ষমতা নয়, রাজ্যপাল 
০4 তাহার নিকট প্রেরণ করিলে তবেই তিনি অন্থমোদৰ বা 
নাকচ করিতে পারিবেন। রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করিলে এ বিলটি পুনবিবেচনার জন্ত রাজ্য 
বা. পৌ._13 
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বিধানমণ্ডলীতে প্রেরণ করিতে পারিবেন। রাজ্যের আইনসভ। পুনরায় বিলটি 
পাশ করিয়] তাহার নিকট পাঠাইলে তিনি যদি অন্থমোদন না করেন, তবে বিলটি 
নাকচ হইয়া যাইবে । 

(3) অর্থসংক্রাস্ত ক্ষমতা ও কার্য (ঢ10915019] 70৮৮5 থে ঢ01)000105)-- 
উপরে উল্লিখিত অর্থসংক্রাস্ত ক্ষমতা ব্যতীত, সংসদের উভয় পরিষদের নিকট আগামী 
বৎসরের কেন্দ্রীয় সরকারের আয়-ব্যয়ের হিসাব রাষ্ট্রপতি উত্থাপন করাইবেন । 

(4) জকুরীবিবয়ক ক্ষমত। ([10615005 চ০৬/215)__ সংবিধানে রাষ্ট্রপতির 
হাতে কতকগুলি জরুরী ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে । জরুরী ক্ষমতাগুলিকে তিন ভাগে 
ভাগ করা যায়। 

(ক। জরুরী অবস্থার ঘোষণা $ (সংবিধানের 352 নম্বর ধার] অন্ুষায়ী ) 
রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে যুদ্ধ ও আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার জন্য দেশের নিরাপতা 
বিদ্বিত হইতে পারে, তাহ হইলে তিনি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিতে পারেন। উক্ত 
গোলযোগ ঘটিবার পূর্বে রাষ্ট্রপতি এইরূপ জরুরী অবস্থার, ঘোষণা জারী করিতে 
পারেন। প্রত্যেকটি জরুরী অবস্থা ঘোষণাকে পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষের নিকট 
উপস্থাপিত করিতে হয়। সংসদের উভয় পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত না৷ হইলে ছুই মাস 
কাল এই ঘোষণা বলবৎ থাকিবে । উভয় পরিষদ অন্থমোদন করিলে . - সের 
অধিককাল বলবৎ থাকিতে পারে । 

জরুরী অবস্থা ঘোষিত হইলে শাসনতন্ত্র কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়ে এবং রূ*  মুহের 
উপর কেন্দ্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। নাগরিকগণ মৌলিক অধিক্ঠুর গুলি হই বঞ্চিত 
হইতে পারেন। নাগরিকর্দের মৌলিক অধিকারগুলিকে রাষ্ট্রপতি একটি আদেশ 
দ্বারা আদালত মারফত বলবৎ করার অধিকার বাতিল করিতে পানেন। সংবিধানের 
, 250-] ধারা অন্ধ শী রাজ্যতালিকার যে-কোন বিষয় সম্পর্কে সংস্দ আইন প্রণয়ন 
করিতে পারে । কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে রাজস্ব বণ্টন-সংক্রান্ত প্রচলিত 
নিয়ম রাষ্ট্রপতি পরিবতিত করিতে পারেন। 

(খ) রাজ্যগুলির শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থা ঘোষণ। £ রাষ্পতি যদি 
বুঝিতে পারেন যে, কোন রাজ্যে শামন-ব্যবস্থায় অচল অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাহা 
হইলে তিনি সংবিধানের 356 নম্বর ধারা অনুযায়ী ঘোষণা করিয়া সেই রাজ্যের 
শাসনক্ষমতা নিজ হস্তে গ্রহণ করিতে পারেন। এই ঘোষণার বলে রাষ্ট্রপতি এইক্প 
আদেশ দিতে পারেন যে, সংশ্লিষ্ট রাজ্যবিধানমণ্ডলের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় পার্লামেন্ট কর্তৃক 
পরিচালিত হইবে। পার্লামেন্ট তখন 35] নম্বর ধার! অস্থায়ী রাজ্যবিধানমণগ্ডলের 
আইন প্রণয়ন ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির উপর অর্পণ করিতে পারে, এ ক্ষমতা অপর কাহাকে ও 
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গুত্যর্পণ করার ক্ষমত৷ রাষ্ট্রপতিকে দ্দিতে পারে । এই অবস্থায় রাষ্ট্রপতি পার্লামেন্টের 
অনুমোদন সাপেক্ষে সঞ্চিত তহবিল হইতে অর্থব্যয়ের অনুমতি প্রদান করিতে পারেন। 
এইরূপ ঘোষণাও দুই মাসের অধিককাল স্থায়ী নহে। পার্লামেন্টের উভয় কক্ষ 
প্রস্তাব পাশ করিয়া এই ঘোঁষণ। অনুমোদন করিলে উহা আরও 6 মাস বলবৎ থাকে । 
বারবার 6 মাস করিয়া প্রস্তাব লইয়া! উহাকে 3 বৎসর পর্যন্ত বলবৎ রাখা চলে । 

(গ) অর্থসংক্রান্ত জরুরী ঘোষণ! $ (সংবিধানের 360-1 নম্বর ধারা 
অনুসারে ) ষদদি কোন সময় রাষ্ট্রপতির ধারণা হয় যে, ভারতের বা কোন অংশের 
আথিক দায়িত্ব ব! স্থুনাম ক্ষুপ্ন হইয়াছে তাহ] হইলে তিনি অর্থ-সংক্রাস্ত জরুরী ঘোষণা 
করিতে পারিবেন। এই অবস্থায় রাজ্যসরকারের আয় ও ব্যয়-সংক্রাস্ত সকল প্রস্তাব 
রাষ্ট্রপতি বিবেচন! করিবেন এবং প্রয়োজন বোধ করিলে রাজ্যসরকারের কর্মচারীদের 
মাঁহিনা কমাইয়। দিতে পারিবেন । সাধারণভাবে এইরূপ ঘোষণার মেয়াদ ছুই মাস 
কাল বলবৎ থাকিবে । তবে পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের দ্বারা পূর্বেই গৃহীত হইলে 
ইহার মেয়াদ বাড়ান যাইবে।* 

(5) বিচারবিষয়ক ক্ষমতা সুপ্রীম কোর্ট ও উচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতিগণকে' 
নিতে গ কস »”*ও রাষ্পতির অন্যান্ত বিচারবিষয়ক ক্ষমতা আছে। (সংবিধানে 
22ন | অঙ্্যায়ী ) দণ্ডিত ব্যক্তিকে তিনি মার্জন। করিতে পারেন, সাময়িকভাবে 
মুক্তিদ, করিতে পারেন; শাস্তির পরিমাণ কমাইয়! দিতেও পারেন । 

(6, . 1জ্যবিষয়ক ক্ষমতা! _রাজ্যসমূহের শাসনতান্ত্রিক প্রধান বা রাজ্যপালদের 
রাষ্টপতিই নিয়োগ কৰি, থাকেন। কতকগুলি বিল সম্বন্ধে রাজ্যের আইনসভায় 

আলোচনার পূর্বে তাহার অনুমতি লইতে হয়। যুগ্মতালিকার অন্ততূক্তি কোন বিষয়ে 

* অনেকে মনে কন রাষ্ট্রপতির হাতে জরুরী অবস্থায় এত বেশি ক্ষমতা দেওয়া ঠিলই হইয়াছে । এই 
বিশেষ ক্ষমতাগুলি রাষ্ট্রপতি প্রয়োগ করিবেন মন্ত্রিসভার পবামর্শে। মন্ত্রিসভ। পালামেন্টে” মাধ্যমে জনসাধারণের 
নিকট দায়ী। হৃতরাং এই ক্ষমতাগুলির অপপ্রয়োগের আশঙ্কা বেশি নাই। 

তবে বাস্তবক্ষেত্রে এই অপপ্রয়োগের আশঙ্কা এত প্রবল ষে অনেকেই রাষ্ট্রপতির হাতে এত বেশি ক্ষমতাকে 
. সমর্থন করিতে পারেন নাই। জরুরী অবস্থায় আদালত রাষ্ট্রপতিব কাজ বৈধ কি না তাহা বিচার করিতে 
পারে না__ইহা। ন্তায় ও গণতান্ত্রিক নীতির তীব্র বিরোধী । জনসাধারণের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করার 
অধিকার পার্লামেন্টের আছে কিন্তু জরুরী অবস্থা কতদিন থাকিবে, কি অবস্থায় ইহা রাখা উচিত, সংবিধানে 
গেইরূপ কোন নির্দেশ নাই। শান্তির সময়েও জরুরী অবস্থা চলা উচিত নয়-এইরূপ মতই সকল রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ 
প্রকাশ করিয়াছেন । রাজোর শাসনব্যবস্থায় অচল অবস্থা আদিল কি ন! তাহ! যদি পার্লামেণ্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ 
দলের কর্তারা বিচার করেন তবে কোনে রাজ্যে কখনই ভিন্ন দল শাসন চালাইতে পারিবেন না। কেরলের- 
ক্ষেত্রে যে অবস্থায় রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবতিত হইয়াছিল, অনেকে মনে করেন উহা! অপেক্ষা অনেক গুরুতর 
অবস্থাতেও আনাম রাঞ্জো রাষ্ট্রপতির শাসন বহাল কর! হয় নাই। ইহাকে পক্ষপাতদ্র্ই আচরণ 
বলা চলে। 
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রাজ্যের আইনসভা) প্রশ্তীৰ গ্রহণ করিলে একমাত্র রাষ্ট্রপতির সম্মতির পরেই সেই 
প্রস্তাব আইনে পরিণত হইতে পারে। 


মনে রাখিতে হইবে যে, এই সকল ক্ষমতাই রাষ্ট্রপতি ব্যবহার করিবেন প্রধানমন্ত্রী 
ও মন্ত্রিসভার পরামর্শে; স্থৃতরাং এত ক্ষমতা থাকিলেও তাহাকে একনায়ক বল৷ চলে 
না। জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিবুন্দ হইতে মন্ত্রিঘভ - 
গঠিত এবং সেই মন্ত্রিসভার সম্মতি ও পরামর্শে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা- 
সমূহ প্রযুক্ত হয়। রাষ্ট্রপতির এইরূপ ক্ষমতা থাকার দরুন ভারতীয় 


নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা, 
প্রকৃত নহেন 


সরকারকে মন্ত্রিসংসদ-চালিত ( 08101066100) 01 (0 21)1061) বলা হয়। 
রাষ্ট্রপতির স্থান ই রাষ্ট্রপতি কি একনায়কে পরিণত হইতে পারেন 
( 001950656591021 5020015 ০£ 010০ 0:55100100 £ 0817 1০ 060০0106 ৪. 
101০09601? )-__সংবিধানে রাষ্ট্রপতিকে অসংখ্য ক্ষমতা দেওয়া হইলেও কোনটিই তিনি 
নিজের ইচ্ছামত প্রয়োগ করিতে পারেন না। পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতির 
তিনি নিয়মতান্ত্রিক প্ররৃত শাসক হওয়ার কোন স্থযোগ নাই। ব্রিটেনের রাজ বা রানীর 
হা মত তাহার সম্পর্কেও বল! চলে যে তিনি রাজত্ব কবেনু কিন্তু শাসন 
করেন না (চ75 151875 ৮৪০ 0999 006 £০9৮০চা।।)। সংবিধানে বি থাবার 
1 অনুচ্ছেদ অনুযায়ী [15615515911] 0০ ৪. 0001] 07410156615 ও 
11102 11117150217 86 0106 1728.0. 10 910 2170 90190 €)০ চর 1) 002 
£%210152 01 1015 10170010105, শাসনতন্ত্রের রচয়িত র্‌ মতে ভারঞ্প্রেরোষ্টপতি 
সকল সময়ে মন্ত্রিসভার পরামর্শ মানিয়। চলিবেন এবং একজন নিয়মুতাস্ত্িক রাষ্ট্রপ্রধান 
হিসাবে কাজ,.করিবেন। আমাদের পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল 


নেহরুর মতে .. ৬০ 139০ 18060 51521) 00] 01551061) মির 1০8. [00৬ 21:5, 






০০6 ০ 109৬০ লি 1015 005101070. 016 01 £05980 2:501001165 2001 ৫1£15165. 

সম্প্রতি এই বিষয়ে পণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে বহু আলোচনা চলিতেছে । 1960 সালে 
তদানীন্তন রাষ্্পতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলেন ষে রাষ্ট্রপতির প্রকৃত বা আসল ক্ষমতা আছে।. 
এই মতবিরোধের উৎস সংবিধানের মধ্যেই নিহিত। 53 নম্বর ধারায় বাষ্্রপতির 
ক্ষমতা অসীম; আবার 74/] ধারায় তাহাকে “সাহায্য ও 
ইহার বিপক্ষ যুকিসমূহ পরামর্শ দিবার জন্ত” একটি মন্ত্িসভাও স্থষ্টি করা হুইয়াছে। কিন্ত 
কোথাও পরিষ্কার করিয়া বল! হয় নাই যে মন্ত্রিসভার পরামর্শ মানিয়া লওয়া। 
রাষ্ট্রপতির পক্ষে বাধ্যতাযূলক কি না। আযমার্ন্যাণ্ডের সংবিধান এই কথা স্পষ্টই 
বল। আছে ষে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভার পরামর্শ মানিয়া লইতে বাধ্য। কিন্তু ভারতের 
সংবিধানে এইকপ সুস্পষ্ট কোনে নির্দেশ নাই । 
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দ্বিতীয়ত, শুধু লিখিত নাই তাহাই নহে। আমাদের সংবিধানে নাগরিকদের 
. ধে সকল মৌলিক অধিকার এবং রাষ্ট্র পরিচালনার নীতিগুলি নির্দেশিত হইয়াছে, 
উহাদের রক্ষা করাই রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব। মন্ত্রিসভা এইগুলি সংকুচিত বা খর্ব করিলে 
এবং ইহাদের বিরোধী কাজ করিলে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভার সেই নির্দেশ মানিয়া সংবিধান 
. ভঙ্গ করিতে পারেন না। সংবিধানের রক্ষক হিসাবে প্রয়োজন মনে করিলে রাষ্ট্রপতি 
মন্ত্রিসভার কোন কোন পরামর্শ অগ্রাহ করিতে পারেন। তৃতীয়ত, কতকগুলি ক্ষমতা 
হইতে বোঝা যায় তিনি নিয়মতান্ত্রিক শাসক নন, প্ররূত শাসক। যেমন (111 নম্বর 
ধার! অনুযায়ী ) তিনি সংসদে প্রথমবার গৃহীত বিলের উপর ভেটো দিতে পারেন, 
অর্থাৎ ইহাকে ফেরত দিতে পারেন। স্থতরাং এক্ষেত্রে, পরিষ্ধার দেখা যায় তিনি 
মন্ত্রিসভার পরামর্শ ছাঁড়াই কাজ করিতেছেন । চতুর্থত, জরুরী অবস্থায় শান্তি ও শৃংখল৷ 
ও নিরাপত্ত। রক্ষার জন্য রাষ্ট্রপতিকে ষে সকল ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে তাহা গণতন্ত্র 
. এবং যুক্তরাষ্ট্র উভয়ের অবসান ঘটানোর পক্ষে যথেষ্ট। 
উপরের যুক্তিগুলি খুবই বই-ঘে'ষ! তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। কেবলমাত্র শবের 
অর্থ দিয়াই সংবিধান ব্যাখ্যা করা যায় না। সংবিধানের 
শিয়ুম্বতাস্ত্রিক প্রধানের | রা 
পঙ্ে লতি" পিছনে রাজনৈতিক কতকগুলি মূলনীতি কার্ধকরী হইতে 
॥ ৮7 " থাকে । এই নীতিগুলিই সংবিধানকে কাজ করায় । অংবিধান- 
রচয়ি, 'র সুমপষ্ ইচ্ছা ছিল রাষ্ট্রপতিকে নিয়মতান্ত্রিক শীসকে পরিণত কর!» 
খ্থি তি, সংবিধানের অনেক ধারা উল্লেখ করা চলে যেখানে রাষ্ট্রপতিকে প্ররুত 
শাসক ইন্গীস্টু্ভব নয় ₹ পরোক্ষ নির্বাচনের তাৎপর্যই হইল রাষ্ট্রপতির কোন প্ররুত 
দায়িত্ব না-্গীকা। (সংবিধানে 7) নম্বর ধারায়) আছে মন্ত্রিসভার “সিদ্ধান্ত 
 জানিবার, অধিবরীর রাষ্ট্রপতির আছে। প্রকৃত শীসক হইলে এই ,জ্িকার ঘোষণার 
দরকার হইত না; আর শুধু “জানিবার, নয়, এ সিদ্ধান্ত-গ্রহণের' "অধিকারও তাহার 
স্বভাবতই থাকিত। 
তৃতীয়ত, ভারতে দায়িত্বশীক্গঙিরকার (২651592091516 (309৮21701027)6) প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে। 'সংসদদের নিকট সকল শাসন কার্ধের দায়িত্ব মন্ত্রিসভারু। রাষ্ট্রপতির নয়। 
ফলে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভার পরামর্শ অগ্রাহ করিলে মন্ত্রিভা পদত্যাগ করিবে। 
রাষ্ট্রপতি যদি বিকল্প মন্ত্রিসভা গঠন করিতে ন। পারেন, তবে তাহাকে লোকসভা 


সং ৮116 015510616 00000125 006 57002 70516107. ৪3 01702 11706 0106 0106 1761151) 
50125616060917, [7515 0102 15290 0 082 50266 00070601002 26০০০ 0৮০, 17০ 16015521705 
005 09010) ০০৩০ 00965 1806 1012 0006 179 01019---10102 61551901770 01 015০ [1701217 [01010 
11], ০০ £০0529115 9০৪ ০৩5 61৩ 25192 0£ 1019 12115156215: 32 092) ৫0 19010131798 
01061815 6০0 01)010 29155৭ 201: ০018 116 00 205 610106 00006 01821 80102. 9. 2, 
৫৯151106015815192)9601) %% 6176 00178815696 499610111, 210০0, & 1949. 
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ভা্গিয়! দিতে হইবে । পরব্তণ নির্বাচনে পুরাঁনে। প্রধানমন্ত্রীর দল নির্বাচিত হইলে 
রাষ্ট্রপতিকেই পদত্যাগ করিতে হইবে । 

চতুর্থত, আমাদের দেশে এখনও সংবিধান ক্রমে ক্রমে গড়িয়া উঠিতেছে, সকল 
প্রকার রাঁতিনীতি ও প্রথার পূর্ণ উদ্ভব এখনও হয় নাই। এই সকল প্রথাই সংবিধানের 
কঙ্কাল ব কাঠামোকে জীবন্ত রূপ দেয় ও চলমান রাখে । ভারতে বিগত 22 বৎসর 
যাবৎ এইরূপ প্রথাই রচিত হইয়াছে ষে রাষ্ট্রপতি শাসনতান্ত্রিক প্রধান মাত্র। 

সর্বোপরি, গণতান্ত্রিক দেশে রাষ্ট্রপতি কখনই সংবিধান বিসর্জন দিয়া একনায়কে 
পরিণত হইতে পারেন না। দেশের জনমত নিক্ষিয় ও উদাসীন থাকিবে, আর রাষ্ট্রপতি 
সংবিধান লঙ্ঘন করিয়া একনায়ক হইবেন, ইহ কখনই স্বাভাবিক নয়। এইরূপ ঘটন। 
পৃথিবীতে ঘটে বটে, কিন্তু ইহাতে রাষ্ট্রপতির কার্ধকে সংবিধান-বিরোধী বল হইবে, 
সংবিধানসম্মত নয় | 


উপ-রাষ্টুপতি ( ৬1০৪-212510010৮): সংবিধান অনুযায়ী (63 নম্বর 
ধারা) ভারতরাষ্ট্রের একজন উপ-রাষ্পতি থাকিবেন। উপ-রাষ্পতি সংসদের 
উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে আহ্গপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে একক 
হস্তাত্তরযোগ্য গোপন ভোটপদ্ধতিতে নির্বাচিত হইবেন। তাহা, সি শীচ 
বসর স্থায়ী হইবে। আংসদের উচ্চ পরিষদে ভোটাধিক্যে তাহাকে 
করা চলিবে । রাষ্ট্রপতির পদপ্রার্থীর অনুরূপ যোগ্যতা থাকিতে হইবে, উচ্চ , 
সদ্য হইবার যোগ্যত] তাহার থাক চাই। উপ-রাষ্ট্রপতি স্বেচ্ছায় রাষ্ট্র নিকট 
পদত্যাগপত্র দাখিল করিয়। কার্ষভার ত্যাগ করিতে পারেন ্সীদাধকাণৃহিবলে তিনি 
উচ্চ-পরিষদের সভাপতি । মৃত্যু, অপসারণ বা৷ পদত্যাগ দ্বারা রাষ্ট্রপতির পদ শন 
হইলে উপরাষ্রপ "রাষ্ট্রপতি হিসাবে কার্য করেন (91581] ৪.০ ৪5 ৮6 চ1551061)0)$ 
তবে অনুপস্থিতি, সাময়িক অসুস্থতা, বা অনুরূপ কোনও কারণে রাষ্ট্রপতি অল্প কিছু 
কালের জন্য কাজ না করিলে উপ-রাষ্্রপৃতি এই কুঁজগুলি সম্পন্ন করিবেন (52211 
01501797756 00106 10130010795 01 006 585 )। রাষ্ট্রপতির কাজকর্ম করার 
সময়ে তিনি আরঙ্গরাজ্যসভায় সভাপতিত্ব করিতে পারিবেন নী। এই সময়ে তিনি 
রাষ্ট্রপতির বেতন ও মর্ধাদা লাভ করেন । : : 

মন্রিপরিষদ ও কেবিনেটের গঠন ও ক্রিয়াকলাপ (0:০172951007. ৪ 
17101001017, 0৫ 0001501] 01711015065 &. 080106 ) £ ভারতের সংবিধানের 
73নং ধারার 1নং অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে ষে রাষ্ট্রপতিকে তাহার ক্ষমতা প্রয়োগ 
বিষয়ে সাহায্য করিবার ও পরামর্শ দিবার জন্য একটি মন্ত্রিপরিষদ অবশ্টই রাখিতে 
হইবে £ 766 518211 66 ৪. 00913011] ০1 74010156615 জা) 006 00205 


-" অস্ত্রিপরিষদ গঠন 


ভারতশাসন পদ্ধতি 195 


1২017151: 20006 10650. 60 810. 2100 80152 006 [1:65106126 10 0০ %০1-০1১০ 
01015 £0000005.” রাষ্পতি লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে প্রধানমন্ত্রী 
নিযুক্ত করেন এবং তাহাকে মন্ত্িভা গঠন করিতে আহ্বান করেন । (সংবিধানের 75-] 
ধারা অন্থধায়ী ) রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর উপদেশ অনুযায়ী অন্যান্য 
মন্ত্রীদের নিয়োগ করেন । মন্ত্রিগণ পার্লামেণ্টের যে কোন কক্ষের 
সন্ত হইতে পারেন। তাহাদের যে কোন কক্ষের বিতর্কে অংশ গ্রহণের অধিকার আছে, 
কিন্ত কোন মন্ত্রী যে কক্ষের সদন্ত শুধু মাত্র সেই কক্ষেই ভোট প্রধান করিবার অধিকারী। 
মন্ত্রিসভার সদস্তগণকে পার্লামেন্টের সাস্ত হইতে হয়। যদি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিবার সময় 
কোন মন্ত্রী পার্লামেন্টের সন্ত না থাকেন তবে মন্ত্রী হইবার 6 মাসের মধ্যে যে কোন 
কক্ষের সদস্ত হইতে হইবে । ভারতে আমরা তিন প্রকারের মন্ত্রী দেখিতে পাই, 
কেবিনেট সদ্য ! 14০071025 0£ 6৪ 80160), রাষ্টরমন্ত্রী (7/11015625 ০: 
9০৪০ ), এবং উপমন্ত্রী ( [০০105 17111015625 )। ধাহারা খুব প্রভাবশালী ও 
বিচক্ষণ ব্যক্তি তাহাদিগকে কেবিনেটে স্থান দেওয়া হয়। তাহার! এক একটি বিভাগের 
উপন্‌ কর্তৃত, স্মবন, আবার সরকারের সকল বিভাগের কার্ধ পরিচালনার জন্ত কেবিনেটে 
বসি, _ ০. এরণও করেন। কেবিনেট-তুক্ত মন্ত্রীর সংখ্যা 13/14 হইতে 18/19 
পর্ধ,. 'য়। সাধারণত প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের মন্ত্রীকে কেবিনেটে লওয়া 
ৃ হয়। তবে কোন্‌ বিভাগের মন্ত্রীকে লওয়া হইবে বা হইবে না 
ম্তরিপরি, কেবিনেট 
ভি মহত নির্ভর করে প্রধানমন্ত্রীর উপর। রাষ্ট্রমস্ত্রীরা (7517156615 
0 30866) ১/গাবনেটের সদস্য নহেন কিন্ত মন্িত্বের অন্যান্য সম্মান ও মর্যাদা ইহার! 
পাইয়া থাকেন। & ইহাদের পরে আছেন সহকারী মন্ত্রীরা । তাহার মন্ত্রীদের অধীনে 
থাকিয়। এক একটি দপ্তর পরিচালনায় সাহায্য করেন। আমাদের' বিধানে সহকারী 
মন্ত্রীর পদের উল্লেখ নাই। মন্ত্রপরিষদের কোন স্বতন্ত্র অফিস নাই বা কর্মচারী নাই, 
কেবিনেটের অফিস আছে এবং দ্রহার সেক্রেটারী আছেন। প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে 
সপ্তাহে একদিন করিয়া কেবিনেটের অধিবেশন হয়। সংবিধানে মন্ত্রিপরিষদের 
( 0০801] ০: 14110156575 ) কথা আছে, কেবিনেটের কথা না | কিন্তু বাস্তবে 
প্রকৃত ক্ষমত৷ মন্ত্রিপরিষদের হাতে নাই, উহা! কেবিনেটের ভাতে । 
আমাদের দেশের মন্ত্রিসভার. কাজ ব্রিটেনের মন্ত্রিসভার কার্ধের অনুরূপ, কারণ, 
ব্রিটেনের সংবিধানের অন্গুকরণেই ভারতের মন্ত্রিসভা গঠিত। সংক্ষেপে মন্ত্রিসভার 
কার্ধক্রমকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। প্রথমত, দেশের শাসন-সংক্রান্ত সাধারণ 
নীতি স্থির করা। শাসন-সংক্রাস্ত খুটিনাটি কাজ করেন বিভাগীয় স্থায়ী কর্মচারীরা। 
মগ্ত্রপিরিষদের অধিবেশনে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এই সাধারণ নীতিসমূহ স্থির 
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হয়। এই সব নীতি অনুযায়ী আইন-কাহছনের খসড়া রচনা কর! হয়, বিভিন্ন 


য়া বা বিভাগীয় নির্দেশাদ্ি প্রচার করা হয় এবং আইনসভাক়্ 
০৬ বিরোধী পক্ষের সমালোচনার জবাব দেওয়া হয়। দ্বিতীয়ত, 
তিন জ 


শাসন পরিচালনা | প্রত্যেক মন্ত্রীই এক বা একাধিক দণ্চরের 
ভারপ্রাপ্ধ হন। নিজ নিজ দণ্চরের পরিচালন, বিভিন্ন সমন্যার সমাধান বা 
বিশেষ কোন কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রত্যেক মন্ত্রীর কর্তব্যের অন্তভূক্ত। মন্ত্রীর! 
অবশ্থ সাধারণ নির্দেশ দিয়াই ক্ষান্ত । সেই সব নির্দেশের রূপায়ণ, অর্থাৎ উহাদের 
কার্ধকরী করার দ্বাত্বিত্ব বিভিন্ন দগ্তরের অধীন প্রশাসনিক কর্মচারীদের উপর | অবস্ত 
গ্রশাসন বিভাগের এইসকল কর্মচারীর্দের কাজকর্মেক্স জন্য সম্পূর্ণ দায়িত্ব সেই বিভাগীয় 
মন্ত্রীর। তৃতীয়ত, শাধনব্যবস্থার সংহতি-দাধন। আধুনিক যুগে সরকারের সমস্যা ও 
কর্তব্যের সীমা নাই। অমংখ্য বিষয়ে সরকারকে সকল সময়ে জড়িত থাকিতে হয়। 
নৃদক্ষ শালন ব্যবস্থার জন্ত এই সমস্ত বিভাগীয় কার্কলাপের মধ্যে এক্য ও সামপ্রস্ত 
থাক দরকার । মন্ত্রিসভার যৌথ অস্তিত্ব সেই এক্য ও সংহতির প্রতীক। নিজ নিজ 
দপ্তরে প্রত্যেক মন্ত্রীই সর্বেসর্বা, তবুও শাসন-সংক্রাস্ত সাধারণ নীতিগুলি মগ্ত্রিসভার 
অধিবেশনে গৃহীত হয় বলিয়া সমস্ত বিভাগগুলি একটি স্থসংহত : তে 
হ্ন্দররূপে কাজ করিয়া চলে । 
মন্ত্রিপরিষদ ব্যবস্থার মূলনীতি (78510 11111010155 01 002 21850 
95567.) $ মন্ত্রিপরিষদ ব্যবস্থার কতকগুলি অস্তনিচিত. মল.. জী, “আছে 
(138910 00173010155 01 010০ ০8101056 55500100 )। প্রথমত মন্ত্র ্া ক্র প্রত্যেক 
সদশ্যকে সংসর্দের সভ্য হইতে হইবে । সংবিধানে (75/5 ধারায়) ব্লা হইয়াছে হে 
কোন মন্ত্রী একটা ছয় মাস সংসদের কোন কক্ষের সভ্য না হইলে তাহার' মন্ত্রীপ্ 
বাতিল হুইয়1 যাইবে । সাধারণত অধিকাংশ মন্ত্রীই লোকসভার 
১। সঅনের সমস্থ হওয়া মদস্যদের মধ্য হইতে মনোনীত হন । এই নীতির গুরুত্ব হইল 
মন্ত্রীদের জনপ্রতিনিধি হিসাবে নিজ কার্য করা। দ্বিতীয়ত, মন্ত্রিসভার কতকগুলি 
দায়িত্ব আছে। মস্ত্রিগণ রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, সংসদ, নিজ দলের সংসদীয় সংস্থ1 
(69119070025 [১15 )১ এবং সর্বোপরি জনপাধারণের নিকট দায়ী থাকেন । 
রাষ্ট্রপতি কোন বিশেষ মন্ত্রীর কোন সিদ্ধান্ত অবৈধ মনে করিলে প্রধানমন্ত্রীকে এই 
বিষয়ে জানাইতে পারেন এবং এ বিষয়টির পুনবিবেচনার জন্য 
সমগ্র মন্ত্রিপরিষ্দকে অনুরোধ করিতে পারেন । কোন মন্ত্রীর 
অবসর গ্রহণ বা অপসারণ যুক্তিযুক্ত মনে হইলে প্রধানমন্ত্রী প্রথমে অনুরোধের দ্বারা এবং 
সেই অঙ্গরোধ ব্যর্থ হইলে রাষ্ট্রপতির নির্দেশবলে সেই মন্ত্রীকে পদচ্যুত করিতে পারেন । 
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মন্ত্রীদের নিজ দলের প্রতি দায়িত্ব সাধারণত প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আনুগত্যের মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ থাকে। 
তৃতীয়ত, মন্ত্রিপরিষদ সাধারণভাবে আইনসভার নিকট যৌথভাবে দায়ী । যৌথ 
ক্ায়িত্ররে নীতির অর্থ হুইল মন্ত্রিগণ সব সময় একটি সমমতাবলম্বী গোঠী হিসাঁবে এক্য- 
বন্ধ ভাবে কাজ করিবেন। সংবিধানে (75/3নং ধারায় ) বল! হইয়াছে, “[,০ 
€000101] ০0£ 7010150615 5178]] ০০ ০0112060০15 19500151012 00 076 
[7005 0£ 017 0601১19.» মতের পার্থক্য প্রকাশ করায় ব। 
চি নিসাতি। তাহার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শনে বাধা নাই। কিন্তু ঘখনই সামগ্রিক- 
ছাবে মন্ত্রিপরিষদ কোনে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে, তৎক্ষণাৎ প্রতিটি মন্ত্রী সেই নীতি বা 
সিদ্ধান্তকে সমর্থন করিতে বাধ্য । অন্তথা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিতে হইবে। এই যৌথ 
ফায়িত্বের নীতি লা থাকিলে সংসদে বিরোধী দলের সক্মুথে মন্ত্রিপিরিষদদের মংহতি বজায় 
রাখা সম্ভব নয়। মন্ত্রিসভা! সংসদের নিকট যৌথভাবে দায়ী । বিশেষ কোন একজন" 
মন্ত্রী পৃথকৃভাবে ঘি সংসদের আস্থা হারান বা মন্ত্রিমভার কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রন্তাব সংসদে 
বাতিল হইয়া ষায় তাঁহ' হইলে সমগ্র মন্ত্রিসভাই পদত্যাগ করিতে বাধ্য থাকে । 
নে করেন আধুনিক শাদনব্যবস্থায় সংসদের কর্তৃত্ব ক্রমেই হাস পাইতেছে 
মন্ত্রিসভা 2িশ্শ ক্ষমতার অধিকারী হইয়া উঠিতেছে (0501106 ০৫ [১21119- 
৫ “800 1156 ০ 08791060 0106960191)1 )। ভারতেও ইহার লক্ষণ আমরা 
দে. হপ্রাইতেছি। আইন প্রণয়ন-সংক্রাস্ত সকল গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবই মন্ত্রিসভার 
ভরফহ . ৬খাপন করা হয়, সাধারণ সভ্যদের “বিল” ততটা গুরুত্ব পায় না, সংসদে 
*. সংখ্যাগরিষ্ঠ অন্ুগামীদদের সমর্থনের জোরে প্রায় সব প্রস্তাবই বিন 
কেবিনেট শ্বৈরাঠারের 
দিকে প্রবণতা বাধায় পাশ হইয়া যাঁয়। সংসদ কেবলমাত্র ঈতিস্থচক শীলমোহর 
দেওয়ার যন্ত্রে পরিণত হইয়াছে । ইহ বার্তাত আধুনিক আইন- 
কানুন ও বাজেট রচনা এত জুটিল এবং এত খুটিনাটি তথ্যে ভারাক্রান্ত থাকে যে সংসদে 
. সাধারণ সভ্যদ্দের পক্ষে উহাখ সমালোচন! করা সম্ভব হয় না। সংসদে এত খুটিনাটি 
আলোচনার সময়ও খুব কম। আবার সরকারী কার্যকলাপ সম্বন্ধে সমালোচন। করার 
স্থষোগ একমাত্র সরকার কর্তৃক প্রকাশিত তথ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সর্বোপরি, 
ন্রকারের বিরোধিতা করিলে কোন সাধারণ সভ্যের পক্ষে পুনরায় দলীয় মনোনয়ন 
পাওয়া অসম্ভব ব্যাপার। এই সকল কারণে সংসদ এখন অনেকাংশে পঙ্গু। 
মন্ত্রিপরিষদ ব্যবস্থা ক্রমেই কেবিনেটের স্বৈরাচারে পরিণত হইতেছে । 
সর্বশেষে, দেশের শাসনব্যবস্থায় ষে নেতৃত্ব, উদ্ঠোগ, বুদ্ধি ও বিবেচনা৷ প্রু্নোজন 
পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রে উহাদের ধারক হইলেন মন্ত্রিপরিষদ । যে কোন গোঠীরই যেন 
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একজন পথনির্দেশিক নেতা থাক! প্রয়োজন, মন্ত্রিসভার পক্ষেও তেমনি প্রধানমন্ত্রীর 
নেতৃত্ব অপরিহার্য । মন্ত্রিদভার মধ্যমণি প্রধানমন্ত্রী, তিনিই ইহার ভিত্তিস্বানীয়। তিনি 
ম্ত্রীদের নিয়োগ বিষয়ে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দেন। মন্ত্রীদের মধ্যে এক্য রক্ষা করেন, 
বিবাদ মিটান। কেবিনেট সদস্যদের সকলেরই মর্ধাদী সমান। তবুও দলের নেতা 
এবং রাষ্ট্রপতির পরামশদাত1 হিসাবে তিনিই প্রথম এবং প্রধান। মন্ত্রিসভায় তিনিই 
সভাপতি এবং রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রিসভার মধ্যে সংযোগসেতু । 
প্রধানমন্ত্রী (71076 1701567 ) £ মন্ত্রিসভার মধ্যমণি হইলেন প্রধানমন্ত্রী । 
তাহার বুদ্ধি, বিবেচনা, ও কর্মদক্ষতার উপরে সমগ্র মন্ত্রিসভার এক্য, সংহতি, 
দায়িতশীলতা ও শাসন-দক্ষতা সকল কিছু নির্ভর করে। শুধু 
মন্ত্রিসভার নহে, সামগ্রিকভাবে সরকারী কাঠামোর সাফল্য ও 
_বিফলতার জন্য প্ররুত পক্ষে তিনিই দায়ী। ইংলগ্ডের স্তায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী 
46য500106 0 006 08101608101). 
তিনি দেশের মধ্যে বিশেষ কোন রাজনৈতিক দলভুক্ত থাকেন, এবং সেই দলের 
রাজনৈতিক কর্মপদ্ধতি দেশের লোকের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করেন। জনসধারণকে- 
সেই দূল সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত করেন, দেশে দলের অমহ . 
চেষ্টা করেন। দলের এক্য, সংহতি ও স* ১-ম্দঢ রাঙি 
ব্যবস্থা করেন, বিরোধী দলগুলিকে সমালোচন। করিয়া দেশে উহাদের সমর্থন কম” +* 
চেষ্টা করেন। সাধারণ নির্বাচনের সম্মুখে বিভিন্ন অঞ্চলে দলীয়. -€র 
করেন। নির্বাচনী যুদ্ধে দলের জয়-পরাজয় অনেকখানি নির্ভর“করে ব্য, কুঁততাবে 
তাহার যোগ্যতা, ব্যক্তিত্ব ও জনচিত্তে তাহার কিরূপ স্থান, এই সকল বিষয়ের উপর। 
* -শর জনসাধারণ, বিশেষত, ভারতের ন্তায় অশিক্ষিত ও 
৪১৮ সহিত বীরপৃজার মনোৃত্তিসম্পন্ন জনসাধারণ অনেক ক্ষেত্রেই দলীয় 
নীতিপদ্ধতি বিচারের পরিবর্তে দলেব নেত। অন্ুযাঁয়ী প্রতিনিধি 
নির্বাচন করেন। স্থতরাং তাহাকে শুধু মাত্র দলীয় নেত। হইলেই চলে না, প্রত 
পক্ষে জাতীয় নেতা৷ বা জননেতা হইতে হয়। 
যদি তাহার দলের প্রতিনিধিগণ লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেন, তখন, 
রাষ্ট্রপতি ত্াহাকেই মন্ত্রিসভা গঠন করিতে আহ্বান করিবেন ; কারণ, তিনি দলের 
অধিকাংশ সদস্যদের অর্থাৎ লোকসভার অধিকাংশের সমর্থন 
ইত পাইতে পারিবেন । রাষ্পতি কর্তৃক আহত হইয়। তিনি দলের 
অপরাপর নেতৃবৃন্দের সহিত পরামর্শ করিয়া অন্যান্য মন্ত্রীদের নাম 
রা্পতির নিকট পেশ করেন এবং রাষ্ট্রপতি উহা গ্রহণ করিলে মন্ত্রিসভা গঠিত হয় ॥ 


স্থান 


দলের সহিত সম্পর্ক 
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তিনিই মন্ত্রিসভার কার্যক্রম স্থির করেন ও সভাপতি হিসাবে সভা পরিচালন। করেন, 

মন্ত্রিদের মধ্যে মংযোগ রক্ষা করা তাহার কাজ। অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি, 

তিনি নিজেই পরিচালিত করেন। ইংলগ্ডের মত আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী 

“সমমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে গ্রথম” €চ715% 810026 2001215 বা 11877062761 

72195 )1% 

তিনি আইনসভার কার্য পরিচালনার ব্যবস্থা করেন, আইনসভা আহ্বান করা, 

স্থগিত রাখা ও ভাঙ্গিয়৷ দেওয়1 সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে উপদেশ দেন। কোন্‌ বিষয় কবে, 

কতক্ষণ, কিভাবে আলোচিত হইবে তাহা স্থির করিতে তাহার 

9 সহিত পরামর্শ গ্রহণ করা হয়। আইনসভায় দলীয় সদস্যদের সমর্থনে 

দলীয় রাজনৈতিক নীতি অন্্যায়ী তিনি আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা 

করেন এবং বিরোধী দলগুলির সমালোচনায় উত্তর দিবার ব্যবস্থা করেন। তিনি 

লোকসভার অধিনায়ক বা লীভার অব. দি হাউস্‌ ( [5951 ০£ 0৪ 1105156 )। 

সরকারী নীতির তিনি যে ব্যাখ্য। দেন তাহাই সকলে প্রামাণিক বলিয়। মনে করে। 

নিজে তিনি লোকসভারসস্ত, কিন্ত রাজ্যসভাতেও তিনি সরকারী নীতি সম্পর্কে 

| 

সংবিধানে ”” নম্বর ধার অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর কর্তব্য হইল ইউনিয়নের শাসন- 

“স্ত বিষয়ে ম।..গরিখদ্দের সকল সিদ্ধান্ত ও আইনের খসড়। প্রভৃতি রাষ্ট্রপতিকে 

». ». জানানো । এ সকল বিষয় রাষ্ট্রপতি কিছু জানিতে চাহিলে 

ূ প্রধানমন্ত্রী তাহ জানাইবেন এবং রাষ্টপতি নির্দেশ দ্িলে কোন 

» 0. বিষয় মস্্রিসভার পুনবিবেচনার জন্য রাখিবেন। প্রধানমন্ত্রী 

একদিকে যেমন সংসদ ও রাষ্ট্রপতির মধ্যে, অন্যদিকে তেমন ; পরিষদ ও রাষ্ট্রপতির 
মধ্যে সংযোগ স্থাপনের সেতুরূপে কাজ করেন। 

রাষ্ট্রপতির তুলনায় ভার্দুতর প্রধানমন্ত্রীর সম্মান ও ক্ষমতা অধিক, কারণ প্রধান- 

মন্ত্রীই'জননির্বাচিত নেতা, অপর পক্ষে রাষ্ট্রপতি সেই দলীয় নেতার 

এপ প্রতিনিধি মাত্র | ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কে রাজ হইবে তাহা স্থির 

করিতে পারেন ন।, কিন্ত এখানে রাষ্রপতি বংশগত উত্তরাধিকার 

সুত্রে প্দলাভ করেন না, ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপ্রধান স্থির করিতে পারেন। জরুরী 


রাষ্ট্রপা 
সম্পর্ক, 


৯ **4৯] 01705818110 080107606, 2]] 505 00,01019625 50910. ০07) 019০ 609] £00901108, 51969. 
101) 50091 59105 8100. 07 0106 1216 09008510195 ভ7 1001 ৪. 0151510]) 15 09501 21০ ০0090 
0 006 119161079] 00177701016 0£ 0156 1901) 0730 ৮০০০, ৮50 13680 ০0৫ 0116 0918060 15 1911196 
[৬11015661 100 90০0179165 7909816$01 17101) 50 10178 85 10 19505 15 005 0: ৪3021১61078] ৪70, 
0০০01191 2001)01109- 
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অবস্থায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী খুবই ক্ষমতাশালী ব্যক্তি হইয়া উঠেন। এখনও ভারতের 
পার্লামেপ্টারী রীতি-নীতি ও প্রথা ভাল করিয়। গড়িয়া উঠিতে পারে নাই; সুতরাং 
প্রধানমন্ত্রীর স্থান ও ক্ষমত৷ বর্তমানে গঠনোনুখ অবস্থায় আছে বলিতে পারা যায় । 
রাষ্ট্রপতির তুলনায় দেশে কত বেশি মর্ধাদ। ও ক্ষমতা তিনি পাইবেন, ইহা! অনেকাংশে 
নির্ভর করে প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিত্ব, ঘলের মধ্যে ও জনচিত্তে তাহার স্থান প্রভৃতির উপর। 
ইংলগ্ডের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা! সম্পর্কে আযসকুইথ (£১50010 ) যাহ। বলিয়াছিলেন 
াহা আমর! ভারতের প্রধানমন্ত্রী ন্ঘদ্ধেগ্ড বলিতে পারি; “প্রধানমন্ত্রী নিজে যেরূপ 
গড়িয়া লইতে সক্ষম (বা! ইচ্ছুক ) তাহার পছটিও দেইরূপই হইয়া! উঠে” 

ভারতীয় রাজ্যসংঘের আইনসন্ত। বা লংলদ ([072100. 15615170016 ০1: 
91119106176) £ ব্রিটেনের পার্লামেন্ট যেমৰ রানী, কমন্মমভ1 ও লর্ডদভা লইয়া গঠিত, 
€তমনি রাষ্ট্রপতি এবং ছুইটি জাইনসভ1 অইয়1 ভারতের লংসঘ্ঘ (22111971606) গঠিত । 
আমাদের নতুন লংবিধানে কেন্দ্রীয় আইনসভার নাম পার্লামেন্টই রাখা হইয়াছে ইহার 
সচ্চকক্ষের নাম রাজ্যসভ1 ( 00019011 0 968005 ) এবং নিম্নকক্ষের নাম লোকসভা 
(70056 ০৫ 076 ০০016) | ইংলগ্ডের পার্লামেন্ট থে কোন বিষয় লইয়! আইন্‌ প্রণয়ন, 
করিতে পারে, উহ1 তাই লার্বভৌম আইন গ্রণয়নকারী সংস্থা (5০৮০ 
স0315176 9০৭5 )। কিন্তু ভারতের এই দংসদ লংবিধানে নিদিঈ, ত্র মধ্যে অ / 
প্রণয়ন করিতে পারে । কোন আইন সংবিধানের বিরোধী স ১ 
কোট উহাকে সংবিধান-বিরোধী বলিয়া ঘোষণ1 করিতে পারে। আয়; কা, 
সার্বভৌমত্বহীন আইনপ্রণয়নকারী সংস্থা (100-50৬1:2160 19 হি রি )। 

 ব্লাজ্যসভা (009001] 0£ 9086০) 5 ন্লাষ্পতি কর্তৃক সাহ বিজ্ঞান, 

চারুকল। এবং সমাজ, বিষয়ে অভিজ্ঞ 12 আর মনোনীত সভ্য এবং রাজ্যসরকারগুলি 
করুক নির্বাচিত অনধিক 238 জন প্রতিনিধি লইয়া রাজ্যনভা গঠিত হইবে+ এখন 
রাজ্যসভায় 23] জন নির্বাচিত সদস্ত আছেন । এই প্রতিনিধিগণ নির্বাচিত হন প্রদেশ- 
গুলি বা অঙ্গরাজ্যগুলির আইন পরিষর্দের সভ্যগণ কর্তৃক আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের 
প্রথা! অনুযায়ী একক হস্তাস্তরযষোগ্য ভোটের সাহাঁষ্যে (0:0901010202] [6100550102- 
1010 05 10069175016 5117516 08056018016 ০90০ )। 

রাঁজ্যমভার এইরূপ গঠন সম্পর্কে কয়েকটি কথা মনে রাখা দরকার । যুক্তরাস্ত্রীয 
কাঠামোর অন্ততম প্রধান নীতি হইল কেন্দ্রীযব আইন পরিষর্দে সকল অঙ্গরাজ্য কর্তৃক 
সমান-সংখ্যক প্রতিনিধি প্রেরণ ( যেমন-_মাফিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাভ। প্রভৃতি )। 








₹*শ05০ 006106 0£ 006 02100671015: 17 17781211015 ভ1726 65 1301062 ০000956৪ 6০0 
ব9150 10. 
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প্রথমত, আমাদের দেশে রাজ্যসভায় প্রতিনিধি প্রেরিত হয় জনসংখ্যার ভিত্তিতে । 
ইহা! সকল রাজ্যের সমতার নীতিকে ক্ষুপ্ন করে। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক 12 জন 
সদস্তের মনোনয়ন বিশেষভাবে গণতন্ত্রবিরোধী | এই উপায়ের মাধ্যমেই জনসাধারণের 
প্রতিনিধি ছাড়া অপর কেহ মন্ত্রিসভায় প্রবেশের স্বযোগ পাইতে পারে । 


রাজ্যসভায় আজন বণ্টন * লোকসভায় আসন বণ্টন * 
ক। রাজ্য (502055) আসন সংখ্যা ক। র্রাজ্য (508063) আসন সংখ্যা 
1. অন্ধ গ্রদেশ 18 ]. অন্বপ্রদ্দেশ 4] 
2. আসাম 7 2. আসাম 14 
3. বিহার৮৮ 22 3. বিহার 53 
4. মৃহারাষ 19 4, গুজরাট 24 
5. গুজরাট ]1 5. হরিয়ানা 9 
6. হরিয়ান। 5 6. হিমাচল প্রদ্দেশ 4 
7. হিমাচল প্রদেশ 7. জন্মু ও কাশ্মীর 6 
৪. কেরল ্ ৪8. কেরল 19 
শি. পুশ 16 9. মধ্যপ্রদেশ 37 
." তামিলনাড (মাদ্রাজ) 18 10. তামিলনাড়ু (মাদ্রাজ) 39 
... মত 12 11. মহারাষ্ট 45 
2 10 12. মহীশূর 27 
13. 7 15. নাগাভৃমি 1 
14.  জস্থান 10 14. উড়িস্যা 20 
15, ভতরষ্ঠাদেশ₹ 34 15. পাঞজাব 13. 
16. ্শ্চমবঙ্গ 16 16. রাজস্থান 23 
17. জঙ্টু ও কাশ্মীর 4 17. উত্তরপ্রদেশ 85 
18. নাগাভূমি রর ] 18. পশ্চিমবঙ্গ 40 
19. মেঘালয় ] 19. মেঘালয় 2 
20. মণিপুর ] 20. মণিপুর 2 
2]. ত্রিপুরা ] 21. ত্রিপুর। 2 


পপি" শিট 


* 1972 সালের জানুয়ারী মাসে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলের [ নেফ! ] পুনগ ঠন ও মেঘালয় ও ম্িজোরাহ 
এলাকার উৎপত্তির জন্য রাজ্যসভার সঙ্বন্ত সংখা 228 হইতে বাড়ির 231 হইয়াছে। 

+ উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের ( নেফার) পুনর্গ $নের ফলে লোকসভায় আসাম 14 ত্রিপুরা 2, মেঘালয় 2, 
মণিপুর 2, হিজোরাম 1 এবং অরুণাচলপ্রদ্বেশ 1টি আসন পাইয়াছে । 


202 অর্থনীতি ও পৌরনীতি- পৌরনীতি 
খ। ইউনিয়ন অঞ্চল ( 00210151671:01165) খ। ইউনিয়ন অঞ্চল 


( 01710121012001001125 ) 


1. দিল্লী 1. আন্দামান নিকোবর ছ্বীপপুগ্ধ ] 
2. মিজোরাম ] 2. চণ্ডীগড় 
3. পণ্ডিচেরি ]. 3. দারা ও নগরহাবেলি 
4. অরুণাচল প্রদেশ ( উত্তর-পূর্ব 4. দিল্লী 
সীমান্ত এলাক] [নেফা ]). 1. 
মোট 231 * 
5. গোয়া, দমন ও দ্িউ 2 
6. লাক্ষাদ্বীপ, মিনিকয় ও আমীন- 
দিভি দ্বীপপুণ্ত ] 
7. পণ্ডিচেরি 1 
মিজোরাম ] 
9. অরুণাচল প্রর্দেশ ( উত্তর-পূৰ 
সীমান্ত এলাকা [৮ - 7৯. 
ূ খাট 
ভারতের উপরাষ্পতি পদাধিকারবলে রাজ্যসভার স" * অঠি র 
করিবেন। রাজ্যসভা যথাসম্ভব শীপ্ব উহার কোন সদস্তকে উপ-সশ।- । তি 


করিবে। রাজ্যসভার উপ-সভাপতি তাহার উক্ত পরিষদের -,4-... ্রুণাল 
অতিক্রান্ত হইলে এই পদ ত্যাগ করিবেন। তিনি যে কোন সময়ে : সভার 
সভাপতির নিকট স্বশ্স্ত লিখিত পত্র মারফত পর্দত্যাগ করিতে পারিবেন। রঃজ্যসভার 
সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে উপ-সভাপতির পদ হইতে তিনি অপসারিত হইতে পারিঢে ন। 
কোন ভারতীয় নাগরিককে রাজ্যসভার সন্ত হইতে হইলে অন্তত 30 সর বয়স্ক 
হইতে হইবে। উন্মাদ, দেউলিয়া, গুরুতর অপরাধের * ন্ত আদালত কর্তৃক দণ্ডিত 
কোন ব্যক্তি বা সরকার কর্মচারী, কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত ব্যবসায়ে লিপ্ত কোন 
নাগরিক ইহার সভ্য হইতে পারিবেন না । ইহা স্থায়ী পরিষদ, অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি ইহাকে 
ভাঙিয়া দিতে পারেন না এবং প্রত্যেক ছুই বৎসর অন্তর এই সভার ] অংশ সদস্য 


পপ পপ পপ সপ পপ 


* ইহা ছাড়াও রাষ্ট্রপতি 12 জন সদস্ত মনোনীত করেন। 


+ ইহা ব্যতীত ম্যাঙ্গলো-ইওিয়ান সম্প্রদায়ের 2 জন প্রতিনিধি মনোনীত করিতে পারেন । উত্তর-পূর্ব 
অঞ্চলের পুনর্গ ঠনের ফলে লোকসভায় বর্তমান সদস্তের সংখ্য! দাড়াইয়াছে (52242 )-524 
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লোকসভ্ভা (70856 0£ 0০ 06016) £ অনধিক 525 জন সাস্য লইয়া লোক- 
সভা গঠিত হইবে । রাজ্যসরকারগুলির ভোটদাতাগণের দ্বার! প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত 
হইবেন অনধিক 500 জন সদস্য ; এবং অনধিক 25 জন ইউনিয়ন অঞ্চলের প্রতিনিধি । 
লোকসভার বর্তমান সন্ত সংখ্যা 524. প্রতিবার এই নির্বাচনের জন্য বিভিন্ন রাজ্যের 
নির্বাচনী এলাকাগুলিকে সমষ্টিবদ্ধ করা অথবা নৃতনভাবে গঠন করা যাইবে। প্রত্যেকটি 
নির্বাচন কেন্দ্রের পরিধি এমনভাবে বিন্তস্ত করিতে হইবে যাহাতে প্রতি 7 লক্ষ জন- 
সংখ্যা পিছু অন্যুন একজন সদশ্ত নির্বাচিত হন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির 
দরুন 1952 সালে এই সীম] তুলিয়া দেওয়। হইয়াছে । যে সকল 
অঞ্চল কোন রাজ্য সরকারের অস্তভুক্তি নহে, কিন্ত ভারতীয় ইউনিয়নের অস্ততূক্তি 
“তাহাদের প্রথম প্রতিনিধি প্রেরণের বাবস্থা! সংসদ আইন দ্বারা নির্ধারিত করিবে। 
গ্রত্যেক লোকগণনার 1067545) পর লোকসভার নির্বাচনকেন্দ্রগুলির পরিধির সীমানা 
সংসদ কর্তৃক নির্ধারিত হইবে। 
লোকসভার প্রথন অধিবেশনের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসরকাল উহার জীবনের 
'মেয়াদ বলিয়া গণ্য হইবে । এই মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বেও উহ্থার সমাপ্তি হইতে 
প্রারিবে। কিন্তু পাচ বত্মর পূর্ণ হইলে উহার পরিসমান্ডি হইয়াছে বলিয়া ধরিয়! 
| এর্ব আপৎকালীন জরুরী ঘোষণা! বর্তমান থাকা কালে লোকসভার 
স্থিতিকাল এককালে এক বৎসর করিয়া বধিত হইতে 
ীবে। কিন্তু আপত্কালীন ঘোষণার অবসান হইলে কোন- 
ক্রুণে মাসের অধিক উহার স্থিতিকাল বধিত হইতে পারিবে না। 
লো সর্প উগকুইতে হইলে (ক) তাহাকে ভারতের নাগরিক হইতে হইবে, 
€খ) র মল সভ্য হইতে হইলে তাহাকে অন্যুন 30 বৎসর, এবং লোকমভার 
সভ্য হইতে হইলেও তাহাকে অন্যুন 3£ীর্বিৎদর বয়স্ক হইতে 
হইবে, এবং (গ) সংসদ কর্তৃক অপরাপর যে সকল গ্রণ বা 
যোগ্যতা হীর্ধারিত হইবে, তাহাকে সেই সকল যোগ্যতাসম্পন্ন হইতে হইবে। 
তিনি কেন্দ্র ও রাজ্য কোর সরকারের অধীনে লাভজনক কাজে নিযুক্ত থাকিতে 
পারিবেন না।: কোন ব্যক্তি যুগপৎ সংসদের উভয় কক্ষ বা সংসর্দের কোন একটি 
কক্ষ এবং কোন রাজ্যবিধানমণ্ডলীর কোন কক্ষের সভ্য থাকিতে পারিবেন না। 
একাধিক আসনে নির্বাচিত হইলে একটি পদ্দ ব্যতীত আর সব আসন হইতে তাহাকে 
পদত্যাগ করিতে হইবে। 
শনীকার ও ডেপুটি স্পাকার (0,6 90681501200. 1060065 ১96৪০ ) £ 
ইংলগ্ডের কমন্সসভার স্পীকার পদের অনুকরণে ভারতেও লোকসভার সভাপতিত্থের 


গঠন 


যোগাতা * 
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ভার লোকসভার দ্বার নির্বাচিত এক স্পীকারের উপর অপিত হইয়াছে। তাহাকে 
সাহাষ্য করার জন্য এবং তাহার অনুপস্থিতিতে বা কোন কারণে 
রত তাহার পদ শূন্ত হইলে স্পীকারের দায়িত্ব সাময়িকভাবে গ্রহণের 
জন্য একজন ডেপুটি স্পীকারও নির্বাচিত হন। সাধারণত 
লোকসভার সদস্যপদ খারিজ হইলে, বা! স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিলে (স্পীকার ডেপুটি- 
স্পীকারের কাছে এবং ডেপুটি স্পীকার স্পীকারের কাছে ), বা অভিষোগমূলক প্রস্তাবের 
দ্বারা লোকসভা কর্তৃক অপসারিত হইলে এই ছুই পদ শূন্য হইতে পারে। শূন্য হওয়! 
মাত্রই নৃতন স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার নির্বাচন করিয়া লইতে হয় (93--95. 
নম্বর ধার] )। 
সংবিধানে স্পীকারকে লোকসভার একজন দলমত নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র সভাপতিরূপে 
পরিগণিত করার চেষ্টা করা হইয়াছে । এই উদ্দেশ্টে তাহার বেতন ও ভাতা সংরক্ষিত 
তহবিল হইতে দেওয়া হয়। সংসদে ভোটাভূটির সময়েও তিনি সাধারণত ভোট 
দানে বিরত থাকেন, তবে যদি কোন প্রস্তাবের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে সমান ভোট প্রদত্ত 
হয়, তখন তিনি নিজস্ব একটি ভোট (€ ০850126 ৬০০০) দরিয়া বিষয়টি মীমাংসা করিয়া 
দেন। একমাত্র লোকসভায় অধিকাংশ সভ্যের অভিষোগন্রমেই স্পীকর্স্ম . পদ্চ্যু 


করা ষায়। গ্রেট ব্রিটেনে স্পীকারের নিরপেক্ষতা এমন সন্দেহাতীতভা .. বৰ 
কোন ব্যক্তি একবার স্পীকার পদে নির্বাচিত হইলে অ+ “তনি »৮ , 
থাকেন; সরকারী ও বিরোধী সকল দলই তাহাকে সম্মান € ৬ দর 


দেশে সম্প্রতি স্পীকারের নিরপেক্ষত সম্পর্কে নানারূপ বাগ বিতৃঞ / | 
স্পীকারের মর্যাদা ও দায়িত্ব অসামান্য । তাহার প্রধার্ন কাজ হ২১, কসভার 
অধিবেশনে সভাপতিত্ব করা এবং সংসদের বিতর্ক নিয়ন্ত্রণ করা' 'তর্ককালে 
+ত্যেক সভ্যের বক্তব্যের অধিকার, মতপ্রকাশের 
রা নাতি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বক্তব্য প্রকাশের স্থযোগ ইত্যা্/ রক্ষা কর! 
তাহার দায়িত্ব। এই বিষয়ে তাহাকে নিরহ্কুশ ক্ম্তা দেওয়া 
হইয়াছে । কোন্‌ বিষয়ে কাহাকে কতটা সময় বক্তৃতা করিতে দেওয়া হইবে, কোন্‌ 
কোন্‌ প্রস্তাবের উপর বিতর্ক চালানো হইবে, সভ| মুলতুবি রাখা হইবে কি না, কোন 
সভ্যের আচরণ সংসদীয় রীতিবিরোধী হইলে যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ, এমন কি 
শাস্তিবিধান করার সম্পুর্ণ ক্ষমতা স্পীকারকে দেওয়া হইয়াছে । সংসদীয় বিভিন্ন 
কমিটির সভ্য ও সভাপতি তিনিই মনোনীত করেন এবং স্বয়ং সংসদীয় কার্ধবিধি 
সংক্রান্ত কমিটির সভাপতিত্ব করেন। দেখ! যাইতেছে, পার্লাষেপ্টারী গণতন্ত্রে 
স্পীকারের দায়িত্ব ও ক্ষমত অসামান্ত। 
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সংসদের কার্ধপন্ধতি ও কারাবলী (5:০০০81:2 হানে ঢ010০01013 0£ 
চ98111970276) £ সংসদের ছুইটি সভার অধিবেশনই বৎসরে অন্ততপক্ষে ছুইবার 
আহ্বান করিতে হইবে। কোন অধিবেশনের শেষ সভা ও পববর্তা অধিবেশনের 
প্রথম সভার মধ্যে ছয় মাঁসকাঁল ব্যবধান থাকিতে পারিবে না। রাষ্ট্রপতি নিজ 
বিবেচনাহ্থযায়ী নির্ধারিত সময়ে ও স্থানে উভয় সভার বা কোন একটি সভার অধিবেশন 
আহ্বান করিতে পারিবেন, স্থগিত রাখিতে পারিবেন এবং লোকসভা ভাঙ্গিয়া দিতে 
পারিবেন। - 
রাষ্রপতি সংসদ্দের কোন সভায় অথবা উভয় সভার সম্মিলিত অধিবেশনে ভাষণ 
প্রদান করিতে পারিবেন এবং এই উদ্দেশ্তে সদস্তগণকে উপস্থিতির জন্য নির্দেশ দ্দিতে 
পারিবেন। রাষ্রপতি সংসদের কোন সভার বিবেচনাধীন কোন বিল বা অন্য কিছু 
সম্পর্কে বাণী প্রেরণ করিতে পারিবেন এবং যে সভায় কোনরূপ বাণী প্রেরিত হুইবে 
সেই সভা যথাসম্ভব শীঘ্র সেই বাণীর বিষয়ীভূণ্ত বস্ত সম্বন্ধে বিবেচনা করিবে। 
প্রত্যেকটি অধিবেশনের স্চনায় রাষ্পতি সংসদের উভয় সভার যুক্ত অধিবেশনে 
অভিভাষণ প্রদান করিবেন এবং সংসদ্দের অধিবেশন আহ্বানের কারণ উহাতে বিবৃত 
করিবেন... .. ও 
নৃ্যান্য মন্ত্রিগণ, এবং ভারতের মহাব্যবহারিক (4:৮:০:725-03532781) 
ঢল --- বা উভয় কক্ষের যুক্ত অধিবেশনে বা সংসদের যে সমিতির 
(03 নভ্য সেই সমিতিতে যোগদান ও বন্তৃতা1 করিতে পারিবেন, 
কিন্তু, রেরুবলে ভোট দ্রিবার অধিকারী হইবেন না। প্রধানমন্ত্রী ও 
মন্ত্রিগণ যে, ০ সদস্য কেঁধিল সেই কক্ষেই ভোট দ্দিতে পারিবেন। 
সর প্রত্যেক সভ্য আসন গ্রহণের পূর্বে রাষ্ট্রপতি অথবা তীহার দ্বার 
কির 'সম্‌ক্ষে শপথ গ্রহণ করিবেন। প্রত্যেক কক্ষের,/ীধিবেশনে অথবা 
উভয় কক্ষের যুক্ত অধিবেশনে উত্থাপিত প্রস্তাব উপস্থিত সভ্যগণের সংখ্যাধিক্যের 
ভোটে গৃহীত ঞ&ঁইবে । সভাপতি ও পরিষদপাল কেবল তখনই তাহাদের নির্ণীয়ক ভোট 
(০250775 *০০০ ). দিতে পার্ক্বন যখন সদস্যদের মধ্যে উভয় পক্ষের ভোটের সমতা 
(০0091 10010701921 0£ ৮0625 ) ঘটিবে। সংসদের কোন সভার অধিবেশনে উহার 
মোট সদশ্য সংখ্যার এক-দশমাংশ উপস্থিত থাকিলে গণপুতি (0০010) ) হইবে, 
অর্থাৎ সভ। অধিবেশনষোগ্য হইবে । উপস্থিত সভ্যসংখ্যা দশমাংশের অনধিক হইলে 
পরিষদের অধিবেশন স্থগিত থাকিবে। 
সংসদের প্রধান ও মৌলিক কাজ আইন প্রণয়ন করা। “উনি সংসদ রাজ্য-- 
সংঘের তালিকা এবং ষুগ্ম-তালিকাঁভুক্ত বিষয় সম্পর্কে আইন করিতে পারে। কোন 
বা, পৌ._14 
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প্রস্তাব আইনে পরিণত হুইলে উভয় সভার সম্মতি প্রয়োজন হয় । কোন পরিষদ সম্মতি 
জ্ঞাপন না করিলে বা ছয় মাসের মধ্যে সেই প্রস্তাব সম্পর্কে 
মতামত ন] জানাইলে রাষ্ট্রপতি উভয় সভার যুক্ত অধিবেশন 
আহ্বান করিবেন এবং তাহাতে ভোটাধিক্যে বিলটি গৃহীত হইলে উহ। সম্মতির জন্ত 
রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরিত হইবে। 
অর্থসংক্রাস্ত প্রস্তাব রাজ্যসভায় উত্থাপিত হইতে. পারে না লোকসভ। এ সকল 
প্রস্তাব গ্রহণ করিয়! রাজ্যসভায় প্রেরণ করে এবং 14 দিনের মধ্যে মতামত জ্ঞাপন ন। 
করিলে উচ্চ পরিষদের সম্মতি ব্যতীত উহ] আইনে পরিণত হইতে পারে । 
জরুরী অবস্থা] ঘোষণার কালে রাজ্যসভা৷ অথব। এক বা একাধিক রাজ্য আইনসভা! 
কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া রাজ্যতালিকাতুক্ত বিষয় সম্পর্কেও সংসদ আইন প্রণয়ন করিতে 
পারে। 
দ্বিতীয়ত, সরকারের আয়-ব্যয় মঞ্জুর করা, কোন্‌ বিষয়ে কত অর্থ ব্যয় হইবে 
তাহা স্থির করা, কর ধার্য কর। ইত্যাদি বিষয় স্থির কর সংসদের কার্য । রাষ্টপতি, 
রাজ্যসভার সভাপতি ও সহম্মডাপতি, লোকসভার পরিষদপাল 
২। অর্থের বিলিব্যবস্থা 
করা (90০91561), অবধিধর্মাধিকরণের ( 9819:50)6 0980৮) 
বিচারপতিগণ প্রভৃতি ব্যক্তিদের ধেতন ও ভাত. ঝণ 
ইত্যাদি সংসদের অন্ুমোদননাপেক্ষ নহে । ইহার! “কেন্ত্রীঘর ত”০ _ইতেকুরা 51 
ইহা! ব্যতীত অপর সকল বিভাগীয় ব্যয়-বরান্দ লোক সু. এবং 
লোকসভা মণ্তুর করিলে তাহার পর ব্যয় করা চলে। | 
তৃতীয়ত, সংসদ মন্ত্রিসভার কাজকর্মের প্রতি দৃষ্টি রাখেন -ধাহাে, [শিক্ষমতার 
অপব্যবহার না হয়, জনমাধারণের প্রতিনিধি হিসাবে তাহ। লক্ষ র'ঙ্থ সংসবের 
ছআদারিত্ব। সংসদ-সান্তগনের মধ্য হইতেই মন্রিগণ নির্ু হন এবং 
৩। মন্দ্নিদভাকে ী ৫ 
আমন মন্ত্রিংণ যৌথ ভাবে ব। এককভাবে তাহাদের কা সংসদের 
নিকট দাধী। লোকদভা নিয়লিখিত উপায়ে ভার উপরে 
অনাস্থ। প্রকাশ করিতে পারে £ (১) সরাসরি অনাস্থ। প্রস্তীব পাঁশ, (২) মুলতুবী প্রস্তাব 
পাশ, (৩) কোন ব্যর়-বরাদ্ের দাবি না-মঞ্থুর কর! বা কমানো, (5) গুরুত্বপূর্ণ কোন 
সরকারী বিল বা প্রস্তর অগ্রাহ। শাসন বিভাগের পরিচালকগণ আইনসভার নিকট 
দায়ী বলিয়। ভারতীয় সরকারকে দায়িত্বণীল সরকার (২5307351016 (3০৮০1007900) 
বল৷ হয়। 
উভয় সদনের ক্ষমতা, মর্যাদা ও পারস্পরিক সম্পর্ক (6০৬3 &. 
0:590186 ০0 ৮০ 70595 200. 16186101025 020০2] 0021) )$ ভারতে 
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দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ প্রবর্তন করা হইয়াছে । শুধুমাত্র যুক্তরাষ্ত্রীয় কাঠামোতে আঞ্চলিক 
সরকারগুলি্র স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্টেই এই ব্যবস্থা তাহা নয়। 
রা ওগুরুত্ব গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবেই 
উচ্চতর কক্ষের প্রবর্তন। পুননিরীক্ষা, বাধাদান, কালক্ষেপ 
ও সংশোধনী প্রস্তাবের দ্বারা স্থবিবেচিত ও জনকল্যাণমূলক আইন প্রণয়নই ইহার 
লক্ষ্য । এইরূপ উদ্দেশ্তগত বৈশিষ্ট্য ছাড়াও ভারতে ছুইটি কক্ষের মধ্যে নান। 
পার্থক্য দেখ। যাঁয়। পৃথিবীর কোন দেশেই আইনসভার ছুই কক্ষের সমান মর্যাদা 
ও ক্ষমতা দেখা যায় না। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চকক্ষ সেনেটের ক্ষমতা নিম্নকক্ষ 
ংগ্রেসের তুলনায় অনেক বেশি) ইংলগ্ডে কমন্সসভার তুলনায় লর্ড সভাকে 
একেবারে নিরর৫থক বলিয়া মনে হয় । ভারতেও, বৃটিশ প্রথায় অনুকরণে, নিয়তর কক্ষ 
লোকসভাকেই উচ্চতর কক্ষ রাজ্যসভার তুলনায় অধিকতর ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে । 
অর্থবিলের ক্ষেত্রে সংবিধানে স্পষ্ট বলা আছে যে এই সকল বিল একমাত্র 
লোকসভাতেই উ্থাপন করা যাইবে । লোকসভায় কোন অর্থবিল পাশ হইয়া 
যাইবার পর রাজ্যসভার অনুমোদনের জন্য উহা প্রেরিত 
অর্থৰিলের ক্ষেত্রে - 
জখিকসুলপ 7 ২ হয়) প্রয়োজনীয় স্থপারিশসহ অন্তত 14 দিনের মধ্যে 
৮২ রাজ্যসভাকে এ বিল পুনরায় লোকসভায় ফেরত পাঠাইতে 
হ্্‌ এ সক দশ গ্রাহ করা বা না-করা লোকসভার ইচ্ছাধীন। স্পারিশ 
গৃহীত ,' অথবা যদ্দি অর্থবিল প্রেরণের 14 দ্বিনের মধ্যে রাজ্যসভা 
এ খি.,  স্আ্ জ্ঞাপন না করে, তাহা হইলেও যে-ভাবে লোকসভায় 
বিলটি প্‌. হয়ছে সেইভাবেই উহা! বিধিবদ্ধ হইয়া যাইবে। হতরাং দেখা 
যাইতেছে ধর ঝ্ভিটি সম্পর্কে বড় জোর পক্ষকালব্যাগী কালক্ষেপ কৃব ছাড়। অর্থাবলের 
উত্থাপন, পষ্ট্রবর্তন বা! পরিবর্ধন সাধনে রাজ্যসভার কোন ক্ষমতাই 
অর্থবিল '্ট্র্যতীত অন্যান্য বিলের ক্ষেত্রে উভয় কক্ষে সমান ক্ষমতা দেওয়! 
হইয়াছে ঠ এই সকল বিল যে-কোন কক্ষে উত্থাপিত হইতে 
ইভা 5. পারে এবং উভয় কক্ষের সন্মতি পাইয়া বিধিবদ্ধ হয়। 
রাজ্যসভ1 কোন বিষয়ে মত প্রকাশ করিলে সরাসরি উহ উপেক্ষা 
করার ক্ষমতা লোকসভার নাই। 
যদ্দি এক কক্ষ কোন বিষয়ে আইন করিতে বদ্ধপরিকর হন এবং অন্য কক্ষও 
উহা! প্রত্যাখ্যান করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হন, তাহা হইলে উভয়ের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়, 
এক প্রকার অচল অবস্থার (26৪4-19০. ) টি হয়। এই সম্পর্কে 158 নম্বর ধারায় 
বিধান দেওয়] হইয়াছে । বল! হইয়াছে যে, (ক) সংসদের কোন এক কক্ষে পাশ 
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হইবার পর ষর্দি অপর কক্ষে বিলটি প্রত্যাখ্যাত হয়, বা (খ) বিলটির উপর প্রয়োজনীয় 
. সংশোধন সম্পর্কে অপর কক্ষ আপত্তি জানায়, বাঁ গেট অপর 
সা কক্ষে বিলটি আসার পর ছয় মাস অতিবাহিত হইলেও কোন 
উপায় সিদ্ধান্ত লওয়া না হয়, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি উভয় কক্ষের 
একটি যুক্ত অধিবেশন আহ্বান করিবেন | এই যুক্ত অধিবেশনে 
বিলটি সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনে পাশ হুইলে স্বাভাবিকভাবেই উহা আইনে পরিণত হইবে । 
অবশ্য এক্ষেত্রে অনুমান করা যায় ষে সংখ্যাধিক্যের বলে যুক্ত অধিবেশনে লোকসভার 
মতামতই প্রতিষ্িত হয়। 
সরকারের উপর নিয়ন্ত্রণেও লোকসভার কর্তৃত্ব অনেক বেশি । সংবিধান অন্গসারে 
মন্ত্রিপরিষদ, যৌথভাবে লোকসভার নিকট দায়ী, রাজ্যসভার নিকট নহে। একমাত্র 
লোকসভায় অনাস্থাস্থচক প্রস্তাব বা কোন সরকারী প্রস্তাবের বিরোধিতার দ্বারাই 
সরকারের পতন ঘটিতে পারে। রাজ্যসভাকে এমন কোন ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। 
তবে দেখা যায় যে রাঁজ্যসভার সদস্যগণ সরকারী নীতির সমালোচনা, প্রশ্ন উখাপন 
বা নিন্দাঙ্ুচক প্রস্তাব গ্রহণ প্রভৃতি সকল প্রকার ক্ষমতাই প্রয়োগ করিতে পারেন। 
এই সকল ক্ষমতা তাহাদেপধ আছে । ও 


সাধারণত দেশের অধিকাংশ রাজ্যগুলিতে যে দল ক্ষমতা ' . ন্দ্রর 
উভয়. কক্ষেই সেই দলের সংখ্যাধিক্য দেখা যায়। উভয় কা” “বিধি. ঢটা 
এক রকম। তবে স্দস্ত সংখ্যা কম বলিয়া এবং সভা: ই৮ প্রস্তাব 
কম থাকায় লোকসভার তুলনায় রাম না ও 


1 ি 
আচার ধা. বিচারবিবেচনার যোগ অনেক বের্শি। প্রতি ৯... এ ঘন্টা 


ছাঁড়াও প্রতি শুক্রবার সাধারণ সদশ্তযদের আলেশ্চন, ও বক্তৃতার 
জন্ত পৃথক্‌ করিয়া মাখা হইয়াছে। 

মোটের উপর ইহা বলা চলে যে, ভারতের সংবিধান স্পষ্টতই . লোকসভাকে 
অধিকতর ক্ষমতা ও মর্ধাদ। দিয়াছে । যদিও এঁ পরুন উভয় কক্ষে+/মধ্যে গুরুতর 

বিবাদ দেখ। দেয় নাই, তবুও সেইরূপ ঘটিলে লোকসভাই প্রাধান্ত লাভ করিবে। 
সাধারণ আইন প্রণয়ন পদ্ধতি (61:95555 0£ 01917975 [.971021005 ) £ 
সংসদে আইন প্রণয়নের পদ্ধতি জটিল ও. সময়সাপেক্ষ । এই সম্পর্কে সংবধানের 
কতকগুলি পাধারণ নিয়ম আছে। (1) অর্থবিল ছাড়া অন্তান্ সকল 
বিল সংসদের যে কোন কক্ষে প্রস্তাবিত হইতে পারে ; অর্থসংক্রাস্ত বিল কেবলমাত্র 
লোকসভাতেই উত্থাপন করা চলে। €2) উভয় কক্ষের সম্মতি ছাড়া কোন বিলই 
ংসদ কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে বলিয়। মনে করা হইবে না। (3) উভয় কক্ষের মধ্যে 
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মতবিরোধ ঘটিলে উহাদের যুক্ত অধিবেশনে সংখ্যাধিক্যের*ভোটে উহার মীমাংসা 
হইবে। (4) অর্থবিলের ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থা এই যে, প্রথমেই তাহা রাষ্ট্রপতি 
কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া! চাই এবং লোকসভাতেই তাহার প্রথম উাপন হুইবে। 
লোকসভায় পাশ হইলে বিলটি রাজ্যসভায় পাঠানে! হইবে। সম্মতি, অসম্মতি বা 
সংশোধনের স্থপারিশসহ 14 দিনের মধ্যে বিলটি পুনরায় লোকসভায় ফেরত পাঠাইতে 
হয়; নতুবা 14 দিন পরে বিলটি গৃহীত হইয়াছে বলিয়া ধরা হইবে। অর্থ বিলে 
রাজ্যসভার স্থপারিশ গ্রহণ করা বা না করা লোকসভার ইচ্ছাধীন। (5) সর্বশেষে 
প্রত্যেকটি গৃহীত বিল রাষ্রপতি নিকট পাঠানে। হয় তাহার সম্মতি লাভের 
জন্য । রাষ্ট্রপতি ইচ্ছ। করিলে এ বিলে সম্মতি দিতে পারেন, না-ও দিতে 
পারেন, কিংবা নিজস্ব স্থপারিশসহ বিলটি পুনধিবেচনার জন্য ফেরত পাঠাইতে 
পারেন। তাহার ত্বপারিশ মানিয়া লইয়া বা একেবারে পূর্বের আকারেই 
বিলটি যদি উভয় কক্ষে পাশ হইয়া যায়, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতিকে তাহাতে 
সম্মতি দিতেই হইবে। রাষ্রপতির সম্মতি পাওয়া মাত্র বিলগুলি আইনে পরিণত 
ট.4... 

রে ধারণ নিয়ম ছাড়া, প্রত্যেক বিলকে কতকগুলি পর্যায়ের মধ্য দিয়া 


১ ্পস্পিপারচ 


য ৯ প্শম্চ্তঃ, বিল উত্থাপনের পূর্বে সভাকে পূর্বে অবহিত করিয়া সভার 
অব. উর না 
5 শহুমাত লইয়া আইনসভায় বিলটি উত্থাপন করিতে হয় এবং সেই 
সময় বি. এবক০ +বিতে হয় যে (1) তখনই বিলটি বিবেচনা করা হউক, বা! 
র্‌ | প্ী (2) বিচার-বিবেচনার জন্য নিদিষ্ট কমিটিতে প্রেরণ করা হউক, 
প্রথম আলেষ্্রনা:. অথবা (3) বিলটি সম্পর্কে জনমত জানিবার &/ উহাকে গেজেটে 
প্রচার করা হউক। কোন মন্ত্রীকে বিল উথাপনের জন্য কোন 
অনুমতি ল২ত হয় না। এই অবস্থাকে ও এই পদ্ধতিকে বিলের উত্থাপন এবং 
প্রথম আলোচনা ( [70৭0700 8100 71156 ০9.0105 ) বলে। এই স্তরে বিলটি 
সম্পর্কে বিশদ বিবেচন। সম্ভব হয় না, কেবল নীতি সম্পর্কে আলোচনা হয়। 
বিলটিকে যদি সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানে। হয় তাহা হইলে সেই কমিটি বিলটি 
বিবেচনা করিয়া সুপারিশ সহ লোকসভায় প্রেরণ করে। 
রি এই স্তরকে কমিটি-স্তর (00077216525 90৪8০) বলা হয়। 
এই স্তরের পর বিলটির উ্থাপক এ বিলটির দ্বিতীয় আলোচনার 
€(5০০০0770 চ.০৪0106 ) প্রস্তাব করেন। এই স্তরে উহার সম্পর্কে আলোচনা হয় ও 
ভোট গ্রহণ করা হয়। 
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সংখ্যাধিক্যের ভোট পাইলে বিলের উখবাপক তৃতীয় আলোচনার 
(7017 ০20105 ) প্রস্তাব করেন এবং এই শুরে 
মৌখিক সংশোধন ব্যতীত অন্য কোন সংশোধনী প্রস্তাব 
গ্রহণ করা যায় না। ্ 
আইন প্রণয়ন সম্পর্কে কয়েকটি সাধারণ নীতি জানিয়া রাখা দূরকার। প্রথমত, 
সাধারণ বিল সংসদ্বের উভয় পরিষদের বিনা সংশোধন অথবা উভয় পরিষদ কর্তৃক 
সংশোধন নহ গৃহীত ন। হওয়া পর্ষস্ত সংসদ কর্তৃক অন্মোদিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য 
হইবে না। 
দ্বিতীয়ত, উভয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত হইয়াছে (চ1010£120 ) এইবপ 
ঘোষণার দরুন সংসদে প্রস্তাবিত কোন বিল বাতিল হইয়া! যাইবে না। লোকসভা 
কর্তৃক অনুমোদিত হয় নাই এইরূপ কোন বিল রাজ্যসভার বিবেচনাধীন থাকিলে 
লোকসভা ভাঙিয়। দিবার দরুন সেই বিল বাতিল হইয়া যাইবে ন]। 
তৃতীয়ত, যে বিল লোকসভার বিবেচনাধীন আছে অথবা লোকসভা কর্তৃক 
অন্থমোদিত হওয়ার পর যাহা রাজ্যমভার বিবে্চনাধীনে আছে, তাহা লোকসভ] 
ভাঁডিয়। দিলে বাতিল হইয়া যাইবে । | 
অর্থবিষয়ক আইন প্রণয়ন (7:0906076786 ০৫৪ 14006. টা ) সখ 
অর্থবিল প্রণয়ন সম্পর্কে সাধারণ আইন প্রণয়ন ছাড়া অি ক্ত 
ব্যবস্থা কর! হইয়াছে । 110 নং ধারায় অর্থবিলের একটি ব্য য়া 
হইয়াছে । (1) কোন করের প্রবর্তন, রহিতকরণ, হর ।কব৩* নয়ন্্রণ ; 
(2) সরকারী খগ-সংক্রান্ত নিয়মকানুন, ভারতের রক্ষিত 
অর্থ বিল কাহাকে বলে, 
ও , আপৎকালীন তহবিলের রক্ষণাবেক্ষণ অথব। শব তহবিলে 
অর্থসঞ্চয় ও প্রত্যাহার এবং তৎসম্পকিত আইনকানুন প্রভৃতি_ইহারা সংক্রান্ত 
বিলের আওতায় পড়ে। অর্থ-সংক্রান্ত বিলের মধ্যে প্রধান হুইল বাহে কোন 
বিল অর্থ-সংক্রান্ত বিল কি-ন! সেই বিষয়ে স্পীকার মহ (য়ের সিদ্ধান্ত রম / 
মানিতে হইবে । 
অর্থ-সংক্রাস্ত বিল পাশ করাইবার পদ্ধতিতে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে | এই ধরনের 
বিল কেবলমাত্র মন্ত্রীরাই উপস্থিত করিতে পারেন, বে-সরকারী সদস্তেরা পারেন না। 
রাষ্ট্রপতির স্থপারিশ ছাড়! অর্থসংক্রান্ত বিল পেশ কর] যায় 
না। বে-সরকারী স্দস্তরা কোন কর ধার করার প্রস্তাব তুলিতে 
পারেন না । তাহার! ব্যয় কমাইবার প্রস্তাব করিতে পারেন, কিন্তু ব্যয় বাঁড়াইবার 
প্রস্তাব করিতে বা এ উদ্দেশ্তে সংশোধনী প্রস্তাব আনিতে পারেন না। 


তৃতীয় আলোচন! 


অর্থ বিলের বৈশিশ্ট্য 
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অর্থসংক্রাস্ত বিল প্রথমে লৌকসভায় আনিতে হয়, রাজ্যসভায় ইহাকে প্রথমে 
উত্থাপন কর! যায় নী। লোকসভায় সাধারণ বিলের পদ্ধতিতে ইহা পেশ হয়। পেশ 
হইবার পরেই ইহার আলোচনার ব্যবস্থা কর! যায়, দুইদিন অপেক্ষা করার কোন 
প্রয়োজন হয় না। বেসরকারী সদ্শ্তরা একদিমের নোটিশ দিয়া সরকারী প্রস্তাবের 
সংশোধনী প্রম্তাব আনিতে পারেন। এইরূপ সংশোধনী প্রস্তাব তিন ধরনের হইতে 
পারে। প্রথমত, ষর্দি কোন সদস্য সরকারী কোন বিভাগের “বিলম্বিত নীতির 
বিরোধিতা করিতে চাঁন তবে তিনি এ বিভাগের ব্যয় মঞ্জুরীর সময়ে প্রস্তাব করিতে 
পারেন যে, এই অন্ায়ের প্রতিবাদে এ বিভাগের জন্য মাত্র এক টাকা মঞ্জুর করা 
হউক। দ্বিতীম়ত, মিতব্যস্সিতার উদ্দেশ্তটে বিভাগের ব্যয় এতটা কমান হউক ব। 
বিশেষ কোন কোন দিকে ব্যয় বাদ দেওয়া হউক। তৃতীয়ত, কোন বিভাগের বিরুদ্ধে 
জনসাধারণের অসন্তোষ প্রকাশ করার জন্য প্রস্তাব করা যাঁয় যে, এ বিভাগের মোট ব্যয় 
হইতে 100 টাকা হ্রাস কর। হউক । 

লোকসভায় কোন অর্থ বিষয়ক বিল গৃহীত হওয়ার পর উহা অনুমোদনের জন্য 
রাজ্যসভায়..প্রেরিত হয় এবং রাজ্যসভা বিলগ্রাপ্তির তারিখ হইতে 14 দিনের মধ্যে 


অু " . ৌরিশমহ উহা! লোকসভার নিকট ফেরত পাঠাইতে বাধ্য । লোকসভা 
রা '্টীরকোন “মদন বা সমগ্র সুপারিশ গ্রহণ অথবা বর্জন করিতে পারিবে। 
যদি, কস" কান স্থপারিশ গ্রহণ করে তাহা হইলে ধরিয়া লওয়া 
হইছে পম্পকাঁ় বিল লোকসভায় যেরূপ আকারে গৃহীত হইয়াছে সেইরূপ 
আকারেং. .1রধদ »৯₹৭৯ অনুমোদিত হইয়াছে । 


ন 
4 


লোক. ৮য় গৃহীত কোন অর্থ বিষয়ক বিল অনুমোদনের জন্য রাজ্যসভায় প্রেরিত 
হওয়ার র্‌ 14 দিনের মধ্যে লোকসভায় ফেরত না আসে ত._/' হইলে অন্থমিত 
হইবে যে নেট্টুকসভায় উহ! যে আকারে গৃহীত হইয়াছে, উভয় পরিষদ কর্তৃক তাহা 
অন্মোদিত' টয়াছে। উহার পর সেই বিল রাষ্টপতির অঙ্থমোদনের জন্য পাঠান 
হয়। সংবিধানে আছে যে র্টিপতি উহা অহ্থমোদন করিতেও পারেন, না-ও করিতে 
পারেন। তবে মন্ত্রিমগ্ুলীর পরামর্শ অনুসারে চালিত হন বলিয়া তিনি স্বভাবতই 
অনুমোদন দিয়া দেন। 

অর্থসংক্রান্ত আইন প্রণয়নের ব্যাপারে রাজাসভার তুলনায় লোকসভারই প্রাধান্য । 
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে লে1কসভার প্রাধান্য নামে মাত্র, কেবিনেটই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ 
রাষ্ট্রপতির অর্থবিলও আসলে কেবিনেটের প্রস্তাব। আমেরিক যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস 
যেমন আথিক ব্যাপারে আগাইয়া আসিয়] নানাবিধ ব্যয়ের প্রস্তাব করিতে পারে, 
ব্রিটেনের বা ভারতের পার্লামেন্ট সেরূপ করিতে পারে না। শুধু তাহাই নহে। 
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সংসদের পক্ষে গ্রতিটি বিভাগের খুঁটিনাটি বিচার কর অসম্ভব। পুঙ্খানসপুঙ্খ বিশ্লেষণ 
করিবার শক্তি, সময় ও সদিচ্ছা কোন বেসরকারী স্দস্তেরই নাই। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের 
মতম ভারতের সংসদও আথিক ব্যাপারে কেবিনেটের নেতৃত্ব মানিয়া চলে । 


হাত্য লন ক্ভাল (50266 00৬20010001 ) 


1956 সালের 3]1শে অক্টোবর পর্যস্ত ভারতে তিন শ্রেণীর রাজ্য গঠিত ছিল এবং 
ইহাদের শাসনতান্ত্রিক কার্ধ পরিচালনার জন্য সংবিধানে বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা ছিল। 
বর্তমানে সকল রাজ্যই.সমমর্যাদাঁসম্পন্ন। আমরা দেখিয়াছি যে, ভারতের সংবিধান 
ঘুক্তরাষ্ট্রীর কাঠামোর ভিত্তিতে রচিত। কেন্দ্র এবং বিভিন্ন 
রাজ্যের শাসনব্যবস্থার পৃথক্‌ দায়দায়িত্বের বিভাগ আমাদের 
সংবিধানের যুক্তরাষ্্ীয় রূপ । তবে আমাদের অন্গরাজ্যগুলির শাসনব্যবস্থা অনেকাংশে 
কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার অনুরূপ । আমাদের রাজ্যগুলিতেও দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা ও 
পার্লামেন্টারী ব্যবস্থা প্রবতিত। রাজ্যের শাসন-বিভাগের প্রধান একজন রাজ্যপাল । 
রাষ্ট্রপতির মত তিনিও রাজ্যসরকারের নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হিসাবে কাজকর্ম 


অঙ্গরাজ্যের শাসন 


পরিচালন। করেন। তীহাকে সাহায্য করার জন্য একটি মন্ত্রিপরি 7* বং 
নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হিসাবে তীহাকে মন্ত্রিসভা, বিশেষত মুখ্যমন্ত্রী পরামর্শ ঘৎ 'বী 
কার্য পরিচালনা! করিতে হয়। মন্ত্রিপরিষদ তাহার কার্ষের. আ] বুভার 
নিম্ন পরিষদের নিকট দায়ী। 3 


রাজ্যপাল (0০৬210501) $ প্রত্যেক রাজ্য কবর ৭. নম একজন 
রাজ্যপালের হস্তে ন্তন্ত আছে। অবশ্ঠই ছুই বা ততোধিক রাঁজ্যের জন্য জন মাত্র 
রাজ্যপালও নিযুক্ত. 'ইতে পারেন (153 নম্বর ধারা )। 1972 সালের'জা ত্বারী মাসে 
ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের পুনর্গ ঠনের ফলে 5টি “অঞ্চলের হ্ষ্টি হ এই 5টি 
রাজ্য--আসাম, মেঘালয়, মণিপুর, ত্রিপুরা! ও নাগাতৃমি| এই 5টি র"/দ্যর একজন 
রাজ্যপাল ও একটি হাইকোর্ট থাকিবে। রাষ্টরপাত্ত তাহাকে নিও করেন 
এবং রাষ্পতির আস্। বিদ্যমান থাকা পর্যস্ত (01106 155 01999815 ) রাজ্যপাল 
মরে নিজ পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন। তীহার কার্যকালের মেয়াদ 
পাঁচ বৎসর । সেই মেয়াদ শেষ হওয়ার পর নৃতন রান্গযপাল 
কার্ধে ফোগদান না করা পর্যস্ত তিনি শ্বপর্দে অধিষ্ঠিত থাকিবেন। অবশ্ত তাহার 
পূর্বেই তিনি রাষ্ট্রপতির নিকট লিখিত আবেদনক্রমে পদত্যাগ করিতে পারেন। 
পদে অধিষ্ঠিত হইবার পূর্বে প্রধান বিচারালয়ের ( [718, 0০5:) প্রধান বিচারপতির 
নিকট রাজ্যপাল শপথ গ্রহণ করিবেন । 
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রাজ্যপাল হইতে হইলে তাহাকে 35 বৎসর বয়স্ক এবং ভারতীয় নাগরিক হইতে 
হইবে। তিনি কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের অথবা কোন রাজ্যসরকারের আইন 
পরিষদের সদস্য থাকিতে পারিবেন না । রাজ্যপাল রানের 
অন্ত কোন লাভজনক বা বেতনভূক্‌ কর্ম গ্রহণ করিতে পারিবেন 
না। তাহার মাসিক বেতন হইবে 5500 টাকা । ইহা ব্যতীত তিনি নানাবিধ ভাতা 
পন। রাজ্যপালের বেতনার্দি একত্রীকৃতকোষ হইতে দেয় (0118:50 01. 0)০ 
০0050119650 2009 ) এবং উহা। লইয়া বিধানসভায় ভোটাভূটি হয় না। 
রাজ্যপালের ক্ষমত। (5০৬০5 0£ 000০ 00%217501) 5 রাজ্যপালের 
ক্ষমতাগুলিকে শাসন বিষয়ক, আইন বিষয়ক, অর্থ বিষয়ক এবং বিচার বিষয়ক-_এই 
চারি শ্রেণীতে বিভক্ত কর যায়। সংবিধানের 154 নম্বর ধারা অনুযায়ী রাজ্যের 
শামন বিভাগীয় সমস্ত ক্ষমতা রাজ্যপালের উপর অপিত হইয়াছে । তিনি স্বয়ং বা 
নিম্নতম কর্মচারীদের মাধ্যমে এই ক্ষমতাগুলি প্রয়োগ 
না হম নী করেন। রাষ্ট্রপতির নামে যেমন কেন্দ্রীয় সরকারের সকল 
কাজ কর হয়, তেমনি অঙ্গরাজ্যের সকল কাজ রাজ্যপালের 


যোগ্যতা 


দূ . . ব্লাহয়। রাষ্পতির মত রাজ্যপালও সাংবিধানিক শাসক (597736- 
( উঃা5  পাধারণত তিনি মন্ত্িদের সাহাধ্য ও পরামর্শ অনুসারে সরকারী 
কা, রি বশ্ট কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে তিনি মন্ত্রিদের পরামর্শ না-ও 
লই. * .  কন্ত এরপ ব্যবস্থা স্বাভাবিক নয়। পালণমেন্টারী ব্যবস্থার এই 


মৌলিক. .ন রী।খকা মর] রাজ্যপালের আনুষ্ঠানিক ক্ষমত। (60109] 0০0%/01:5) 
আঁলোচন ্তিতে পারি ।* ূ 
(ক) (*, বিষয়ক ক্ষমতা যে সকল বিষয়ে রাজ্যের অ..ন প্রণয়নের ক্ষমতা 
আছে, মেইংসকল বিষয় লইয়াই রাজ্যের শাসন-ক্ষমতার বিস্তৃতি । রাজ্যের শাসন 
বিষয়ে সমুদু ক্ষমতার অধিকারী হইলেন রাজ্যপাল । 163 নম্বর ধার! অনুযায়ী তিনি 
মুখ্যমন্ত্রীকে এবং তাহার পরামর্শ মত অন্যান্ত মন্ত্রিদের নিয়োগ করিয়। তাহাদের মধ্যে 
'দগ্ডর বণ্টন করেন। মন্ত্রিগণ রাজ্যপালের মজি অনুযায়ী স্বপদ্দে বহাল থাকেন, ঘিও 
কার্যত আইনসভার আস্থাই এ বিষয়ের প্রধান নিয়ামক । 167 নম্বর ধারায় বল। 
হইয়াছে ষে রাজ্যশাসন-সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য ও সিদ্ধান্ত রাজ্যপালকে জানাইবার দায়িত্ব 
মুখ্যমন্ত্রীর । এ ছাড়। কোন মন্ত্রির ব্যক্তিগত ভাবে আনীত কোন প্রস্তাব মন্ত্রিভ'য় 


সাল সস পপ সা পাশা সপ 


* 1950 খ্ীষ্টাব্দে নীল কুমার বন্থ ও অন্যান্ত বনাম পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রধান সেক্রেটারীর মামলায় 
কলিকাতা! হাইকোর্ট এইরূপ রায় দেন ষে, রাজ্যপাল মন্ত্রি্দের উপদেশ অনুসারে কাজ করিতে বাধ্য। 1955 
ধবষ্টাব্দে আর. জে. কাপুর বনাম গান্তাব রাজ্য মামলায় সুপ্রীম কোর্ট মত সমর্থন করিয়া বলেন যে, রাজ্যপাল 
শাসনবিভাগের প্রধান কিন্তু নামেমাত্র ; প্রকৃতপক্ষে তাহার অবস্থা ইংলগ্ের রাজার মত। 
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আলোচনার জন্য রাজাপাল নির্দেশ দিতে পারেন | তিনি উচ্চ বিচারালয়ের বিচারকের 
যোগ্যতাসম্পন্ন কোন বাক্তিকে আডভোকেট-জেনারেল নিধুক্ত করেন। রাজ্যের 
হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত করিবার অধিকার না থাঁকিলেও এই নিয়োগের সময় 
রাষ্ট্রপতি রাজ্যপালের পরামর্শ গ্রহণ করেন। রাজ্য পাবলিক সাভিস কমিশনের সংস্থ 
গণও রাজ্যপাল কর্তৃক নিযুক্ত হন, অবশ্য এই সদস্তদের তিনি পদ্চ্যুত করিতে পারেন না। 

বিভিন্ন রাজোর উপজাতি ও অনুন্নত ঞ্রেণীর উন্নতি-সংক্রান্ত ব্যবস্থার ক্ষমত। রাজ্য 
পালের শাঁসনতান্ত্রিক ক্ষমতার অন্তর্গত । এই সম্পর্কে রাজ্যপালকে ভারত সরকারের 
নিকট প্রতি বৎসর একনি, বিবৃতি পেশ করিতে হয় । 

(খ) আইন-বিষয়ক ক্ষমতা রাষ্ট্রপতি যেমন সংসদের অঙ্গীভূত, রাজ্যপালও 
সেউরপ আইনমভার অবিচ্ছেগ্য অংশ । তিনি রাজ্যের আইনসভার অধিবেশন আহ্বান 
করিতে পারেন, স্থগিত রাখিতে পারেন এবং নিম্ন পরিষ্দ ভাঙ্গিয়। দিতে পারেন। 
তিনি আইন পরিষদের যে কোন কক্ষে বাণী প্রেরণ করিতে পারেন বা বক্তৃতা দিতে 
পারেন। কোন বিল আইনে পরিণত হইলে তাহার সম্মতি প্রয়োজন। তিনি 
সম্মতি দান করিতে পারেন, প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন ব! রাষ্ট্রপতির অন্গমোদনের জর 
তাহার নিকট প্রেরণ করিতে পারেন । অর্থ-সংক্রান্ত বিল ব্যতীত অ 
তিনি পুনবিবেুনার জন্য আইনসভায় ফেরত পাঁঠাইতে পারেন। --ল্সভা দ্র রর 
পুনরায় গ্রহণ করিলে রাজ্যপাল সম্মতি দিতে অস্বীকার করি ূ 

আইনসভার অধিব্খন স্থগিত অবস্থায় রাজাপাল জরুরী আইন ৩) 
জারী করিতে পারেন। এই জরুরী আইন আইনসভায় গ্ুপেশ কারে. *ব এবং 
অধিবেশন শুর হওয়ার পর ছয় সপ্তাহকাল বলবৎ থাকিবে । 

(গী) তর্থ-বিস্ব্ীক ক্ষমতা সংবিধানের 202 নম্বর ধার। অঙযা প্রত্যেক 
আধিক বৎসর আরম্তের পূর্বে রাজ্যের সম্ভাব্য আয়-ব্যয়ের হিসাব রাজ্যপাক্রির নির্দেশে 
অর্থমন্ত্রী আইনসভার নিকট দাখিল করেন। রাজ্যপালের অন্তমোদন বাষ্ট্রীত বাজন্ম- 
সংক্রান্ত কোন প্রস্তাব আইনসভায় আনা যায় না। 

(ঘ) বিচার-বিবয়ক ক্ষমতা রাজ্যপাল জেলার প্রধান বিচারক বা অন্তান্ত 
বিচারকদের নিয়োগ করেন। দণ্ডিত ব্যক্তির দণ্ড হাঁস বা ক্ষমা করিতে পারেন, এক 
জাতীয় দণ্ডকে অন্য জাতীয় দণ্ডে পরিণত করিতেও পারেন। 

যদি তিনি মনে করেন যে, রাজ্যের শাসনব্যবস্থায় জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, 
তাহা হইলে তিনি রাষ্ট্রপতিকে জানাইবেন এবং রীষ্রপতি "ইচ্ছা করিলে ঘোষণার দ্বারা 
রাজ্যের শাঁসনভার নিজ হস্তে লইবেন। জরুরী অবস্থায় রাজ্যপাল যাহাতে তাহার 
কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারেন রাষ্পতি নিজ বিবেচন। অন্গযায়ী সেরূপ ব্যবস্থা করিবেন। 
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মনে রাখিতে হইবে যে, রাজ্যপাল নিয়মতান্ত্রিক প্রধান মাত্র। রাজ্য মন্ত্রিপরিষদের 
পরামর্শ লইয়াই তাহাকে সকল কার্য পরিচালন! করিতে হয় এবং কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রিপরিষদের 
পরামর্শে রাষ্্পতি তীহাকে নির্দেশ ও আদেশ দেন। 

কিন্ত ষে সকল বিষয়ে শাসনতন্ত্র কর্তৃক রাজ্যপাল নিজ “বিবেচনান্যায়ী” (419০.০- 
0০০) কার্য করিতে নির্দিষ্ট হইয়াছেন সেই সমুদয় বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ লইতে 
বাধ্য হইবেন নী। কোন বিষয়ে রাজ্যপালের “বিচারবুদ্ধি” প্রয়োগের অধিকার আছে 
কি-না এরপ প্রশ্ন উঠিলে, রাজ্যপালের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলয়? গণ্য হইবে। রাজ্যপালের 
বিচারবুদ্ধি-প্রণোর্দিত কার্ধকলাপের বৈধতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উঠিতে পারিবে না। 

সর্বশেষে একটি বিষয় আলোচন। করা প্রয়োজন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে 
পারে যে রাজ্যপালের ক্ষমত। ও স্থান রাজে)র ক্ষেত্রে অনেকাংশে রাষ্ট্রপতির মতনই। 
এই ধারণা মূলত সঠিক, কিন্ত রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার সহিত রাজ্যপালের ক্ষমতার কয়েকটি 
পার্থক্য আছে। রাষ্ট্রপতি বিদেশী রাষ্্রদূতদের দর্শন দেন ও বিদেশী রাষ্ট্রগুলির সংস্পর্শে 
আদেন। কিন্তু রাজ্যপালের সেইরূপ কোন কূটনৈতিক অধিকার 
নাই। জনচিত্তে মর্যাদার দিক হইতে রাষ্ট্রপতি অনেক উচ্চে। 
|  উন্চয়ের নিয়োগ ও অপসারণ পদ্ধতিতেও বহু পার্থক্য আছে । 
স্থলবান্ি৯ - “ন্মান বাহিনীর সর্বাধিনায়ক, কিন্তু রাজ্যপালের এইরূপ ক্ষমতা 

থা ঘোষণা করিতে পারেন, রাজ্যপাল তাহ! পারেন না। 

'বিধানিক স্বান বা মরা (001501691101791 05160101) 
2” রীজৌর  শাসনব্যবস্থায় রাজ্যপাঁলের ভূমিকা ছুই দিক হইতে, 
ক তিনি আঞ্চলিক শাসনের নিয়মতান্ত্রিক শীর্ধাধিনায়ক ; অন্তদিকে 
ক্তরাস্থ্ীয় স্বার্থের গ্রতিভূ হিসাবে কেন্দ্রের প্রতিনিধি ,- 
ঈপাসনের দিকটি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে অন্যান্য অনেক ক্ষমতার 
মধ্যে রাজ্যপাল রাজ্যের মন্ত্রিসভা গঠন, আইনস'ভ।ার অধিবেশন আহ্বান, স্থগিতকরণ 
ও অবসান, রাষ্রপতির নিকট প্রেরণের জন্য সংরক্ষিত বিল ছাড়া অন্তান্ত আইনের 
প্রস্তাব অন্রমোদন বা বর্জন প্রভৃতি কতকগুলি গুরুত্পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে । বল 
হইয়াছে যে মন্ত্রিসভার উপদেশক্রমে তিনি এই সকল কাজ করিবেন। আবার ইহারই 
পাশাপাশি 1935 সালের ভারত শাসন আইনের অন্থকরণে রাজ্যপালকে কিছু কিছু 
. স্বেচ্ছাধীন কার্য অম্পাদনের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে € 60 ৪০৮ 11 1015 0190:00101 )। 


রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালের 
মেক মু 
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সংবিধানের 163 নম্বর ধারায় বলা হইয়াছে ষে রাজ্যপালের ব্েচ্ছাধীন ক্ষমতাগুলির 
নির্বাচনে রাজ্যপালের সিদ্ধান্তই চরম ও চূড়ান্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে। উহার 
বৈধতা লইয়া খোন প্রশ্ন তোল! চলিবে না। এই সকল কারণে সংবিধানে রাজ্যপালের 
সঠিক ভূমিকা ও স্থান কি তাহ] লইয়। নানারূপ বিতর্ক দেখা দিতেছে। 

অনেক বিষয় আলোঁচন। করিলেই মনে হইবে রাজ্যপাল কেবল আনুষ্ঠানিক 
শোভাবর্ধনকারী পর্দাধিপতি নন, মন্ত্রিমগুলীর কথায় উঠ| বসা ছাড়াও তাহার নিজ 
ক্ষমতা কিছু আছে। কে) উপজাতি ও অনুন্নত "শ্রেণীর সম্পর্ক রাষ্ট্রপতির নিকট 
তাহাকে প্রতি বৎসর, সরাসরি রিপোর্ট পাঠাইতে হয়। €্) যদি রাষ্ট্রপতির 
আদেশে পার্শবর্তা কোন রাজ্য বা অঞ্চলের শাসন-ক্ষমতা রাজ্যপালের উপর অপিত 
হয়, তবে মেই ক্ষমত! তিনি রাঁজোর মন্ত্রিম গুলীর পরামর্শ ছাড়াই ব্যবহার করেন। 
(গ) সংবিধানের 356 নশ্বর ধার অনুযায়ী রাজ্যপাল রাষ্টপতির নিকট রাজ্যের 
শাঘনব্যবস্থা ঠিকমত সংবিধান অন্ধ্যায়ী চলিতেছে বলিয়া রিপোর্ট পেশ করিতে 
পারেন। কোন কোন ক্ষেত্রে এইরূপ রিপোর্ট রাজ্যের মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধেও যাইতে 
পারে। উহা নিশ্চয় মন্ত্রিসভার পরামর্শে করা যাইতে পারে নী। (ঘ) একটি 





মন্ত্রিসভার পদত্যাগের পর নূতন মদ্রিসভা গঠনের বিষয়েও রাজ. স্্ীতা 
কিছুট প্রয়োগ করিতে পারেন। রাজ্যের আইনসভায় কোন দলর নী ক 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকিলে তখন রাজ্যপাল অবস্থা বু" "বচন য়োগ 
করেন । (ড) কোন বিলে সম্মতি প্রদান না করিয়া! রাজ/পা। গাতির 
নিকট প্রেরণ করিতে পারেন। রাজ্য ও কেন্দ্রের 71,সধধ _ . দল ছারা 






পরিচালিত ন! হইলে রাজ্যপালের স্বেচ্ছাীন ক্ষমতার পরিধি বাঁড়িয়। যা্ঈ. রাজ্যপাল 
তখন ভুলিতে স্ীরিন না যে তিনি রাষইট্পতি কর্তৃক নিযুক্ত, রাষটরপাঁতির ্ির উপর 
তাহার স্থিতিকাল নির্ভরশীল। কলে তিনি সর্বদাই মনে করেন যে | 
দায়িত্ব রাষ্ট্রপতির নিকট, রাজ্যের মন্ত্রিসভার নিকট নয়। (5) সর্বোপরি 
যখন রাজাপাল রাষ্ট্রপতির “এজেণ্ট" বা প্রতিনিধি” রূষ্টে কাজ করেন, 
পক্ষে মন্ত্রিসভার পরামর্শ গ্রহণ সম্ভবপর হয় না। এই সকল কারণে অনেকেই তাহাকে 
কেন্দ্রের সতর্ক প্রহরী ( ৮2:০1)08 ০৫ 01) ০170:০ ) বলিয়া অভিহিত করেন। 
অনেকে অবশ্ট মনে করেন যে রাজ্যপাল নিয়মতান্ত্রিক শাসক হইবেন তাহাই 
সংবিধান রচয়িতাদের উদ্দে। রাজ্যপালের নিয়োগ-প্রথাতেই ইহা স্থপরিষ্ফুট। 
খসড়া সংবিধানে ছিল যে রাজ্যপাল নির্বাচিত রাজনায়ক হইবেন। কিন্তু সংবিধান 
রচনা-পরিষদে এই সম্পর্কে সমালোচনা করিয়া বলা হয় ষে রাজ্যপাল ও মন্ত্রিসভা 
উভয়ই গণনির্বাচিত হুইলে উভয়ের মধ্যে ক্ষমতার ছন্দ দেখ! দিবে । উভয়ই নির্বাচিত 
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জন-প্রতিনিধি হইলে কাহারও পক্ষে অপরের মত লওয়া বাধ্যতামূলক হুইবে ন|। 
তাই নিয়মতান্ত্রিক রাজ্যপাল তৈয়ারীর উদ্দেশ্য লইয়াই রাজ্যপালের নির্বাচন-প্রথা 
রাখা হয় নাই । দ্বিতীয়ত, সংবিধানের সামগ্রিক তাৎপর্য বিচার করিলে দেখা যায় 
যে, ইহা! দায়িত্বশীল সরকার । মন্ত্রিমগ্ুলী আইনসভার নিকট দায়ী। মন্ত্রিমগুলীকে 
উপেক্ষা করিয়া কোন কাজ করিলে রাজ্যপালের সেই কাজের জন্য আইনসভায় 
মন্ত্রিমগুলী কিরূপ দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন? যদি রাজ্যপাল পরামর্শ উপেক্ষা করেন তবে 
রাজ্যের মন্ত্রিমগ্ুলী পদত্যাগ করিয়া রাজ্যে অচলাবস্থা স্থষ্টি করিতে পারেন। 
অবশ্ঠ যুক্তরাষ্্রীয় সংহতি ও স্বার্থ সংরক্ষণ, বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের মধ্যে সামগ্বস্তসাধন, 
এবং কেন্দ্রীয় নীতির যথাযথ বূপায়ণ_-এই তিনটি উদ্দেশ্য লইয়াই রাজ্যপালের পদ 
স্ষ্টি এবং উহ্বার নিয়োগ ব্যবস্থা রচিত হইয়াছে । সংবিধানকে রক্ষা করা তাহার 
প্রত্যক্ষ দায়িত্ব । এই প্রসঙ্গে এক লেখক বলিতেছেন, [7০ ০010 0001005৪21০ 
1০ 1012 01 2. (০৮০]2)01 9170110 1702 7001160 0০20. 4৯ 02101801100 
100 1010601 50521:05 (001 1)2 19 0109 চ৮০010005 ০01 002 00050108010, [715 
[01000101015 (0 11561) 00 ৪৬০1: 01)106১ ০6০1) 2100 62021 9৮10০. 100 
ল)15 609-445391705 ট2ট 60০00 211. 
শ্ফগুস মন্ধ্রিপরিষদ (5666০ 0801766 ) £ মন্ত্রিপরিষদ্‌ রাজ্যের শাসনে 
' কর্তা *” “'- ধা্যপাল নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তারূপে বিরাজ করিবেন, ইহা 
'তত্তরে স্থস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ হয় নাই। কিন্তু তাহা হইলেও 
স্পত্যেক দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থায় এ রীতি অবলস্বিত হয় বলিয়া 
1 (৮ বীজাসরকারের শাসনেও সেই রীতি অবলম্থিত হইবে ইহা বুঝিয়া 
লইতে হই রি রাজ্যপালের নামে মন্ত্রিপরিষদ শাসনকার্য পরিচালনা! করিবেন । 
রাজ্য্ট আইনসভার নিম্ন পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের তিক রাজ্যপাল 
মুখ্যমন্ত্রীর: নিয়োগ করিয়া এবং তাহার পরামর্শে অন্যান্য মন্তরিদের নিয়োগ করিয়। 
তাহাদের মং) 7 দপ্তর বণ্টন করিয়। দেন। মন্ত্রিদের সাহায্য করিবার জন্ত উপ-মন্্ী 
নিযুক্ত হইতে পারে । সংবিধানে মন্ত্রীদের কোন নির্দিষ্ট সংখ্যার 
উল্লেখ নাই। এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বিবেচনাই চরম । মন্ত্রিপরিষদ 
রাঁজ্যের বিভিন্ন দপ্তর পরিচালন! করে এবং আইন-সংক্রান্ত বা শাসন-বিষয়ক নীতি 
স্থির করিয়া আইন প্রণয়ন এবং উহ? কার্যকরী করার ব্যবস্থা করে। 
মন্ত্রিপরিষদ যৌথভাবে (০011০0০6615) রাজ্যসরকারের বিধানসভার ([.25151205০ 
£88210015) নিকট দায়ী থাকিবেন, কিন্ত বিধানপরিষর্দের নিকট তাহাদের কোন 
দায়িত্ব নাই। কোন মন্ত্রী নিযুক্ত হইবার পর ছয় মাসের মধ্যে উক্ত রাজ্যসরকারের 


গঠন 
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আইনসভার সদস্য হিপাবে নির্বাচিত হইতে না পারিলে মন্ত্রিসভার সদস্য থাকিতে 
পারিবেন না। মন্ত্রিগণের বেতন ও ভাতা রাজ্যের আইনসভা স্থির করিয়। দিবেন । 

মন্ত্রগণ আইনসভার উভয় পরিষদেই বন্ৃতা দিতে পারেন । কিন্তু যে-মন্ত্রি যে-কক্ষের 
সদশ্য কেবল সেই কক্ষেই তীঁহার ভোট দেওয়ার অধিকার বিধানমভ। নানাভাবে মন্ত্রি- 
সভার পতন ঘটাইতে পারে, যেমন সমগ্র মন্ত্রিসভা বা কোন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব 
পাশ, গুরুতর আইনের প্রস্তাব পরিবর্জন, বাজেট অন্ুমোদনে অন্বীকৃতি, মুলতুবী প্রস্তাব 
পাশ প্রভৃতি । মন্ত্রিগণ আইনসভার সদস্যগণের প্রশ্ন ও উপপ্রশ্নাবলীর উত্তর দিতে বাধ্য। 

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় প্রধানমন্ত্রীর যে স্থান রাজ্যেব মন্ত্রিসভায় মুখ্যমন্ত্রীরও সেই স্থান। 
তিনিই রাজ্য আইনসভার নেতা এবং সমগ্র মন্ত্রিপরিষদ 
নিয়নত্রকারী। তাহার পরামর্শে অন্থান্ত মন্ত্রিগণ নিযুক্ত হয়, 
দগ্তরসমূহ বর্টিত হয়, মন্ত্রীদের পদচ্যুতি ঘটে। তাহার পদত্যাগে সগ্র মন্ত্রীপরিষদের 
পতন হয় । মুখ্যমন্ত্রীই রাজ্য আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা। স্ৃতরাং রাজ্যের 
অধিবাসীদের অধিকাংশের জননেতা! হিসাৰে তিনিই শাসন-ক্ষমতা পরিচালনা করেন। 
রাজাপাল ও মন্ত্রিপরিষদের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীই সংযোগসে তু । 

মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যসরকারের শাসন সম্বন্ধে ও কোন আইনের প্রস্তাব 
সকন সিদ্ধান্ত রাজ্যপালকে জানাইবেন। রাজ্যপাল যে-সংবাদ জাঁ 

ূ _ তাহা তাহাকে জানাইতে হইবে । যদি 

মগ্ত্রিপবিষদ ও বাঙ্গযপাল যৌথভাবে গৃহীত না হই! একজন মন্ত্র 
তাহা হইলে রাজ্যপাল মন্ত্রিসভার সকলের নিকট 7সঈ সিজাজ ৯ 
মন্ত্রীকে আদেশ দ্বিতে পারিবেন । 

রাজ্য  ু আইন প্রণয়ন বিভাগ (7, ১০০০ ৪! 0012) 
প্রত্যেক রাজ্যে একঁ'ন.রাজ্যপাল এবং একটি বা ছুইটি পরিষদ লইয়৷ রাজ আইনসভা 
গঠিত £ সর্ধবধানের 168 নম্বর ধারা অনুযায়ী আইনসভার একটি বা রুটি পরিষদ 
থাকিতে পারে। ব্ঙমানে তেরটি রাজ্যের ( আসাম ডাড়ন্তা, গুভস্ট্রীত, রাজস্থান, 
নাগাভৃমি, পশ্চিমবঙ্গ, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ, মেঘালয়, মণিপুর, ত্রিপুরা ও 
কেরল ) একটি করিয়। পরিষদ, অন্যান্ত রাজ্যে ছুইটি করিয়া পরিষদ -আছে। যেখানে 
দুইটি করিয়! পরিষদ থাকিবে সেখানে উচ্চ পরিষদ বধান পরিষদ” ([,95191901%2 
09012011 ) এবং নিয় পরিষদ “বিধান সভ।” (14581512056 45552101015 ) নামে 
অভিহিত। যেখানে আইস্ভার দুইটি পরিষদ মাই সেখানেও আইনসভাকে “বিধান 
সভা” নাম দেওয়া হইয়াছে । সংসদ আইন প্রণয়ন করিয়া কোন রাজ্যে উচ্চ পরিষদের 
প্রবর্তন করিতে পারিবে । কিন্তু সংসদ কর্তৃক এ প্রকার আইন প্রণীত হইতে পারিবে 


মুখানস্বীধ স্থান 
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যদি সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের বিধান মভার ( [,০£151902 4১59200915 ) মোট সনস্ত- 
সংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ সংখ্যা এবং সভায় উপস্থিত ও ভোটে যোগদানকারী সদস্যের ছুই- 
তৃতীয়াংশ সংখ্য। উক্ত সিদ্ধান্ত অনুমোদন করে। 

বিভিষ্ন রাজ্যের বিধান পরিষদ ও বিধান সভার সদন্য সংখ্যা 





রী বিধান পরিষদের 
ৃ সদশ্য সংখ্যা 
91 অন্বপ্রদেশ রর 

২। উত্তরপ্রদেশ ১০৮ 
৩। জন্মু ও কাশ্মীর ৩৬ 
৪1 বিহার ৯৬ 
৫| মধ্য গ্রদেশ ৯০৯: 
৬। মহারা ৭৮ 
৭ | মহীশূর ৬৩ 

“-*ক্লীলনাড়, (মাদ্রাজ ) ৬৩ 

দম রি 

উদ টি 
১ রর ি 
১৩। এগাভূমি 
১৪। পস্টিমব্গ ূ -- 
১৫। ঈপা্াব -- 
১৬। “জস্থান - 
১৭। হ$রয়ানা -- 
১৮। হিমাচলপ্রদেশ - 
১৯। মেঘালয় ২২ 
২০। মণিপুর র - 
২১। ত্রিপুর। রর 





বিধান সভার 
নির্বাচিত 


দন্ত সংখ্যা . 


১৬০৯, 


* সম্প্রতি ভারতের রাজ্যপুনগঠন আইনানুন্ধায়ী উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের ( ট০:00-7:93657 £১0529 2 


৫টি রাজ্যে ও ২টি কেন্দ্র-শামিত অঞ্চলে ভাগ করা 


বর্শা আর 


এসি আক ০০ বি পএ 





** মধ্যপ্রদেশে এখনও বিধান পরিষদ গঠিত হয় নাই! 


হইয়াছে )। বর্তমানে রাজ্যের সংখ্য। দাড়াইয়াছে ২১টি। 
আপিলের এবিপি ও 
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কে) বিধান পরিষদের গঠন ও ইহার যৌক্তিকতা (-৫15156%৩ 0০01 
0100 165 01£815361020)--বিধান পরিষদের সদস্যসংখ্য। রাজ্য সরকারের বিধানসভার 
মোট সদদশ্তসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের অধিক হুইতে পারিৰে না । কোন মতেই বিধান 
পরিষদের সাশ্যসংখ্যা 40-এর কম হইতে পারিবে না। সংসদ যতদিন অন্ত আইন 
প্রণয়ন না করিতেছে, ততদিন বিধান পরিষদ নিম়গ্রকারে গঠিত হইবে, যথা] 
অংশের কাছাকাছি সভ্য নির্বাচিত হইবেন মিউনিপিপালিটি, জিলা পরিষদ্দ এবং 
অন্যা্থা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান হইতে, (2) এই রাজ্যে বসবাসকারী বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের তিন বৎসরের পুরাতন স্সাতক ( £্া৪0৮86 ) অথবা৷ সমযোগ্যতা -সম্পন্ন 
শিক্ষিত ব্যক্তিরা 7 .অংশের কাছাকাছি সন্ত নির্বাচিত করিবেন, (3) যাহার! 
মাধ্যমিক শিক্ষালয়ে (5০০০2091 5০1709015 ) অন্তত পক্ষে তিন বৎ্সরকাল শিক্ষকতা! 
করিয়াছেন তাহারা 75 অংশের কাছাকাছি সভ্য নির্বাচিত করিবেন, (4) রাজ্য 
সরকারের বিধানসভার সভ্যগণ জু অংশের কাছাকাছি সভ্য নির্বাচিত 
করিবেন, কিন্ত তাহাদের মধ্য হইতে কেহ নির্বাচিত হইতে পারিবেন না, 
(5) বাকী স্ভ্যগণ মনোনীত হইবেন রাজ্যপাল দ্বারা । রাজ্যপাল মনোনয়ন 
করিবেন এমন সরস্তগণকে যাহার! সাহিত্য, বিজ্ঞান, চারুকলা, সমবায়, আন্দোলন, 
সমাজসেবা প্রভৃতিতে বিশেষজ্ঞ ও বিশেষ ব্যুৎপন্ন। প্রথম তিন জৈ. এ ১ন 
হইবে সংসদ কর্তৃক আইন দ্বারা নির্দিষ্ট আঞ্চলিক নির্বাচনগ --৯ € (ভা) এ] 


০010507000170% ) দ্বার1। 1 
বিধান পরিষর্দের আঘু্ধাল চিরস্থায়ী, উহা! ভাঙিয়! দিবার « প্রতি 
ছুই বৎসর অন্তর ইহার এক-তৃতীয়াংশ সদস্য বিদায় বা অবসর গ্রহন. 11 ইহ! 
লটারী ছারা স্থির হ্ুমু। 
বিধান রি সদস্তগণ নিজেদের মধ্য হইতে একজন সভাপতি (01510727 ) 


এবং একজন সহসভাপতি (19205 001১9170001) ) নির্বাচিত করেন সভাপতি 
অথবা তাহার অবর্তমানে সহ-সভাপতি পরিষদের সভায়ু,সভাপতিত্ব করে ( এবং সভার 
কার্য পরিচালন। করেন । 

বিধান পরিষদের সদস্য হইতে হইলে প্রার্থীকে ভারতীয় নাগরিক এবং কম পক্ষে 
30 বৎসর বয়স্ক হওয়] চাই। 

রাজ্য বিধান মণ্ডলীতে বিধান পরিষদ বজায় রাখা যুক্তিযুক্ত কি-না! (1050908- 
0010. 101 [55151980152 00013011517) 9090০ [,5£1519015 ) সেই বিষয়ে বর্তমানে 
দেশে প্রচুর বিতর্ক চলিতেছে । বিধান পরিষদ জনসাধারণের দ্বার নির্বাচিত নয়। 
ইহাতে পরোক্ষভাবে নির্বাচিত ও মনোনীত স্বস্যরা থাকেন। এই কারণে এই কক্ষের, 
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হাতে অতি অল্প ক্ষমতা ন্তস্ত কর! হইয়াছে । ধাহারা বিধান পরিষদ তুলিয়া দিতে চান 


» তাহার বলেন যে, যে-সংস্থা মাত্র চারি মাস কালের বেশি বিল পাশ ঠেকাইতে পারেন 


্ 


না, অর্থ বিল-সংক্রাস্ত ক্ষমতাই যাহার কম, উহাকে বজায় 
কেন বিধান পরিষদ 
যোজনা রাখিয়া লাভ কি? আমাদের মত দরিত্র দেশে ইহার জন্য 

অর্থব্যয় একেবারেই অপব্যয়। বিধানসভা কোন ক্ষতিকারক বিল 
পাশ করিলে, জনমত উহার বিরুদ্ধে গেলে, অবিবেচনাপ্রক্ুত বা ভরত কোন আইন 
পাশ হইলে রাজ্যপাল এ বিল পুনবিবেচনার জন্য বিধান সভার নিকট পাঠাইতে পারেন। 
রাজ্যের বিধানসভ1 তুল করিলে রাষ্ট্রপতি আছেন, হাইকোর্ট ও স্থপ্রিমকোর্টও আছে। 
এই অবস্থায় আবার বিধান পরিষদের প্রয়োজন আছে কি-না, সেই বিষয়ে স্বভাবতই 
প্রশ্ন উঠিয়াছে। 


এই সকল যুক্তির বিরুদ্ধে বলা যায় যে অনেক শান্ত, বিচক্ষণ ও সুপণ্ডিত ব্যক্তি 


প্রত্যক্ষ নির্বাচনের হাঙ্গামায় নিজেদের জড়াইতে চাঁহেন না, অথচ তাহার! নিজেদের 


জ্ঞান, বিদ্যা ও বুদ্ধি দেশের আইনপ্রণয়ন ও শাসনকার্ষে 
তবুও ইহাদের কেন 


ভিয়াইয়। রাখা হইতেছে, নিয়োগ করিতে চান। এইরূপ ব্যক্তিরা বিধানসভা কর্তৃক 


৯ নির্বাচিত হইতে পারেন বা রাজ্যপাল কর্তৃক মনোনীত 
হইফ্রে +রৈন। এইরূপভাবে গৃহীত হইয়। তাহার মন্ত্রিমগ্ুলীর সন্তও হইতে পারেন। 
পট মুখ্যম.. শ্ছন। আঞ্চলিক ও ভৌগোলিক প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে 
দেশের "টু ,. এ স্বার্থের কথা আইনসভায় সমভাবে প্রকাশ না-ও হইতে 
পারে। | . - -শপিকাগোঠী ও শ্রেণী হইতে মনোনীত হইয়া সদন্তেরা দেশের 
শানন-কাঠ /ত বৃত্তিমূলক প্রতিনিধিত্বের ( চা80610179] [২60:592130901007 ) 
স্থৃবিধা সা পারে । সর্বোপরি, দ্বিতীয় কক্ষ বজায় রাখাল -কারণ প্রধানত 


বলাজনৈতিক |: নির্বাচনের সময়ে রাজনৈতিক দলগুলি বহু প্রভাবশালী ব্যক্তিদের 


নিকট হইতে ' নাবিধ উপায়ে সাহাষ্য পায়। সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিলে লোকেরা 
সেই সাহায্যেঃ॥ প্রতিদান দাল করে। তাহাদের তুষ্ট না করিলে দলের চলে না! 
প্রভাব প্রতিপত্তির ভাগাভাগির প্রয়োজনে দ্বিতীয় পরিষর্দের সদশ্যগিরি অনেকের 
মধ্যে বিতরণ করিয়? দেওয়া হয়। এইরূপ রাজনৈতিক প্রয়োজনেও ভারতের 
বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে ইহাকে টি'কাইয় রাখা হইতেছে বলিয়া অনেকে মনে করেন । 

(খ) বিধানসভা (1.5515180৮ 83560015 )_ প্রত্যেক রাজ্য সরকারের 


' বিধানসভা সর্বজনীন ভোটাধিকারে ভিত্তিতে প্রাপ্তবয়স্ক ভোটদাতাগণের প্রত্যক্ষ 


নির্বাচন ছারা নির্বাচিত প্রতিনিধি লইয়। গঠিত । কিন্ত কোন রাজ্যের রাজাযপাল যদি 
দেখিতে পান যে, তথাকার আযাংলো-ইত্ডিয়ান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি-সংখ্যা যথোপযুক্ত 
বা. পৌ.২]5 
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হয় নাই, তাহা হইলে তিনি কয়েকজনকে মনোনীত করিতে পারিবেন। কোন 
বিধান সভার সদস্য সংখ্যা 500-এর অধিক বা 60-এর কম হইবে না। পূর্ববর্তী 
আদ্মস্থমারীর গণন। মতে বিধান সভায় ভোটার সংখ্যার প্রতি 75000 জনে একজন 
করিয়! প্রতিনিধি থাকিবে। প্রত্যেক নির্বাচকমণ্ডলীর জনসংখ্যা ও উহা! হইতে 
নির্বাচিত প্রতিনিধির অনুপাত যতদূর সম্ভব সর্বত্র সান হইবে। পশ্চিমবঙ্গের বিধান 
সভায় বর্তমানে মোট সদস্যসংখ্যা 284 জন, ইহার মধ্যে 280 জন নির্বাচিত ও 4 জন 
আযংলো-ইও্য়ান সদস্য মনোনীত । 
প্রত্যেক বিধানসভার আয়ুফাল 5 বংসর। আয়ু্ষাল পূর্ণ হইবার পূর্বে রাজ্যপাল 
বিধানসভ। ভাঙ্গিয়! দিতে পারেন। তবে রাষ্ট্রের জরুরী অবস্থাকালে ভারতীয় সংসদ 
আইন করিয়া ইহার আয়ুফাল এক বৎসর করিয়। বাড়াইয়। দিতে 
ন পারে। জরুরী অবস্থা! ঘোষণার তারিখ শেষ হইবার পর আর ছয় 
মাসের বেশি বিধানসভার স্থিতিকাল বৃদ্ধি করা যাইবে না। 
রাজ্যসরকারের আইনসভার সদস্যগণকে ভারতীয় নাগরিক. হইতে হইবে । স্স্তের 
বয়ম অন্ততপক্ষে 25 বৎসর হইতে হইবে। তিনি যেরাজ্যের বিধান সভার জন্য 
ঈাড়াইবেন সেখানকার ভোটার হওয়া দূরকার। সরকারের অধীনে কোন লাভ%ক 
কাজে তাহার। যুক্ত থাঁকিবেন না, অবশ্ঠ মন্ত্রীদের এই পর্যায়ে ফেল! যায় না। রশ নয়া, 


12 
বিকৃতমন্তিফ বা সংসদের কোন আইন কর্তৃক অযোগ্য বিবেছি হ কেহ চন- 


প্রার্থী হইতে পারিবেন না। কোন ব্যক্তি একই সময়ে * .. শ্পারবা এ 
রাজ্যের বিধানসভা ও বিধান .»& একাধিক 

সদস্ত পদের যোগ্যতা ২ * 

রনী রাজ্যের বিধানসভার সদন্ত থাকিঞ্কত পারিবেন, || কোন 


ূ নির্দিষ্ট দিনের পূর্বে যদি তিনি একটি পদ "ঢাগ। না করেন 
তবে তিনি সমন্ত পদই হারাইবেন। কেহ সদদস্ত নির্বাচিত হইবার একা দিক্রমে 
বিধানসভার বিনা অঙ্থমতিতে যাটদিনের বেশি অনুপস্থিত থাকিলেও।”ঠনি সদস্য পদ 
হইতে চ্যুত হইবেন। 

বৎসরে অন্তত ছুইবার আইনসভার অধিবেশন হইতে হইবে, প্রথম ও দ্বিতীয় 
অধিবেশন ছয় মাসের মধ্যে হওয়। চাই । মোট সদশ্যসংখ্যার দশ ভাগের এক ভাগ 
সাস্ত উপস্থিত থাকিলে তবে কোন পরিষদে গণপূতি (0307907) 
হইয়াছে বলিয়া! ধরা হইবে এবং উক্ত পরিষদের অধিবেশন হইতে 
পারিবে। দশজনের কম সদস্য উপস্থিত থাকিলে অধিবেশন স্থগিত থাকিবে। 
প্রত্যেক পরিষদের প্রত্যেক সদস্য আসন গ্রহণ করিবার পূর্বে বিধিমত শপথ গ্রহণ 
করিবেন। আইনসভার নিকট উপস্থাপিত সকল গ্রস্তাব সংখ্যাধিক্য ভোটে গৃহীত 


কার্ষপদ্ধতি 
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হইবে। বিধানসভার সদস্যদের মধ্য হইতে একজন স্পীকার (90991.9) ও একজন 
ডেপুটি স্পীকার (6005 99981561) নির্বাচিত করিতে হইবে । সভার পরিচালনা ও 
বির '._ শৃংখল। রক্ষার সমস্ত দায়িত্ব স্পীকারের এবং তাহার অনুপস্থিতিতে 
্পীকার ও ডেপুটি. ডেপুটি স্পীকারের। সকল রাজ্যের বিধান সভার ক্ষেত্রেই 
ম্পীপ্রার লোকসভার স্পীকারের ও ডেপুটি স্পীকারের সম্মান ও মর্যাদার 
অনুরূপ মর্ধাদা স্পীকার ও ভেপুটি স্পীকারকে দেওয়। হয়। 
স্পীকার সাধারণত ভোট দেন না, তবে ভোটসংখ্যা সমবিভক্ত (6০ ) হইলে তিনি 
ভোট দিতে পারেন। 
রাজ্যপাল প্রত্যেক পরিষদের আঁধবেশনের (56951018 ) স্থান ও সময় নির্দেশ 
করিবেন। রাজ্যপাল সভ। আহ্বান করিতে, স্থাপিত রাখিতে বা ভাঙিয়া দিয়া 
সাধারণ নির্বাচনের নির্দেশ দিতে পারিবেন। রাজ্যপাল কোন একটি বা উভয় 
পরিষদের সভ্যগণকে পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে অভিভাষণ (91539) দিতে পারিবেন । 
প্রত্যেক অধিবেশনের পূর্বে তিনি কেন আইনসভা আমন্ত্রণ করিয়াছেন, সেই সম্বন্ধে 
অভিভাষণ দিবেন। তিনি আইনসভার কোন একটিতে বা উভয় 
নভা পরিষর্দে কোন বিল বা অন্য কোন বিষয়ে বাণী প্রেরণ করিতে 
রি পারেন। এঁবাণীযে পরিষদে প্রেরিত হইবে তাহাতে এ বাণী 
ম্প্ে্যিব * ,স্তব তৎপরতার সহিত গ্রহণ করিতে হইবে । রাজ্যের যে- 
কোন : ব্যবহারিক ছুইটি পরিষদেই বক্তৃতা দিতে পারিবেন, কিন্ত যে- 
পরিষদের -এক্চমাঞ্খ-০,২ পরিষদেই ভোট দিতে পারিবেন। 
আইনঃ ক্ষমতা ও উহার সীমববন্ধতা (7০০15 0£ ১৪০ 12515190716 
পন 15. ((8555055 ) : রাজ্যতালিকাতৃক্ত ও যুগ্মতালিকা “কত বিষয় সম্পর্কে 
খাঁজ্য আইনষ্ট্রভা আইন প্রণয়ন করিতে পারে। যুগাতালিকাতুক্ত বিষয় সম্পকে 
রীজায আইন; শার ছারা প্রণীত আইন যদ্দি সংসদ-প্রণীত আইনের বিরোধী হয়, তাহা 
হইলে রাজ্য অ&ইনসভার আইনী বাতিল হইয়া যায়। কিন্তু কোন কোন বিষয়ে বিল 
বা আইনের খসড়। পেশ করার পূর্বে রাষ্পতির অন্থমোদন লইতে 
রা হয়। যেমন রাজ্যের মধ্যে বা আস্তঃরাজ্য ব্যবসায়-বাণিজ্যের উপর 
নিয়স্ত্রকারী কোন প্রস্তাব, হাইকোর্টের অধিকার ক্ষু্ন হইতে পারে 
এইরূপ কোন প্রস্তাব। রাজ্যসভায় .ছুই-তৃতীয়াংশ সদন্তের ভোটে যদি স্থির হয় ষে. 
রাজ্যতালিকাতৃক্ত কোন বিষয় সাময়িকভাবে সংসদ্দের এক্তিয়ারে রাখা হউক, তাহা 
হইলে এ সময়ের মধ্যে রাজ্যের বিধানমণ্ডলী উহার উপর কোন আইন করিতে 
পারিবেন না। 


ক্গপাল ও 
অ 
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যখন রাষ্ট্রপতি কোন অঙ্গরাজ্যে সংবিধান অনুযায়ী শাসন চালানো অসম্ভব বলিয়া 
জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন, তখন সেই রাজ্যের বিধানমণ্ডলীর সমস্ত ক্ষমতা সংসর্দের 
হাতে ন্স্ত হইতে পারে। যখন রাষ্রপতি দেশের অবস্থা বিপন্ন বলিয়া জরুরী অবস্থা? 
ঘোষণা করেন তখন সংসদ রাজ্যতালিকাতুক্ত যে কোন বিষয় সম্পর্কে আইন করিতে 
পারে। কোন বৈদেশিক চুক্তি বা আন্তর্জাতিক কোন সিদ্ধান্ত কার্করী করার জন্যও 
কেন্দ্রীয় সংসদ রাজ্য বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারে। সেই সময়ে রাজ্যবিধানম গুলীর 
আর আইন করার অধিকার থাকে না, য্দিও বিধানমগ্ডলী কিন্তু ভাঙিয়। যায় না। 

এই সকল বাধানিষেধ ব্যতীত রাজ্য বিধানমণ্ডনী তাহার নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বাধীন । 
কিন্ত রাঁজ্যের হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্ট কোন মামলা-মোকদ্দমী বিচার করিবার সময়ে 
এ বিধানমণ্ডলীর দ্বার1 তৈয়ারী আইনের বৈধতা বিচার করিতে পারে। লংবিধানের 
সহিত (লেখায় ও ভাবে ) অসামগ্রস্ত দেখ দিলে এ বিচারালয় সেই আইনকে অবৈধ 
বা অসাংবিধানিক বলিয়া ঘোষণ। করিতে পারে। 

কোন প্রস্তাব আইনে পরিণত হইতে হইলে উভয় পরিষদের অনুমোদন দরকার, 
তবে উচ্চ পরিষদের ক্ষমতা নিয় পরিষদের তুলনায় অনেক কম। বিধান পরিষদ 
উ্তয় পক্ষের মধ্যে. তিনমাস পর্যস্ত বিধানলভা কর্তৃক অনুমোদিত বিলে 
গুরুত্বপূর্ণ কে জ্ঞাপন না করিতেও পারে। এ বিলটি যদি বি 
দ্বিতীয়বার গ্রহণ করে, তাহা হইলে বিধান পরিষদ একমাস পঙ সম্মপ্ভিজ্ঞাপন 
ন! করিয়! রাখিয়। দিতে পারে । একমাস সময়ের পর সেই বিল আহ হইবে । 
অর্থ-সংক্রান্ত বিলের ক্ষেত্রে নিম্মপরিষদের প্রাধান্ত দেখা «$।%) কারণ, স বিলে 
বিধান পরিষদের মতামত দ্রিবারই মাত্র ক্ষমতা আছে, বিধানসভা ৩ মতামত 
গ্রহণ না করিতেও স্ীরে। 14 দিনের মধ্যে বিধান পরিষদ সম্মতি 'না ]দলে উহ। 
আইনে পরিণত হয়। অর্থসংক্রান্ত বিল কেবলমাত্র বিধানসভাতেন্র উত্থাপিত 
হইতে পারে । 

রাজ্যের আয় ও ব্যায়ের ব্যবস্থা করা আইনসভার অস্ু তম গুরুত্বপুণ ব্ডাগ। সম্ভাব্য 
আয়-ব্যয়ের হিসাব ব! ব্যয়-বরাদের দাবি মঞ্ুর করাও বিধানসভার কাজ । বিধানপভ। 
অনুমোদন না৷ করিলে রাজন্ব ব্যয় কর। চলে না রাজ্যপালের সুপারিশ শ্যতীত 
বিধানসভার নিকট ব্যয়-বরাদের দ্রাবী উপস্থাপিত কর। যায় না। মন্ত্রিগণই কর-ধা্ 
বা ব্যয়-বরাদের প্রস্তাব আনিতে পারেন, অপর কোন সদস্য পারেন না। 

মস্ত্রিসভাকে নিয়ন্ত্রণ করা আইনসভার প্রধান দাযিত্ব। মন্ত্রিগণ আইনসভার 
সধ্যোগরিষ্ঠ দলের সদস্য এবং আইনসভার নিকট যৌথভাবে দায়ী। আইনসভার 
সদস্যগণ প্রশ্ন করিলে মস্ত্রিগণ উত্তর দেন, অর্থাৎ আইনসভাই মন্ত্রিগণকে নিয়ন্ত্রণ করে। 
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ভারতশামন পদ্ধতি 51225 
বিধানসভা নিম্নলিখিত উপায়ে মন্ত্রিসভার উপর অনাস্থা প্রকাশ করিতে পারে £ 
(1) অনাস্থা প্রস্তাব পাশ ; (2) যুলতুবী প্রস্তাব পাশ ; (3) কোন ব্যয়-বরাদ্ের দাবি 
হাস বা না-মপ্তুর করা) (4) কোন কোন গুরুত্পূর্ণ সরকারী বিল বা' প্রস্তাব 
অগ্রাহা করা। 

রাজ্যসরকারের আইন প্রণয়ন পদ্ধতি (7176 6:0০655 ০ [.94-0121006 
1) 01০ 909০০ [,651512006) £ আইনসভায় পাশ করিবার জন্য উপস্থাপিত বিলগুলিকে 
মোটামুটি ছুই ভাগে বিভক্ত করা যায় ই “সাধারণ বিল” ও “অর্থসন্বন্ধীর বিল”। 
সাধারণ বিল উভয় পরিষদ্দের যে-কোন একটিতে উত্থাপিত হইতে পারিবে। 
সেখানে বিধান পরিষদ ([.5515190%2 0:087011) আছে, সেখানে উভয় পরিষর্দ কর্তৃক 
বিলটি পাশ করিতে হইবে, তাঁহার পর রাজ্যপালের সম্মতি লাভ করিলে উহা 
আইনে পরিণত হইবে। আঁইন পরিষদের অধিবেশন স্থগিত থাকিলে বিবেচনাধীন 
, কোন বিল বাতিল হইয়া যাইবে না। বিধান পরিষদে প্রস্তাবিত 
কোন বিল, যাহ! বিধানসভায় কখনও পাশ হয় নাই, তাহা বিধান- 
সভ] ভঙ্গ হইবার ফলে বাতিল হইয়া যাইবে নী । কিন্তু যে-বিল বিধানসভায় *উত্থাপিত 
উ্লাছে অথবা পাশ হইবার পর বিধান পরিষদে অন্থমোদনের জন্ উপস্থাপিত হইয়াছে 
ত, " বিধানসভা ভন্ব হইলে বাতিল হইয়! যাইবে । 
্বরাজ্যে স্ধিন পরিষদ আছে সেখানে ষর্দি কোন বিল বিধানসভা কর্তৃক পাশ 
হইয়]; প্রবিত হইবার পর উহা বিধান পরিষদ কর্তৃক গৃহীত না হয় 
'অথবা « পাস যাবৎ উপস্থাপিত থাকিলেও বিধান পরিষদে উহা! পাশ না 
হয়, অথং পীর্ধীন-পরিষদ কর্তৃক বিধানসভার বিনা অন্মোদনে সংশোধিত আকারে 
পাঁশ হয়,]ঠাহষ্ঈ হইলে বিধানসভা সেই অধিবেশনে বা পরবর্তী-)অধিবেশনে বিধান 
পরিষদের ট্রিস্তীবিত সংশোধন গ্রহণ করিয়া বা বিনা সংশোধনে 1বলটি পাশ করিয়া 
বিধান পরি দে প্রেরণ করিতে পারে। 
এইবূপে দ্বতীয়বার বিধক্নসভা৷ কর্তৃক বিলটি পাশ হইয়। বিধান পরিষদে প্রেরিত 
হইলে উহা যদি বিধান পরিষদ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়, অথবা বিলটি বিধান পরিষদে 
উপস্থাপিত হইবার পর একমাস কাটিয়া যায়, অথবা বিধানসভার বিনা অন্থমোদনে 
বিধান পরিষদ কর্তৃক পাশ হয় তাহা। হইলে উক্ত বিল বিধাননভা কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে 
বলিয়! গণ্য হইবে । 
অর্থসন্বদ্ধীয় কোন প্রস্তাব বিধান পরিষদে উত্থাপিত হইবে না। উহা! আইনসভার 
নিম্ন পরিষদে অর্থাৎ বিধানসভায় ([.951519৮5 4১89া0]5 ) উতাপিত হইবে। 
বিধানসভা কর্তৃক অন্থমোদ্দিত হইবার পর উহা৷ বিধান পরিষদে প্রেরিত হইবে । 


সাধাবণ বিল 
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বিধান পরিষদ এ বিল পাইবার চৌদ্দ দিনের মধ্যে এ বিল সম্বদ্ধে উহার স্থপারিশ 
বিধানসভাকে জানাইবে। বিধানসভা এ বিল সম্বন্ধে বিধান পরিষদের সুপারিশ 
গ্রহণ করিলে এ স্থপারিশসহ অর্থসম্বন্ধীয় বিল আইনসভী' কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে 
বলিয়া গণ্য হইবে । কিন্তু যদি বিধানসভা এ বিল সম্ন্ধে বিধান 
পরিষদের সুপারিশ গ্রহণ না! করে তাহা হইলে বিল যে-আকারে 
বিধানসভা কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছিল সেই আকারে উভয় পরিষদ কর্তৃক পাশ 
হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে । যদ্দি বিধান পরিষদ অর্থসত্বন্বীয় বিলের প্রস্তাব পাইয়। 14 
দিনের মধ্যে তাহা স্থপারিশসহ বিধানসভায় প্রেরণ না করে তাহ হইলে যে-আকারে 
বিধানসভ। কর্তৃক এ বিল অন্থমোদ্দিত হইয়াছিল সেই আকারে উভয় পরিষদ কর্তৃক 
উহা! গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। 

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের মধ্যে সম্পর্ক (8.6176107. 5০05০61 06005] 
850 30205 (30৮12026775) 2 কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে আইনগত, 
শাসনব্যবস্থা সম্পর্কীয়, অর্থসন্বন্ধীয়, রাজস্ববিভাগ ও বন্টনগত নানাপ্রকার সম্বন্ধ আছে। 
নিম্নে উহারা একে একে আলোচিত হইয়াছে। 

(1) আইনশভ সম্পর্ক__ভারতের সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরনের। অর্থ 
ভারতে ছুই ধরনের সরকার আছে- কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকার । উভয় গু [র 
সরকার. কোন্‌ কোন্‌ বিষয় সম্পর্কে শাসন ও আইন প্রণয়ন করিতে “শারিবেন 
সংবিধানে নিদিষ্ট আছে। 

শাসনতস্ত্রের সপ্তম তপশীলে তিনটি তালিকা আছে £ হি /718102 
[150 ), রাজ্যতালিক। (96866 [156 এবং যুগ-তালিকা € ০9৮০ [.150)1 
উক্ত তিনটি ত 58387৮85585 | 


অর্থসম্বন্ধীয় বিল 





টারিকাজির হওয়ায় ভারতে কেন্দ্রীয় পরকাণ : রাজ র তুলনায় 
বিভা অধিকতর শক্তিশালী হইয়াছে। ুণ্-তালিকাডু বিষয়- 
অধিকতর শক্তিশালী গুলি সম্পর্কে উভয়ের আইনে বিরোধ ঘটিলে কেন্দ্রীয় 
সরকারের আইন বলবৎ থাকে এবং রাজ্যসরকারের আইন বাতিল 

হুইয়। যায়। 
সাধারণ অবস্থায় রাজ্যতালিকাঁর অন্তভূক্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় সংসদ আইন করিতে 
সক্ষম না হইলেও নিম্নলিখিত অবস্থায় উহার ব্যতিক্রম হইতে পারে। প্রথমত, যদি 
রাজ্যসভায় (0:০915০1] ০£ 96865) উপস্থিত সভ্যগণ দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে এইরূপ 
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সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, জাতীয় স্বার্থে কেন্দ্রীয় সংসদ কর্তৃক রাজ্য তালিকাভূক্ত 
/ বিষয়ে আইন প্রণয়ন আবশ্যক বা! যুক্তিসঙ্গত, তাহা হইলে সংসদ 
কাউণেকন *. রাজ্য তালিকাতৃক্ত বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে 
এই প্রকার আইনের মেয়াদকাল এক হইতে আড়াই বৎসরের 
বেশি হইবে না। 
দ্বিতীয়ত, সমগ্র ভারত কিংবা ত্যান্তর্গত কোন অঞ্চলের নিরাপত্তা বিপন্ন হওয়ার 
অজুহাতে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জরুরী অবস্থা (176:51)০5 ) ঘোষিত হইলে সংসদ এ 
ঘোষণা বলবৎ থাকা-কাঁলে রাজ্যতালিকাতৃক্ত যে-কোন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে 
পাঁরিবেন। জরুরী ঘোষণার বলে সংসদ এই প্রকার আইন করিলে এই জরুরী 
ঘোষণা প্রত্যাহার হওয়ার পর এইরূপ আইনের মেয়াদ ছয়মাস কাল বলবৎ 
থাকিবে। 
তৃতীয়ত, ছুই বা ততোধিক রাজ্যসরকার যদি মনে করে যে, রাজ্যতালিকাভুক্ত 
কোন বিষয়ে সংসদের আইন করার ক্ষমতা না থাঁকিলেও এ সকল রাজ্যসরকারের 
স্থবিধার জন্য এ বিষয়ে সংসদেরই আইন প্রণয়ন করা কর্তব্য তাহা! হইলে উহাদের 
অ* সভা এই প্রকার প্রস্তাব করিলে সংসদ এ রাজ্যতালিকাতৃক্ত বিষয়গুলি লইয়া 
আইন প্রস্তত করিতে পারিবে । 
+ কো বিষয়. রাঙ্যতালিকার অস্ততুক্ত হইলেও কোন সন্ধিশর্ত বাল 
৮৬ ৮৪ পিশের সহিত কোন চুক্তি বা ব্যবস্থা কার্ষকরী করিবার উদ্দস্টে 
বপন পারিবে । 
রের আইনসভ কর্তৃক প্রণীত কোন আইন সংসদ কর্তৃক বিধিবদ্ধ 
ইনের অর্থৃবা উর্তমানে প্রচলিত আইনের বিরোধী হয়, তাহা হই; রাজ্যনসরকারের 
ট কী ডিক উস) লগ হইলে 
তবে বলবৎ হু' ₹ব। শেষোক্ত প্রকার আইন সম্পর্কে সংশোধনযূলক আইন প্রণয়ন 
করিবার অধিং ,র সংসদের অ:.ছ। 
(2) শীলনব্যবস্থ! ম্পরকিত জন্ধন্ধ__কেন্রীয় সংসদ প্রণীত আইন ভারতের 
সকল রাজ্যের মধ্যে বাধ্যতাযূলক হইবে । রাজ্যসরকারসমূহ সংসদ-প্রণীত কেন্দ্রীয় 
আইনের বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারিবে ন!। সাধারণ অবস্থায় 
গিট সংসদ কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় তালিকাতুক্ত বিষয়সমূহই াসন করিতে 
: "ক্ষমতা অধিক পারিবে। কিন্তু জাতীয় অথবা সামরিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ 
রাস্তাঘাট নির্মাণ ও সংরক্ষণ সম্বন্ধে রাজ্যসরকারগুলিকে নির্দেশ 
দিতে পারিবে । কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যসরকারসমূহের অন্তর্গত রেলপথ সংরক্ষণ বিষয়ে 
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উহাদের নির্দেশ দিতে পারিবে এবং তজ্জন্ত অতিরিক্ত ব্যয়ের টাক! চুক্তিমত দিতে 
বাধ্য থাকিবে। : 

কেন্দ্রীয় সংসদ আইন প্রণয়ন করিয়৷ রাজ্যতাঁলিকার বহিভূত যে-কোন বিষয়ের 
শাসনভার রাজ্যসরকারগুলিকে অর্পন করিতে পারিবে । উহার জন্য যে-ব্যয় হইবে 
কেন্দ্রীয় সরকার চুক্তিমত তাহ। দিতে বাধ্য থাকিবে । 

ভারতীয় ইউনিয়নের মধ্যে যে-কোন বিচারালয়ের রায়, ডিক্রী অথব। হুকুম যে- 
কোন স্থানে জারি হইতে পারিবে । 

একাধিক রাজ্যসরকারের মধ্যবর্তাঁ কোন নদী কিংবা জল ব্যবহার, বণ্টন, নিয়ন্ত্রণ 
লইয়া কোন বিরোধ বা! অভিযোগ দেখা দিলে কেন্দ্রীয় সংসদ আইন প্রণয়ন করিয়া 
সালিশীর ব্যবস্থা করিতে পারিবে । 

রাষ্ট্রপতি যদ্দি মনে করেন, তাহা! হইলে জনসাধারণের কল্যাণকলে রাজ্যসরকার- 
সমূহের মধ্যে বিবাদ সম্বন্ধে তাস্ত করিবার জন্য পরামর্শ-পরিষ্দ (0০5:5০11) নিয়োগ 
করিতে পারিবেন । 

(9) অর্থসন্বদ্ধীয় ব্যবস্থা_-আইনগত উপায় ভিন্ন অন্য প্রকারে কোন কর 
ধার্য হইতে পারিবে ন। ভারতীয় সরকার কর্তৃক আদীায়ী রাজন্ব, ভাল য় 
সরকারের খণলন্ধ অর্থ এবং ভারতীয় সরকারের খণদান খাতে আদায়ী অর্থ ঘ.মতীয় 
সঞ্চিত ভাগ্ারে বা রাষ্ট্রীয় তহবিলে (0018501109690 19100. ০0:£ [17919 ) জম। ! হইবে। 
রাজ্যসরকারসমূহের রাজন্বখাতে আদায়ী অর্থ ও খণলবা তপ্ণ স+ল র্সশ সঙ্গি 
ভাগারে (০07501179650 ০৭ 0৫ 06 50516 ) জমা তন 

যদি কোন সময় রাষ্ট্রপতির ধারণ। হয় যে, ভারতের কোন অংশের আ[নক স্থায়ত্ 

খু বা সুনাম কু হইয়াছে তাহা হইলে ঠিনি। অর্থসংক্রাস্ত 
অর্থনম্পকিত বিষয়ে টি 
কেন্রিকতার ঝোঁক বেনি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিতে পারিবেন। ,এই অবস্থায় 
উক্ত রাজ্যসরকারের আয় ও ব্যয়সম্পকিত সকল প্রকার 
প্রস্তাব রাষ্ট্রপতি বিবেচনা! করিবেন এবং প্রয়োজন বোধ করিলে ,জ্যরসরকারের: 
কর্মচারীদের মাহিন! কমাইয়। দিতে পারিবেন। 

(4) রাজন্ববিভাগ ও বন্টন-ব্যবস্থা সম্পকিত সম্পর্ক-_(ক) কেন্দ্রীয় সরকার 
কর্তৃক ধার্য কয়েকটি কর রাজ্যসরকার কর্তৃক সংগৃহীত ও প্রাপ্যরূপে নিদিষ্ট হইবে ; 
যেমন, দলিলাদির উপর ধার্য কর, ওঁধধ ও প্রসাধন দ্রব্যের উপর শুন্ব প্রভৃতি । 

খে) ইউনিয়ন সরকার কর্তৃক ধার্য ও সংগৃহীত কয়েকটি কর কেন্দ্রীয় সরকারের ' 
প্রাপ্য হইবে ; যেমন, কষিজাত ভিন্র অন্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকার সম্বন্ধীয় কর; সম্পত্তি 
কর (550862 ৫5 )১ রেলপথে, সমুদ্রপথে বা বিমানপথে পণ্য ও ষাত্রীর উপর ধার্য 
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প্রীস্তকর (6210179] 0৪) 5 রেলপথে যাত্রী ভাড়া ও মাশ্ডলের উপর ধার্য কর ১ শেয়ার 
ও ফাটুকা বাজারে (56০০1. ৪%০191)6০ ) লেনদেনের উপরে ধার্য কর ; সংবাদপত্র ক্রপ্প 
অথব] বিক্রয় এবং উহাতে বিজ্ঞাপনের উপর ধার্য কর । 
(গ) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ধার্য ও সংগৃহীত কয়েকটি কর যাহা কেন্দ্রীয় ও 
রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে দর্টিত হইবে, ষেমন__ আয়কর প্রভৃতি | 
পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, আসাম ও উড়িষ্যা এই রাজ্য কয়টিকে প্রতি ব্থসর পাট ও 
পাটজাত দ্রব্যের উপর ধার্য রপ্তানি শুক্কের আয়লন্ধ অর্থের কিয়দ্ংশ রাষ্ট্রপতি নির্দিষ্ট 
নিয়মে বন করিবেন। এ অর্থসাহাষ্য ভারতের রাষ্ট্রীয় ভাগ্ডারের ' উপর দায়যুক্ত 
থাকিবে। 
যে সকল কর বা শুক্কের সহিত রাজ্যসরকারসমূহের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট তাহার প্রবর্তন, 
পরিবর্তন বা সংশোধনমূলক কোন বিল রাষ্ট্রপতির স্থপারিশ ভিন্ন পার্লামেণ্টের কোন 
কক্ষে উত্থাপিত হইতে পারিবে না। 
কেন্দ্রীয় সংসদ কোন ছুঃস্থ রাজ্যসরকারের সাহাধ্যকলে ষে পরিমাণ সাহাষ্যদান 
করা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিবে, সেই পরিমাণ সাহাধ্য করিতে 
এই সকল বিষয়েও 
কলের প্রাধান্তা. পারিবে । এ অর্থ রাষ্ট্র ভাগারের উপর দায়মূক্ত হইবে। 
“যায় উপজাতিদের কল্যাণ পাধনের জন্য ষে অর্থ প্রয়্যেজন হইবে 
ভারত সরকারের সম্মতিক্রমে এ অর্থ দেওয়া হইবে এবং উহা। রাষ্ট্রীয় ভাগ্ডারের 
উপর সু: থাকিবে। 
/ধ্তৃকে্টির্ডল্ নতন আইন প্রণীত ন। হওয়া পর্যস্ত রাষ্ট্রপতি রাজ্যসরকার- 
'গুলিকেইদাহায্যদান মঞ্জুর করিতে পারিবেন । অর্থ অমিশন ( 27900 0000071551018 ) 
নিযুক্ত হইবাস্ঈ পর রাষ্রপতি কমিশনের সৃপারিশ বিবেচনার *- এরপ সাহাধ্য মঞ্তুর 
করিবেন। বর্তমানে দ্বিতীয় অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুর্ধায়ী কেন্দ্র ও রাজ্য- 
সরকারপ্তাঁটুর আথিক সম্পর্ক স্থির হইতেছে। 






দত্তক ভাল হিজ্ভাগ (18012. ]10010191 ) 


ভারতের বিচারালয়গুলি ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত- দেওয়ানী আদালত ও ফৌজদারী 
আদালত । জমিজমা, বিষয়সম্পত্তি সম্পর্কে বিরোধের বিচার হয় দেওয়ানী আদালতে ; 
আর মারামারি, দাঙ্গাহাঙ্গামা, খুনজখম প্রভৃতি অপরাধের বিচার হয় ফৌজদারী 
আদালতে । | 

দেওয়ানী মামলার বিচার (01%] ]0010195 ) £ দেওয়ানী মামলার 
বিচারের জন্ট সর্বাপেক্ষা নিয়ে ছিল ইউনিয়ন কোর্ট*। বর্তমানে ইউনিয়ন বোর্ডের স্থলে 
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পঞ্চায়েত-ব্যবস্থা প্রবত্িত হওয়ায় এই কোর্টের স্থান অধিকার করিয়াছে স্যায়-পঞ্চায়েত 
বা পঞ্চায়েত আদালত । প্রত্যেক গ্রাম ব1 কয়েকটি গ্রামের জন্ত একটি আদালত থাকে । 
ইহার উপর ছোট ছোট দেওয়ানী মামলার বিচারের ভার দেওয়া আছে। পশ্চিমবজে 
(1) ইউনিরন কোর্ট. কয়েকটি গ্রাম মিলিয়া এক একটি গ্রাম-পঞ্চায়েত গঠিত হইয়াছে 
০, এবং সেই শ্রাম-পর্শয়েতসমৃহ অনেক ন্তায় পঞ্চায়েত গঠন 
(9) জিলা করিতেছে । এই সকল ন্যায়-প্ণয়েত অনধিক একশত টাকার 
রঃ সাত দাবী-দাওয়া সংবলিত দেওয়ানী মামলা ও ফৌজদারী মামলারও 
বিচার করিবে । ইহার উপরে মহকুমাতে বা চৌকিতে মুনসেফের 
আদালত থাকে এবং নির্দিষ্ট অল্পমূল্যের সম্পত্তি-সংক্রান্ত দেওয়ানী মামল! এই মুনসেফের 
আদালতে বিচার হয়। সম্পত্তির মূল্য এ নিদিষ্ট পরিমাণের বেশি হইলে সাব-জজ বা! 
জিলা জজের আদালতে সেই মামলার বিচার হইয়া থাকে । জিলার বিচার বিভাগের 
প্রধান কর্মকর্তা হইলেন জিল! জজ | মুনসেফের আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে জিল। জজের 
নিকট আপীল কর] হয়। বড় বড় শহরে ছোটখাটে। দেওয়ানী বিচার করিয়া থাকে 
ছোট দেওয়ানী আদালত ( 50091] 022595 ০০০৮ )। 
প্রত্যেকটি রাজ্যের রাজধানীতে একটি করিয়া হাইকোর্ট বা মহাধর্মীধিকল 
আছে এবং রাজ্যের মধ্যে উহাই সর্বাপেক্ষা বড় আর্দীলত। জিল। জজের রা.মর 
বিরুদ্ধে এবং বড় বড় শহরের ছোট দেওয়ানী আদালতের (510091] 5871565 ০0010) 
রায়ের বিরুদ্ধে স্প্রিম কোর্ট বা অধিধর্মীধিকরণে আপীল করা চলে। ৯, স্কৃপ্রিম 
কোর্ট হইল সর্বোচ্চ বিচারালয়, ইহার রায়ের বিরুদ্ধে কোথাও স্টীল করা চ. ন]। 
ফৌজদাবী মামলার বিচার (0:1001091 [00101215 ) £ ফৌজদারী মামলার 
বিচারের সর্ধনিয়্ াদালত হুইল ইউনিয়ন বেঞ্চ । কোন কেন ইউনিয়ন 
বোর্ডের উপর ছোট ছাট ফৌজদারী মামল! নিষ্পত্তির ভার দেওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গে 
কয়েকটি গ্রাম মিলিয়! যে এক একটি স্যায়-পঞ্চায়েত গঠিত হইতেছে উহার" ছোটখাটো! 
ফৌজদারী মামলার বিচার করিবে। ইহার উপরে মহকুমা বা জল! শহরে 
'ম্যাজিস্ট্রেটগণ ফৌজদারী মামলার বিচার করিয়। থাকেন। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
এই তিন শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট থাকেন; ইহা ব্যতীত অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট থাকেন, 
ইহারা ম্যাজিস্ট্রেটের সুপারিশে রাজ্যসরকারের বিচারবিভাগ কর্তৃক নিযুক্ত হন। 
অভিযুক্ত আসামীকে তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট 50 টাক? জরিমানা ও একমাস জেল ; 
দ্বিতীয় ঞ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট 200 টাকা জরিমানা ও € মাস জেল, এবং প্রথম 


* ইউনিয়ন বোর্ডের দেওয়ানী বিচারের শাখাকে বলে ইউনিয়ন কোর্ট এবং ফৌজদারী বিচারের শাখাকে 
বলা হয় ইউনিয়ন ৰেঞ্চ। 


ভারতশাসন পদ্ধতি 23] 


শ্রেণীর ম্যাঁজিষ্রৌটে 1000 টাকা জরিমানা ও 2 বৎসর জেল দ্বিতে পারেন। জিলা 
(1) ইউনিয়ন বেঞ্চ ম্যাজিস্ট্রেটের প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতা থাকে এবং তীহার নিকট 
নি দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল 
(3) জেলা দায়রা জজ করা চলে । কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি শহরে পুলিশ কোর্ট ও 
রঃ ও চি প্রেসিডেন্দী ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত ফৌজদারী মামলার বিচার 
করিয়। থাকে । ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্ট হইতে আপীলের শুনানী 
হয় জিল1! ও দায়রা জজের কোর্টে; জিল! দাঁয়র1 জজ মৃত্যুদণ্ড পর্যস্ত দিতে পারেন । 
সেই মৃত্যুদণ্ড হাইকোর্ট কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে । 
কোন গুরুতর ফৌজদারী মামল! হইলে, যেমন-_খুন বা অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি, 
ম্যাজিস্ট্রেট প্রথম শুনানীর পর দায়রা জজের নিকট মামলা পাঠাইয়া দিবেন | দায়রা 
জজ জুরীর সাহাষ্যে সেই মামলার বিচার করিবেন। বড় বড় শহরে হাইকোর্টে এই 
মামলার বিচার হইয়া থাকে । ফৌজদারী মামলায় জিল৷ জজের কোর্টের রায়ের 
বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আগীল করা চলে এবং অনেক ক্ষেত্রে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে" 
স্প্রিম কোর্টে আপীল করা৷ চলিবে; স্থপ্রিম কোর্টের রায়ই চূড়ীস্ত বলিয়া 
হইবে। 
খাহকোর্ট 0718 0০8৫৮) £ নংবিধান অন্সারে (214 নথ্বর ধারা) প্রত্যেক 
রাজ্যের সর্বোচ্চ আদালত সেই রাজ্যের হাইকোর্ট বাঁ মহান্তায়াধিকরণ। তবে 
( সংবিধানের._231 নম্বর ধারায় ) সংসদকে ছুই অথবা আরও বেশিসংখ্যক রাজ্যের জন্য 
এক হাই প্রতিষ্ঠার, ক্ুমূতা দেওয়া লইয়াছে।* 
একজন প্রধান বিচারপতি এবং যে-কয়জন বিচারপতি নিয়োগ করা রাষ্ট্রপতি 
প্রয়োজন বলিয্্& মনে করেন সেই কয়জন বিচারপতি তা সজ গঠিত। 
- রাষ্ট্রপতি সর্বাধিক ছুই বৎসরের জন্ত অতিরিক্ত বিচারপতিওষ্ নিয়োগ করিতে 
১ পারেন। সাধারণত বিচারপতিদের কার্যকাল ষাট বৎসর বয়স 
পর্যস্ত | স্্কোর্টের প্রধান বিচারপতির নিয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি 
' রাজ্যপাল ওস্কপ্রম কোর্টের প্রধান বিচারপতি পরামর্শ গ্রহণ করেন। সাধারণ 
বিচারপতিদের সময়ে রাজ্যপাল স্থুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং হাইকোর্টের 
প্রধান বিচারপতির পরামর্শ গ্রহণ করেন। 
বাষট্ট বৎসর বয়স পর্যস্ত চাঁকুরির মেয়াদ হইলেও তাহার পূর্বেই রাষ্্পতির নিকট 
/ লিখিতভাবে আবেদন করিয়া যে-কোন বিচারক পদত্যাগ করিতে পারেন। হহা 
* যেমন এই ধারা অনুযায়ী সংসদ স্থির করিয়াছে, 1972 সাল হইতে মেঘালয়, মীণপুর, ত্রিপুরা! ও: 
নাগাল্যাণ্ডের কাজকর্ন আনামের হাইকোর্টই চালাইবে। 





হাইকোটের 
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ছাড়া অসদাচরণ, ছুর্নাতি প্রভতি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগে স্থপ্রিম কোর্টের 
কারার বিচারপতিদের মতই হাইকোর্টের বিচারপতিগণ পদ্চ্যুত হইতে , 
জীন পারেন। হাইকোর্টের বিচারপতিগণ রাষ্্পতির আদেশে অন্য 
অপদারণ রাজ্যের হাইকোর্ট অথবা স্প্রিম কোর্টের বিচারকপন্ে উন্নীত হইতে 
পাঁরেন। হাইকোর্টের বিচারপতিদের ভারতের নাগরিক হইতে হইবে এবং অস্তত দশ 
বৎসর বিচারকার্ষের অথবা এক বা একাধিক হাইকোর্টে আইন ব্যবসায়ের অভিজ্ঞতা 
থাক চাই। বিচার বিভাগের স্বাধীনত! রক্ষার জন্য সংবিধানে ইহাদের অপসারণের 
এক বিশেষ পদ্ধতির কথা বল! হইয়াছে । সংসদে আনীত এবং উভয় সর্দন হইতে 
উপস্থিত অদদস্তদৈর ছুই-তৃতীয়াংশের ভোটে অপসারণের প্রস্তাবটি পাঁশ করাইয়া 
রাষ্ট্রপতির নিকট পাঠাইতে হয় এবং রাষ্ট্রপতি তাহাকে পদচ্যুত করিতে পারেন। একপ 
কর! সহজ নহে। তাই হাইকোর্টের বিচারকদের চাকুরির স্থায়িত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ 
নাই। তীহাদের বেতনও আইনসভার ভোটে দেওয়া! হয় না। অঙ্গরাজ্যের মধ্যে 
অবস্থিত হইলেও তথাকার আইনসভা হাইকোর্টের সংবিধান ও সংগঠনের কোন 
পরিবর্তন সাধন করিতে পারে না । হাইকোর্টের বিচারপতিদের বেতনও সংবিধানে 
নি্দিষ্ট। প্রধান বিচারপতির বেতন মাসিক 40900 টাকা এবং অন্তান্ত বিচারপতিগ 'র 
বেতন মাসিক 3500 টাকা । সংসদীক্ষ বিধান এবং সংবিধানের নির্দেশ অ€থায়ী 
তাহাদের অন্যান্ত ভাতা, ছুটি ও স্থৃখস্থবিধাও স্থিরীক্কত। নিয়োগের পর এই সকল 

স্ুযোগ-সবিধাও কোন পরিবর্তন কর চলে না। 
প্রত্যেক রাজ্যেই হাইকোর্ট সেই রাজ্যের দেওয়ান ও ফৌজদারী: স্টেম্ত বিষয়ে 
সর্বোচ্চ আপীল আদালত । প্রেসিডেন্সী শহরগুলিতে (কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ) 
অবস্থিত হাইকোরর যুগপৎ আগীল ও মৌলিক ক্ষেত্রাধিকার রহিশ্ছে। ঘৌলিক 
৯ ক্ষেত্রাধিকারের বলে হাইকোর্ট সরাসরি যে কোন মামলার বিচার ৰ 

হাইকোর্টের কার্য ও 

তা করিতে পারে। নৃতন সংবিধানে রাজস্ব সংক্রান্ত প্লিরোধও (যাহা 
পূর্বে এই আদালতের এক্ভিয়ারের কহিরে) মৌলিক £ক্ষত্রাধিকারের ্‌ 
অন্তভূক্ত কর! হইয়াছে। আগীল আদালত হিসাবে রাজ্যের নিয়্তম 'আদালত হইতে 
প্রেরিত ফৌজদারী ও দেওয়ানী সর্ববিধ মামলার শুনানী গ্রহণ করে হাইকোর্ট । যদি 
নিম্ন কোন আদালতে চল্তি কোন মামলায় হাইকোর্টের বিবেচনায় সংবিধান সংক্রান্ত 
গুরুপূর্ণ আইনের প্রশ্ন জড়িত আছে বলিয়া মনে হর, তাহা হইলে হাইকোর্ট সেই 
মামল! তুলিয়া লইয়া আসিয়! স্বয়ং বিচার করিতে পারে। তাহার পর এ মামলা. 
সম্পর্কে হাইকোর্ট সিদ্ধান্ত দিতে পারে অথবা শুধুমাত্র সাংবিধানিক আইনের প্রশ্নটির 
সমাধান করিক্পা মামলার অন্তান্ত অংশের উপর রায় দিবার ভার সংশ্লিষ্ট নিম্নতন 


আল 
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আদালতে ন্যস্ত করিতে পারে। হাইকোর্টের ক্ষেত্রাধিকারসমূহের পরিবর্ধন বা 
সংকোচনের ক্ষমতাগুলি কেন্দ্রীয় সংসদকে দেওয়া হইয়াছে । উপরের ক্ষমতাগুলি 
ছাঁড়া (সংবিধানের 227 নম্বর ধার! অনুযায়ী ) সামরিক ট্রাইবুনাল ব্যতীত নিম্নতন 
আদালতগুলির উপর নিয়ন্ত্রণযুূলক কর্তৃত্ব করার অধিকারও হাইকোর্টকে দেওয়া 
হইয়াছে । বিশেষত, নাগরিকদের মৌলিক অধিকার প্রভৃতি রক্ষার জন্য হাইকোর্ট 
হেবিয়াঁস কর্পাস, ম্যাগ্ডামাস, প্রহিবিশন, ওয়ারাণ্টো, সার্টিওরেরাই প্রভৃতি বিভিন্ন 
নির্দেশনামা জারী করিতে পারে। ইহা ছাড়৷ স্বীয় কর্মচারী নিয়োগ ও আভ্যন্তরীণ 
বিষয়ে নিয়মাবলী প্রণয়নের ক্ষমতাও হাইকোর্টের আছে। 

স্প্রিম কোর্টের ন্তায় হাইকোর্টও অভিলেখ-আদালত (বা 000: ০৫ 7২৪০০:)। 
ইহার অর্থ হইল যে হাইকোর্টের সমস্ত রেকর্ড রক্ষিত হয় এবং পরবর্তীকালে উহা 
সাক্ষ্য হিসাবে গৃহীত হয়। কোন ব্যক্তি যদি আদালতের অবমানকর কোন উক্তি 
করেন তবে কোর্ট অব রেকর্ড হিসাবে হাইকোর্ট তাহাকে দণ্ড দিতে পারে । 

ভারভের সুপ্রিম কোর্ট (701০ ১৫:10 0001 0৫ [10019 ) £ যুক্তরাস্রীয় 
শাঁসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক : ক্ষমতা কেন্দ্র ও রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে বিভক্ত 
বটি, ুক্তরাষ্্রীয় কাঠামে! প্রধানত মিশ্র কাঠামো, ফলে কেন্দ্র ও রাজ্য- 
সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতা লইয়| বিবাদ-বিসংবাদ দেখা দিতে পারে । উভয় প্রকার 
সরকারই লিখিত সংবিধান হইতে ক্ষমতা পায় বটে কিন্তু এ ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার 

সময় বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের মধ্যে অথবা কেন্ত্র ও বিভিন্ন রাজ্যের 
ুক্তরা তীয় বিশ্মীরালয়ের 
টি মধ্যে দ্দন্ভবিরোধ দেখা দিতে পারে। এই সময় সংবিধানকে ব্যাখ্যা 
করার প্রয়োজন হয় এবং সেই ব্যাখ্যা সকলেঞ্মানিয় লয় এরূপ 

ক্ষমতাসম্পন্ন প্রচ্তঠান (80000011 ) থাক। দরকার । যুক্তর বিচারালয় তাই 


' সংবিধানের রক্ষক। ভারতের যুক্তরাষ্্রীয় বিচারালয়ের নাম স্থুপ্রিম কোর্ট। এই 


ুক্তরাস্থ্ীয় ঝিষ্টীরালয় স্বাধীন ও নিরপেক্ষ না হইলে পক্ষপাতছুষ্ট হইয়। পড়িবে । তাই 
যুক্তরা্রী বারের ্বাধ্টিতা রক্ষা করা ভারতের সংবিধানের একটি অন্যতম 
প্রধান দ্িক। ূ 

সংবিধানের 124 নং ধারা অনুযায়ী প্রধান বিচারপতি এবং অনধিক ? জন 
বিচারপতি লইয়৷ গঠিত যুক্তরাস্ত্রীয় বিচারালয় হওয়ার কথা। সংবিধানে লেখা আছে 
যে ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভা বা সংসদ বিচারপতির সংখ্যা বাড়াইতে পারেন। 


': 1956 সালে এবং 1960 সালে পার্লামেন্ট নৃতন আইন করিয়া বিচারপতির সংখ্যা 


যথাক্রমে 11 জন ও 14 জন নিদিষ্ট করিয়াছে । স্থপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি 
রাষ্ট্রপতির সম্মতি লইয়া অস্থায়ী বিচারপতি নিয়োগ করিতে পারেন। স্থপ্রিম কোর্টের 
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প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ করেন রাষ্রপতি। তিনি এই বিষয়ে অভিজ্ঞ বিচারপতিদের, 
প্রধান ধর্মীধিকরণ রাজ্যসযূহের হাইকোর্টগুলির প্রধান বিচার- 
পত্তির এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রিমগুলের পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারেন। 
অন্যান্য বিচারপতিদের নিয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির 
সহিত পরামর্শ করিতে হয়। স্প্রিম কোর্টের বিচারপতি হইতে হইলে কতকগুলি 
যোগ্যতা থাক। দরকার। তাহাকে ভারতের নাগরিক হইতে হয়, একজন খ্যাতনাম। 
আইনজ্ঞ হইতে হয় অথব! কোন হাইকোর্টে অন্তত পাচ বৎসরের জন্ত বিচারপতি 
হইতে হয় অথবা অস্তত' দশ বৎসর কোন হাইকোর্টে বা একাধিক হাইকোর্টে একটানা 
ওকালতির অভিজ্ঞত] থাকিতে হয় । 
আমাদের দেশে সুপ্রিম কোর্টের স্বাধীনতা কয়েকটি উপায়ে রক্ষ। করার চেষ্টা 
হইয়াছে । স্থপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের নিয়োগের ক্ষেত্রে সংবিধানে কোন নিম্নতম 
বয়সের সীম উল্লেখ করা হয় নাই, তবে একবার নিয়োগের পরে বিচারপতিগণ 65 
বৎসর বয়স পর্যস্ত চাকুরিতে বহাল থাকেন। সংবিধান-নিদিষ্ট 
ানভালগের . মেয়াদের পূর্বে কোনক্রমেই তাহাদের পচ্যুত করা যায় না। 
একমাত্র নিজ হস্তে লিখিত ভাবে প্রদত্ত পদত্যাগ পত্র হাত 
হইলে, অথবা লংসদ্দের উ্ভয়ূপক্ষে কোন বিচারপতির অসদাচরণের জন্য অপসারণের 
প্রস্তাব গৃহীত হইলে রাষ্রপতির আদেশবলে বিচারপতিকে পর্বত্যাগ করিতে হয়। 
বিচারপতিদের বেতন সংবিধান কর্তৃক নির্দিষ্ট । প্রধান বিচারপতি প্রতি মাসে 
5000 টাকা এবং অন্যান্য বিচারপতিগণ 4000 টাকা বেতন পান। এই সকল বেতন 
দেওয়া হয় “দেশে সংরক্ষিত তহবিল হইতে, সুতরাং বেতনের পরিমাণ ইত্যাদি 
সংসদের ভোটাতু(র উপর নির্ভর করে না। সংবিধানের 125 নং ধারায় বলা 
হইয়াছে যে বিচারকদের চাকুরির শর্ত, স্থযোগ-স্বিধা বা অধিকারসমূহ তাহার নিযুক্ত 
হওয়ার পর আর বদল করা যাইবে না। একমাত্র আথিক ইজ 


স্প্রিম কোর্টের গঠন 


রা্রুপতির আর্দেশবলে বিচারকদের মাহিনার পরিমাণ ৰস পাইতে । এই সকল 
কারণের ফলে বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতা অক্ষুপ্ন রহিয়াছে । . 

স্বপ্রিম কোর্টের কাজকর্ম ও ক্ষমতা ( [01700010155 2190. 0০215 0: 
0) 90176116 00০0: ) £ পৃথিবীর বেশির ভাগ যুক্তরাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ত্রীয বিচারালয় 
এবং অঙ্গরাজ্যের আদালতগুলি স্বাধীন। যেমন মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় ও 
অঙ্গরাজ্য এই দুই কাঠামৌতে বিচারব্যবস্থা। তৈয়ারী। কিন্তু ভারতের বিচার-সংগঠন 
এককেন্দ্রিক ধরনের, ইহ পিরামিডের সঙ্গে তৃলনীয়। সুপ্রিম কোর্ট এই পিরামিডের , 
চূড়ায় অবস্থিত, সুতরাং ইহার ক্ষমতাও অসামান্য । সংবিধানে স্প্রিম কোর্টের তিনটি 


পজ 


বটি 


আ্রলীত 
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ক্ষেত্রাধিকারের (10175015500) কথ। বল। হইয়াছে £ (1) মৌলিক (0118109] ), 
(2) আপীল সংক্রান্ত (0611905 ) এবং ৫3) পরামর্শ সংক্রান্ত (4515015 )। 

(1) সংবিধানের 13]. নম্বর ধারায় স্প্রিম কোর্টের মূল এলাকার ক্ষমতাসযূহ 
বণিত হইয়াছে । কেন্দ্র ও এক বা একাধিক রাজ্যসরকারের মধ্যে, অথবা কোন কোন 
অঙ্গরাজ্যের মধ্যে ক্ষমতার সঙ্কোচন বা! সংবিধানের ব্যাখ্য। লইয়। যর্দি গোলযোগ বাধে, 
তবে তাহা হয় স্থপ্রিম কোর্টের মূল এলাকার বিষয়বস্ত। ভারতে অন্য কোন আদালতে 
রা রর তাহার বিচার হইতে পারে না। দ্বিতীয়ত, স্থপ্রিম কোর্ট ভারতের 

ক্ষমতাসমূহ নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলির সংরক্ষক। এই মৌলিক 
অধিকারগুলি-সংক্রাস্ত বিবাদ মূল এলাকার অস্তভূ্ত, তবে 
রাজ্যের হাইকোর্টকেও এই বিষয়ে কিছু কিছু ক্ষমতা দেওয়। হইয়াছে । 

মৌলিক অধিকারগুলির কিছু কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। যেমন (ক) কোন 
অঙ্গরাজ্য জড়িত আছে এমন সমস্ত চুক্তি বা সনর্দের কোন বিধান, অন্তঃরাজ্য 
জলবিরোধ, অর্থ কমিশনের নিকট বিবেচনার জন্য প্রেরিত আথিক বিষয়সমূহ স্ৃপ্রিম 
কোর্টের ক্ষেত্রাধিকারের বাহিরে । খে) নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের 
& টু একমাত্র আইনসঙ্গত অধিকারের রক্ষার জন্তই স্প্রিম কোর্টে আবেদন 
কর! যায়, কোন রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক বিরোধের মীমাংসা এখানে করা 
যায় না। | 

(2) আপীল-সংক্রাস্ত ক্ষেত্রাধিকারটি তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়ঃ 
(ক) সাংবিধানিক আপীল; (খ) দেওয়ানী মামলা-সংক্রান্ত আপীল; এবং 

এ ৃ (গ) ফৌজদারী মামলা-সংক্রান্ত আপীল । প্ল্$ক) "সাংবিধানিক 

ৰ রি আপীল-_কোন মামলায় হাইকোর্টের রায় ক্র আদেশের বদলে 

ক্ষেত্রাধিকা' স্বপ্রিম কোর্টে আগীল করা যায় যদি হাইকোট এই মর্মে সথপারিশ 

(0216090০ ) করে ষে সংশ্লিষ্ট মামলায় সংবিধানের ব্যাধ্যা- 

সংক্রান্ত গুরুৎ্ঞ্রাণ আইনের স্ীশ্ন জড়িত আছে । হাইকোর্ট এইরূপ কোন স্বপারিশ 

করিতে অস্বীকার করিলে স্থপ্রিম কোর্ট এই ধরনের আপীলের বিচারের জন্ত বিশেষ 
অনুমতি (592০19] 1০৪৮০.) দিতে পারে । 

(খ) দেওয়ানী আপীল-__বিশেব বিশেষ ক্ষেত্রে হাইকোর্ট হইতে দেওয়ানী 
মামলার আগীল স্থ্প্রিম কোর্টে পেশ করা যায় ষদি হাইকোর্ট এই মর্ষে সুপারিশ দেয় 
ষে এই মামলায় কমপক্ষে 20,000 টাক। জড়িত আছে, অথবা অন্ত কোন কারণে 
আলোচ্য বিরোধটি স্প্রিম কোর্টে বিচারের যোগ্য । তবে যদি নিম্নতর আদালতের 
রায় হাইকোর্টও বহাল রাখে, তাহা হইলে আপীল পাঠাইবার্ী' জন্য হাইকোর্টকে 
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আরও সুপারিশ করিতে হইবে যে সংশ্লিষ্ট মামলায় গুরুতর আইনের প্রশ্ন জড়িত 
আছে। | 

(গ) ফৌজদারী আপীল-__ফৌজদারী মামলায় হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে, 
আপীল করা যায় য্দি হাইকোর্ট পুনবিচার করিয়। কোনো আসামীর মুক্তির আদেশ 
রহিত করে অথবা তাহাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে, কিংবা নিমতর আদালতে 
চলাকালীন কোন মামল সরাসরি তুলিয়া! আনিয়া আসামীকে অভিযুক্ত এবং মৃত্যুণ্ডে 
দণ্ডিত করে, কিংবা মামলাটি স্প্রিম কোর্টে পুনধিবেচনার যোগ্য, এই মর্ষে হাইকোর্ট 
স্থপারিশ দেয়। ূ 

ইহা ব্যতীত 136 নম্বর ধারা অন্ষ্যায়ী ক্প্রিন কোর্টের ইচ্ছামত আগীল-সংক্রান্ত 
ক্ষেত্রাধিকাঁর পরিবর্ধনের স্থমোগ রহিয়াছে । কেবলমাত্র প্রতিরক্ষা-বাহিনীর জন্য 
আইনবলে সংগঠিত ট্রাইবুনাল ছাড়া 'অন্ত যে কোন আদালতে 
চল্তি যে-কোন মামলার আপীলের জন্য স্প্রিম কোর্ট বিশেষ 
অনুমতি (9690191 102৮০) দিতে পারে। আবার 138 
নম্বর ধারা অঙন্থসারে সংসদ স্থপ্রিম কোর্টের ক্ষেঞ্রাধিকার কেন্ত্রীয় তালিকাভুক্ত 
সমস্ত বিষয়ে এবং কেন্দ্র ও রাজ্যের যুগপৎ সম্মতিক্রমে অন্ত যে-কোন বিষয়ে সম্প্রসান্ত্ত 
করিতে পারে। রি 

(3) স্থপ্রিম কোটের পরামর্শ দান-সংক্রান্ত ক্ষেত্রাধিকার সম্পর্কে 143 নম্বর 
রীতির ধারায় আলোচন। করা হইয়াছে। সাংবিধানিক আইন এবং 
সংক্রান্ত ক্ষেত্রাধিকার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ আইন ও তথ্যের প্রশ্নে (09556100) 0£ 1 

হ2150 2০6) রাষ্্পতি স্বপ্রিম কোটের পরামর্শ চাহিয়া 

পাঠাইতে পারেন। কিন্ত ক্প্রিম কোর্ট পরামর্শ দিতে বাধ্য নন নি আবার এই 
পরামর্শ গ্রহণ করা৷ রাষ্ট্রপতির পক্ষে বাধ্যতামূলক কি-না সেই বিষয়েও সংবিধানে স্পষ্ট 
কিছু বলা হয় নাই। 

সর্বশেষ, স্থপ্রিম কোর্টের আরও কয়েকটি ক্ষমতার্ে কথা উল্লেখ ৃ যাইতে 
পারে। স্থপ্রিম কোর্টে গৃহীত সিদ্ধান্ত অন্যান্য সমন্ত বিচারালগ্ন মাঁনিয়া লইতে 
বাধ্য । উহার রায় ভারতের সমস্ত হাইকোর্ট ও অন্ঠান্ত নিম্ন আদালতের নজিররপে 
গৃহীত হয়। হ্ৃপ্রিম কোর্টের বিচারকের যে সিদ্ধান্ত করেন তাহা আইনরূপে গণ্য 
হয়। অবশ্ঠ প্রয়োজন বুঝিলে ও ইচ্ছ। হইলে স্থপ্রিম কোর্ট এই প্রকার মামলায় 
নিজেদের রায় বদলাইয়া নূতন সিদ্ধাস্ত লইতে পারেন। 
স্থপ্রিম কোর্ট সংবিধানের যেরূপ. ব্যাখ্যা করিবে 'তাহাই 
সকলে মানিতে বাধ্য। সংবিধানে ঘোষণ। কর! হইয়াছে ষে প্রত্যেক অসামরিক ও 


ক্ষেত্রাধিকার 
পরিবর্ধনের সুষে 


নুপ্রম কোটের প্রাধাস্ত 


করিতে হয়। ইহাকে বলে বিচারবিভাগীয় সমীক্ষা! (]541519] চং 
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বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ সুপ্রিম কোর্টের সহায়ক কাজ করিতে বাধ্য । স্থতরাং 
দেখা যাইতেছে যে স্প্রিম কোর্ট কোন কোন বিষয়ে আইনসভা ও শাসন বিভাগকে 
নিয়ন্ত্রণ করিবার অধিকারা। 
স্প্প্িম কোটের ভুমিকা ও স্থান (012 200 00516107. 0: 06 900121779 
০০0৮) : ভারতের শাসনব্যবস্থায় স্থপ্রিম কোর্টের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই 
বিচারালয়ের প্রাথমিক কর্তব্য হুইল আইনসমূহ যথাষথ প্রযুক্ত ও প্রতিপালিত 
হইতেছে কি-না এবং কোন কোন বিচারালয়ে কোন 
্ 8৪ াশ্যাকাগী বিচারপ্রার্থীকে ন্যায়বিচার হইতে বঞ্চিত করা হইতেছে 
কি-না, সেই বিষয়ে প্রথর দৃষ্টি রাঁখা। এই উদ্দেশ্রে স্থপ্রিম 
কোর্টকে একটি এককেন্দ্রিক বিচার সংগঠনের শীর্দেশে আসন দেওয়া হইয়াছে . 
যতদূর সম্ভব ইহার স্বাধীনতা রক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং ইহার মূল উদ্দেস্তা- 
গুলিকে কার্যকরী করার জন্য যথেষ্ট ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে । দেশের সমগ্র 
বিচার-নংগঠনের শীর্ধদেশে থাকায় স্থপ্রিম কোর্ট এক্যবন্ধনের সহায়ক ( 0010176 
£০:০৪)। সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক ন্বীকৃত ও গৃহীত আইন-সংক্রান্ত সিদ্ধাত্ত দেশের সমস্ত 
ফ্িরালয় মানিয়। লইতে বাধ্য । ফলে সার দেশে একটি সুসংবদ্ধ ও সামপ্রস্তপূর্ণ 
আর্ীনের এতিহ্‌ হুষ্টি হওয়ার সম্ভাবন ফহিয়াছে। সর্বোপরি, স্বপ্রিম কোর্টের উপরই 
সংবিধান ব্যাখ্যা করা এবং রক্ষা করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব । সংবিধান সংরক্ষণের দুইটি 
তাৎপর্য : (1) যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আদালত হিসাবে সংবিধানে নির্দিষ্ট কেন্দ্র ও রাঞ্যের 
মধ্যে ক্ষমতাবণ্টন ব্যবস্থা সংক্রান্ত সমস্ত বিরোধের মীমাংসা, এবং (2) দেশের 
নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলি রক্ষা, এই দুইটি কাজের জন্য *ুংবিধানের ব্যাখ্যা 
করিতে গিয়] স্তেন্্র ও রাজ্য উভয় সরকারের প্রণীত শা বৈধতা পরীক্ষা 
1০7 )। 
বিচার বিভাগীয় সমীক্ষা বা 7801519] [২০৮1০ কাহাকে বলে? রাশিয়া, ফ্রান্স, 
স্থইজারল্যাণ্ড ] গ্রেট বৃটেন স্তৃতি দেশের সংবিধানে স্পষ্ট করিয়া লিখিত: আছে, বা 
প্রথা আছে ষেষ্ট দেশের বিচারবিভাগ সংবিধান ব্যাখ্যা করিবার ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে 


পারে না। এই সকল দেশের আইনসভা যে কোন আইনই পাশ 
বিচারবিভাগীয় সমীক্ষা 


' ৰা জুডিশিয়াল রিভিউ করুক ন। কেন কোন আদালত বলিতে পারে না যে এরূপ আইন 


স্পিন 


করিবার ক্ষমতা আইনসভার আছে কিংবা নাই। কিন্ত 
আমেরিকার স্থপ্রিম কোর্টকে সংবিধান ব্যাখ্যা করার বিষয়ে চূড়ান্ত "ক্ষমতা দেওয়া 
হইয়াছে । এই দেশে, ৮002 00356109002 501725 00 036217 71780 00৩ 


০001 9৪ 1৮ 2028129.” ভারতে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুরূপ ক্ষমতা সুপ্রিম 
বা. পটে» 
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কোর্টের আছে । অর্থাৎ ভারতের স্থপ্রিম কোর্ট ষদি দেখিতে পায় যে কেন্দ্রীয় বা 
অঙ্গরাজ্যের কোন আইন এমন হইয়াছে যাহার দ্বারা সংবিধানে প্রদত্ত নাগরিকদের 
মৌলিক অধিকারসমূহ স্ষুপ্ন হইয়াছে অথবা! সংবিধানে নির্দিষ্ট ক্ষমতাবণ্টন লঙ্ঘিত 
হইয়াছে তাহা! হইলে মামলা উপস্থিত হইলে রায় দিবার সময়ে সুপ্রিম কোর্ট এ 
আইনকে অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করিতে পারেন। সংবিধানের সহিত সঙ্গতি ন৷ 
থাকিলে কোন আইন বৈধ হইতে পারে না এবং এরূপ সঙ্গতি আছে কি-না তাহা 
বিচার করার ভার স্থপ্রিম কোর্টের উপর | বিচারবিভাগ কর্তৃক কোন আইনের 
বৈধত1 বিচারের ক্ষমতাকে “জুডিশিয়াল রিভিউ” বলে ।* 
মাকিন বিচারবিভাগীয় আইন সমীক্ষার ক্ষমতা এত ব্যাপক ষে কংগ্রেসের অনেক 
প্রগৃতিশীল আইনই মাকিন ফেডারেল কোর্ট বাতিল করিয়া দিয়াছে । বিচারকদের 
দিক রক্ষণশীল মতামত বা রাজনৈতিক প্রবণতা নৃতন ও প্রগতিশীল 
নাক কত আইন প্রণয়নে বাধ! দিয়াছে। ভারতের স্থপ্রিম কোর্টও জমিদ্বারী 
একেবারে পূর্ণ নয়. উচ্ছেদ আইনগুলিকে সংবিধান বিরোধী বলিয়া রায় দিয়াছিল। 
বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার ফলে আইনসভার সার্বভৌমত্ব ক্ষণ 
হইতে চায়। এই কারণের ফলে আমাদের দেশের সংবিধানে বিচারবিভা 
সমীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি রক্ষামূলক্ষ ব্যবস্থাও (52£5848105 ) 
হইয়াছে। 





1950 থুষ্টান্দে একটি মামলার রায় দান প্রসঙ্গে বিচারপতি ৰিজনকুমার মুখোপাধ্যায় 
বলিয়াছিলেন “4 ৪0৪0066 19 10 6 2110 07151 10) 811109569 1৫ 17 00360181010) 00৩ 
০0090500,0101291 16010150061) 2100 1609 00 00600010197 0০ 06০106 ড1)501)61 ৪105 
78900006186 15 201051000102098] 01: 100, 


৬৬7১7: 37107 9041) 05550০0801২: 
71000০4১710 ৭ 


[71616 99001508915 42978110801 010. 
ঢ.00307%0১ 40 ০1৬10০5 
0000 4৯ (41055761210 177৫2 01065010105 ) 
1.102902 ০৪10 ৬৬180 21০ 0065 ০1091:80621150105 016 ০৪100 ? 
31৬০ 16598590175 101 ড০001 2055]. 


2, 102901:102 €10০ 20521005555 8170 0159.0521067525 06 18126 5০810 
[01000000101), 


3, [709191)9 710) 1962127020০ 20 620)01916, 00০12762106 ০0: 
7021621. 106501100 006 01580৮21008525 01 02116, 


4, [0150055 002 1:98.50195 101 1105 01065121702 17 1102 2625. 0. 
2250 017 176121)6 651965 0 198195. ঠা 


5. ভ/1096 15 10687 05 10020500091 00906? ৮৮66 ৭৭ ও 
2021)09595 2100 01580216965 2 


01009 13 (405০1: 2105 6766 00950610189) 


6. 109276 01615051717. 10150150151) ০৫৮০28 2 0102212) ৪10 
21) 21121, 


ৰ ৯7, ঢয01917 006 00691717055 01 18৬ 100 11517, 110010865 08611 
15001751710, 


8৪. 12016 0611001805, ৬176 812 016 £8,00015 0001 আ1)101) 005 
8815095$ 0 02110001205 02961705 ? 


9. ৬৬191 15069101105 80010 5719-006 ? 1:2001917) 072 216017061065 
010 200. 8.59811150 10. 


10. ৬৬172 912 00০ 700৮5৮215 £1%21) 00 002 10125100176 0: 10)019 
10101 0002 [100191) (50150105010 ? 


সম 


[15121 96001005215 17801189020), 


5০০০1%70০১ 4] 0০1৬10০9 
ক-_বিভাগ্ী( যে কোন তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও) 

চাহিদা কাহাকে বলে? চাহিদার লক্ষণগ্ডলি বুঝাইয়! দাও । 
উৎপাদনের উপাদানগুলি উল্লেখ কর এবং প্রত্যেকটির অর্থ বুঝাইয়] দাও। 
শিল্পের স্থানীয়করণ কাহাকে বলে? স্থানীয়করণের কারণগুলি বুঝাইয় দাও। 
&. মুদ্রার সংজ্ঞা নির্দেশ কর। মুদ্রার পরিমাণের সঙ্গে ভ্রব্যূল্যের সম্পর্ক 
াখ্যা কর। ৪ 

5. ব্যাংকের কার্ধাবলী বুঝাইয়। দাও। ভারতীয় ব্যাংকগুলির শ্রেণী নিশয় কর 


এবং সংক্ষেপে বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যাংকের বিশেষত্ব ব্যাখ্যা কর । 
বা. অ. *7/০ 005.-1. 


চাটি ১টি 
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খ-_বিভাগ (যে কোন তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও) 
৪৫নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য কিভাবে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত তাহা! ব্যাখ্যা কর। 
7. ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতি বিশদভাবে ব্যাখ্যা কর। 
৪৮৮ জনমত কাহাকে বলে? জনমত প্রকাশের মাধ্যমগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাঁও। 
:-ভারতীয় সংবিধানে রাজ্যপালকে কি কি ক্ষমতা দেওয়! হইয়াছে? 
16৫ আধুনিক রাষ্ট্রের উদ্দেশ্ ও কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ। 


[ দাবতো]াগাল ডার910থ ] 
007) 4 (21091 2105 67766 006501003) 


. এ 17280 0০ 10621017156 06021000100 2130 [00100 0706 15 


105 
রঃ টি রর রী 0০ £850015 0£ 01090700101 210 ০0191) 00০10029010 
0 880 রর (610610, 


3, ৬৬189615 1012201)0 05 10081152108 01 12010056152  চয0191 0০ 
০80525 0: 10091198101). 


4, [060০ [00109 . [01910 00০16219001 090৮ ০221) 00০ 2065 
0৫ 1101865 210 03০ 1০৮০] 0: 1911099. 


5..17ফ01210 076 00006107030 02015, 0189515 076 70010) 0%4.5 
22310115115 ০0121) 00০ 0200115116163 01 0162:০90৮ 11005 01 01313. 
(31:01) 03 (0501 209 0776৫ 0255019185) 
6. [70191 170৬7 00০ 1151705 200 070125 01 01615019101) 216 
[70000911% 1218620. 
7..0%01817) ০21600115 00০ 011001016 0৫6 9০181201019 0: 00০15. 


8. উঃ ১০০) 95 001011০ 0010100 2 [95011001160 6৪ 
07601801006 ৯ 1:555101 0৫ [00110 0011710. 


9. ৬৬191 ভ্2০ 010০ 00 ত21:5 01 0০ (0%21:801 01700 0০ 
€5017500001010, 01 1077019 ? 


10. 102501100 071995 005 2170. 100 10170010123 0 17100217 96৪90০৩. 


চ7151961 9০০01208175 7%:870115910019 1969 ( 05019)86, ) 


ঢ০00717০১ £) 01৬1০ 
(31000 4৯ (27257567 27 লহ 7//2526015.) 
1,.1009$0০  75,0019020105 2190 20121) 010০ 50191206 17190621 ০: 
চ,50180100105, 


2, ৬51570 15 12211066? 1720 21০ 00০ 806015 09 হাহা 
002 5126 01 002 107110602 


3, 0181) 002 10100610125 0£ 10009, 


লু, 9, 20010801017 3 


4. লজ 15 00০ 1266 01 11066169560 066০1710160 ? 
5. ৬1720 15 106817)6 05 11625961019] 0899? [06901106 1 
28058158609, 


(37000 83 (27151561215 শাল হি মাছ 7%25$0125.) 


6, 10991072 9626০ 2100. 30191 006 2161017$ 0: 00০ 902০, 
7,1065606 1197 0 ০%01910 0198]1ড 006 95০10110955 0112. 


8. ড/756 0 500. 07001:568100 05 00036600101 স15006019) 
0০০০০) ভ/0001) 800 (01070100) 00096100001, 


9..1[701015 €1)৩ 20৮21768265 0£ 085 35562122, 


10. 100৬ 19 01০ 00176 10171502101 [0019 800010090  ড955001৮৩ 
115 0069. র্‌ - 


সপ 


17161)61 9600100915 17য810117861017) 1970 


[70০07070105 এব] 0৬0 
0:০ঘা) 4. (যে কোন তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও ।.) 


.. কোন ভ্রব্ের দাম পরিবতিত হইলে এ দ্রব্যের চাহিদা স্থিতিষ্বাপক ন] 
অস্থিতিস্থাপক তাহা কি ভাবে বুঝিবে? অত্যাবশ্যকীয় ভ্রব্যের চাহিদী কি 


স্থিতিস্থাপক হয়? কারণসহ উত্তর দাও । 

সির উৎপাদনের আভ্যন্তরীণ এবং বাহক ব্যয়পংক্ষেপ বলিতে কি 
বুঝায়? প্রত্যেকটির অস্তত একটি করিয়। বাস্তব উদাহরণসহ উত্তর দাঁও। 

২৬বর্জির দাঘ ও স্বাভাবিক দামের পার্থক্য দেখাঁওখ কে ভাবে বাজার দাম 
নির্ধারিত হয় অহা ব্যাখ্য! কর। | 

4. কেন্দ্রীয় ব্যাংক কাহাকে বলে? উহার প্রধান কার্ধ কি 

5. জাতীয় আয় কাহাকে বলে? ভারতের জাতীয় আয়ের প্রধান উৎসগুলি 
আলোচন! কর। 

1০০ 8 যে কোন তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ) 

6৮” আইন ও স্বাধীনতার মধ্যে সহ্ন্ধ ব্যাখ্যা কর। 

7. যুক্তরা্থীয় মরকার কাহাঁকে বলে? এইরূপ শাদন ব্যবস্থার গুণাগুণ কি কি? 

৪ গণতন্ত্রে একাধিক দল থাকা অপরিহার্য কেন? আধুনিক গণতন্ত্র 
রাজনৈতিক দলগুলির কার্য ব্যাখ্যা কর। 

9১+ভারতীয় সংবিধানে কেন্দ্রীয় শাঁসন বিভাগ ও কেন্দ্রীয় আইনসভার মধ্যে 
সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর। 

10. জাতীয়তাবাদের তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর । 


4 বাণিজ্যধার! অর্থনীতি ও পৌরনীতি 


( ছা কোনওল ড&5]0 ) 
(0019 4 (45757 27 (10166 0%65610775.) 
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0010 16515190016 1 00০ 012561/0 (0015016001018 01 117019. 
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